সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রক।॥ 


( ব্রেমাসিক ) 


পঞ্চম ভাগ । 


স্পা উট চি এত এবি 


স্রীনগেন্্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত । 


শা টা সিসি পির ব্যাটা শি 


১০৬১ নহে শে ্গাট্‌ 
বঙ্দাঘ সাহিত্য পরিষ-কাধ্য।লষ হইতে 
প্রকাশিত । 


শি কি বইকক১০১ তা তীরাটি 


কলিকাতা, 


৬ নং ভীম ঘোষেব লেন, গ্রেট ইডেন্‌ প্রেসে 


শট, নি, বঙ্গ এও কাপ ।নিব 7] দুদ্রিত। 





বঙ্গান্দ ১৩০৫ । 





বাঁধিক মূল ৩২ তিন টাকা? 


পঞ্চম ভাগের সুচী । 
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সাহিত্য পরিষদের কা্য-বিবরণ তত /* হইতে ২।/০ 


€ম ভাগ। ] 1 ১ম সংখ্যা। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক।। 








দ্বিজ রামচক্দ্রের হর্গামঙ্গল কাব্য । 


দ্বিজ রামচন্দ্র একজন সতকবি, তাহার দুর্ণামঙ্গল কাব্যের কতিপন্ন কবিতা আগার 
1নকটে বড়ই মবুব বোঁধ হইঘাঁছিল, তজ্জন্ত আমি এই কাব্যের বিষয়টী বঙ্গীষ সাহিত্য-পরিষদের 
মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোঁদযগণের গোঁচরে আনয়নের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি। 

এই কাব্য খানি প্রাচীন, কিন্তু “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'-লেখক 
ব্ীয পণ্ডিত রাঁষগতি ন্যাধরত্র মহাশয় এবং “বঙ্গভাষা ও বঙ্গপাহিত্য” নামক গ্রন্থের প্রর্ণেতা। 
ীধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উহ্থার বিষষ কিছু উল্লেখ করেন নাই, সম্ভবস্ু এই পুস্তকখানি 
উত্ত দুই গ্রন্থকাঁরের হস্তগত হয নাঁই। এই কাব্যখানি গোয়ালন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত 
হুম্দম্পূর পোষ্ট আফিসের অধীন মুলঘর-নিবাসী শ্রীষুক্ত কাশীচন্ত্র আচাঁধ্য মহাশয়ের গৃহে 
হস্তলিখিত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে চাঁপা পড়িয়া ছিল, বিগত, অগ্রহায়ণ মাসে আমি 
তাহার নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছি। এই পুস্তকখানি তাহার পিতা ্বর্গীষ 
গোনসরচুন্্র বাচস্পতি মহাশয় পাঠ্যাবস্থায় নবদ্ীপ কিংবা ব্রিবেণী হইঢুত নকল করিয়া লইয়া 
গিয়াছিলেন, স্ৃতরাঁং কিঞ্চিৎ পুর্্গগামী হইয়াও ইহার ভাষা বিষয়ে কোন পরিবর্তন ঘটে 
নাই। ১৭৪২ শকান্দে বাঁচম্পতি মহাশয় ৭১ বর্ষ বয়সে পরলৌক গমন করিয়াছেন, যদি 
তিনি পাঠ্যাবস্থায় ২৫ বৎস্র বয়সে এই গ্রন্থখানি নকল করিয়া থাকেন, তাহা! হইলেও বর্তমান 
সময় হইতে ১২৩ বৎসর পূর্বে ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত 'করা হছ্ষ*চ্ছিল। 

এই কাব্যের রুপ়িতা কবিবর রামচন্দ্র আঁপন জন্ম সময় অথবা গ্রস্থ-রচনার কাল নির্দেশ” 
ক্রেন নাই। এই গ্রন্থের লেখা*হইতে যাহ! অনুমান করা গিয়াছে, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল ।দু 


কবিবর রামচন্দ্র তাহার কাব্যের, মধ্যে «এক স্থানে ফিরিঙ্গী ও ফরাসী শব্দের উল্লেখ 
রষাছেন, যথা ৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা | [*১ম সংখ্যা । 


“কামান পাতিয়৷ আছে ফিরিঙ্গী ফরাঁস। 
দেখে কাপ কাঁয়, যায় জীবনের আশ ॥৮ ' 
এখানে ফিরিঙ্সী শব্দে পর্ব সী, আর ফরাস অর্থে ফরাসী অথবা ফিরিঙ্গি-ফরাস্‌ বলিতে 
শুধু ফরাসী জাতিকে লক্ষ্য কী হইয়াছে, উহা ঠিক বুঝা যায় না। এই কাব্যের কোথাও 
ইংরেজ কিংবা ইংরেজ রাজত্বের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত যে ভাবে যবন শব্দের 
ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাতে এই কাব্যখানি যে মুসলমান রাজত্বের সময়ে ফরালীদিগের 
বঙ্গদেশে আগমনের পর বিরচিত হইয়াছিল, এইরূপ অন্ুমাঁন হয়। মুসলমান সম্রাট 
অরঙ্গজেবের. অধিকার-কালে সায়েন্তা খা বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখন অর্থাৎ * ১৬৭৩ 
ৃষ্টাব্ে ফরাপীরা চন্দন-নগরে কুঠী স্থাপন করেন, তাহা হইলে বর্তমান, সময় হইতে ২২৫ বৎসর 
অথবা উহার ২। ১ বৎসর পরে এই কাব্যখানি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। উক্ত হুই পংস্তি 
পণ্ত ও ভাষা দৃষ্ঠে বোধ হয় ছর্গামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র অননদাচঙ্গল-প্রণেতা 
কবিবর ভারতচন্দের অনেক পুর্ব্বে আবির্ভত হইয়াছিলেন। কারণ উভয়েই যদিও সংস্কৃত 
কাব্য অলঙ্কার-শীল্পে নিপুণ ছিলেন, তথাপি পরম্পরের ভাষার অন্কে তারতম্য আছে।' 
কবিবর রামচন্দ্রের রচনা! ভারতচন্দের রচনার ন্যায় স্থমাঞ্ঞিত নহে। আর ভারতচন্ত্র 
রায়গুণাকর ১১১৯ সাঁলে অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে ১৮৫ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
ছিলেন 11 তিনি যদি অন্গুমান ৩০ বৎসর বয়সে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়! থাঁকেন, তাহা 
হইলেও বর্তমান সময় হইতে ১৫৫ বৎসর পূর্বে অন্নদামঙ্গল প্রণীত হইয়াছিল। অতএব এই 
কাব্য যে অবূদামঙ্গল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না । 
কবিবর রামচন্দ্র ছুর্গানঙ্গল কাব্যের মধ্যে যেরূপে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, নিয়ে উহ! 
উদ্ধৃত হইল ১ - 
“গরিটি সমাজ ধাম, গৌপাল মুখুটী নাম, তাঁর স্থৃত দ্বিজ রামধন। 
তাহার তনয় তিন, জ্যেষ্ঠ রাগচন্দ্র দীন, গৌরী-গুণ করিল রচন ॥৮ 
অন্য একম্থলে লিখিয়াছেন ;-- 
“জীহৃবীর পুর্বভাগ, মেদন-মল্লীষ্ুরাগ, তার মধ্যে হরিনাঁভি গ্রাম। 
তাঁতে কবি নিজ বাসে, শ্রীহুর্গামঙ্গল ভাষে, দ্বিজ কুলে রামচন্দ্র নাঁম 1 
অপর একম্থলে লিখিত আছে ;-- 
“িরিনীভি ধাম, দ্বিজ বিনোদরাম, তাহার তনয়াস্ুত। 
পাঁচলী : প্রবন্ধে, কহে রামচন্দ্র, . সদাই. বিনয়যুত।৮ 
৯ পদায়ন থ। তিন বৎমর রা গৃহ হইতে ১৩৮৯ থৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শীসন করেন । ভাহা'র 
সময়ে ফরাসীর! চন্দন নগরে (১৬৭৩ খৃং ) এবং গলন্দাজের। ট.চুড়ায় কুঠী স্থাপন করেন।” 
(রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত *বাঙ্গালার ইতিহাস ৪১ পৃঃ) 


1 "ভারতচত্্র রায়গুণাকর। ইনি ১১১৯ সালে (১১২ খুঃ) বর্দমান জেলার অক্জর্গত 'তুরস্থট' পরগণাঁর 
«মধ্যেপাত্য়া গ্রামে ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।” (ত্রীমুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত চরিতাষ্টক ) 


সন ১৩৯৫।এ দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল | 


, ,এই সকল লেখা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি রামচন্্র অনুমান ২২৩ কি ২২৪ ৰৎসর পুরে 
২৪ 'পরগণা জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ গ্রামে রাটীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের 
মুখুর্যে কি মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ হয | পিঅুমহের নাম গোপাল 
সুখুটী, পিতার নাম রাঁমধন মুখুটী। ইহারা তিন জাতী ষ্ঠ ন, তন্মধ্যে কবিবর রামচজ্রই 
জোঠ্ঠ। তাহার মাতামহ দ্বিজ নিলা হরিনাভিতেই বাস করিত্নে । শীযুক্ত 
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয় বলেন, “পূর্ব জাহুবী হরিনাঁভির পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত 
ছিলেন, এখন মজিয়া গিয়াছেন, উহার সামান্য চিহৃমাত্র আছে।” কবির পরিচগ্ন এই পর্য্য্ত 
জানা গিয়াছে। নু 

এখন দেখা যাঁউক, এই কাঁব্যের ছুর্গামঙ্গল” নাম কেন হইয়াছে? শাস্তবাক্যে .ও হিনুধর্থে 
একান্ত আস্থাবাঁন্‌ কবিবর রামচন্দ্র বঙ্গসমাজে পুরাণোক্ত ছুর্গাপুজা *ও ছুর্গানবনীব্রতের 
উপদেশ প্রদীনের নিমিত্ত এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা-সংক্রীন্ত ঘটনাবলীর মধ্যে ছর্গাপুজা 
ও ছুর্গীনবনীত্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য কাব্যের ছুর্গামঙ্গল নাম হইয়াঁছে। 
এই কাব্খানি,হস্তলিখিত পুথির পাতার ১১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে । মহাভারতের 
বনপর্বান্তর্গত প্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি শ্রীহর্ষ প্রথমে সংস্কত ভীষায় “নৈষধ- 
চরিত" নামে প্রসিদ্ধ মহাকাব্য রচনা করেন। কবিবর রামচন্দ্র এঁ বিবরণ অবলম্বন করিয়াই 
বাঙ্গালা ভাবায় “ছুর্গামঙ্জল” কাবা রচনা! করিয়াছেন। এই কাব্যের উপাখাঁন মহাভারতে, 
থেরূপ আছে, শ্রীহর্ধ মনোহর কল্পনার সাহাষ্যে উহাকে তৰপেক্ষা কিঞ্চিত বিস্তৃত ও নানাবর্ণে 
চিত্রিত করিয়াছেন । .কবিবর রামচন্দ্র উহার উপর আর একটু কল্পনা ও তদানীন্তন বাঙ্গ)লী 
সমাজের একটা নিখুত চিত্র সপ্ধলিত করিয়া ছুর্গামঙ্গল” কাবোর অবয়ব গঠন করিয়াছেন । 
শ্রীহ্ধ নলদমযন্তীর বিবাহ-বর্ণন করিষাঁই “নৈষধ-চরিত” শেষ বনিযাঁছেন, কিন্তু শেষোক্ত কৰি 
“ুর্গামঙ্গল” কাব্যে নলোপাখ্যানের সমুদয় অংশই গ্রহণ করিয়াছেন । 
বেদাচার এবং হিন্দুরীতিনীতিপরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে স্বধন্মনে আকর্ষণ করাই কুর্নামঙ্গল” 
কাব্য রচনার উদ্দেগ্ত । “নৈষধ-চরিত”-প্রণেতা৷ যে সময় তীঁহার কাব্য রচন! করেন, বোঁধ হয় 
তখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মমত লইয়া বাগ্বিতণ্ড চলিত্রেছিল, শ্রীহ্র্ষ 
র একটি চিত্র “নৈষধ-চরিতের” ১৭শ সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিণি কলিব মুখে ন্রস্তিক 
ও বৌদ্ধগণের যুক্তি এবং দেবগণের মুখে আস্তিক ও হিন্দুগণের যুক্তি পরিত্যাগ করিয়াঁছেন। 
কলি বলিতেছে*, _কোনও বৌধিসত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বেদের প্রামাণ্য 
অস্বীকারের নিশিত্ত যাহা ঈতবস্ত তাহাই ক্ষণিক, এই অনুমান নলোরা, জগৎকে অনিত্য বলিয়া- 
ছে । আর বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র কর্ম, তিন বেদ, মীমাংসা শাস্ত, ভন্ বারা তিলক, 





“কেনাপি বোধিসত্বেন্ জাতং সত্ববেন হেতুনা। যদ্ধেদমর্ম্রভেদ।য় জগদে জগদস্থিরম্‌ ॥ 
অগ্রিহে তনং জিদওং ভম্মপুণুকসু। গ্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবে জল্পতি জীবিকাঃ ॥ 
শ্রতিস্বৃত্যর্থবোধেযু নৈকমত্যং মহাধিয়।ং। ব্যাখ্যা বৃদ্ধিবলাপেক্ষা। স| নোপেক্ষ্যা হুখোনুখী 1& 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [৯ম সংখ্যা। 


এ সমুদয় বেবেকপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের জীবিকার উপায় মাত্র। মহাবুদ্ধি ব্যক্তি- 
দিগের শ্রুতি স্থৃতির অর্থ গ্রহণ বিষয়ে ্কমত্য হইতেই পারে না, "কেনন! ব্যাখ্যা-বুদ্ধিবলের 
অপেক্ষা করে, যাহ! স্বখকর ঠা উহা কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। 
মুত ব্যক্তি পরলোরে গিয়া (বর্কীয় ককৃতকন্ম স্মরণ করে, তাহার শুভাশুত কর্ণ পরলোকেও 
তাহার, অন্থস্রণ করে, আরন্ধাদিতে ্রাক্ষণতোঁজন করাইলে মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, এ সকল 
ধূর্ততামূলক কথায় কাজ নাই। সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী চাটুবাদকুশল পাগুবদিগের কৰি 
যে বাস তাহার কথায়ও শ্রদ্ধা করা উচিত নহে; যেহেতু পাগতবেরা যাহাদিগকে নিন্দ। 
করিয়াছেন, তিনিও তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, পাগুবেরা যাহাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন, 
তিনি তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়াছেন। কলি এইরূপ বনু তর্কের দ্বারা আস্তিক মত- 
খণ্ডন করিতে চে করি্নাছিল। উহার উত্তরে ইন্্রাদি দেবগণও অনেকগুলি যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকবি শ্রীহর্ষ ইচ্ছা করিয়াই যেন শ্রী সকল যুক্তিকে 
তত দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন নাই। দেবগণ বলিতেছেন,__হে নাস্তিকগণ ! পুলেষ্িবাগ 
করিলে যে পুজ্র জন্মে, ইহা ত সাক্ষাৎ দেখিতে পাঁওয়া যায়, অতএব ইহাদ্বারাও কি 
তোমাদের সন্দেহ নিরাস হইতেছে না? বেদোক্ত জল ও অগ্নি পরীক্ষা! দিতে যে প্রত্যয় 
উহাই ত তোমাদের নাস্তিকী বুদ্ধিকে গলহস্ত প্রদান করিয়। নিষ্ীশিত করিতেছে, অতএব 
তোমাদিগকে ধিকৃ। কোন ব্যন্তিতে ব্রহ্মদৈত্যাদি ভূতযোনি আশ্রয় করিয়া যে গয়া- 
আদ্ধ যাচ্কা করে, সকল দেশেই ত এ প্রমাণ পাঁওয়। যায়, ইহাতে বিশ্বাস কর না কেন? 
নাম ভ্রমে কৌন ব্যক্তিকে যমদুতেরা যমসদনে উপস্থিত করিলে, যম, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে বলেন, সেই ব্যক্তি পুনরায় স্বদেহে উপস্থিত হইয়া জীবনলাঁভ করতঃ প্রতিবেশিদিগের 
নিকটে যে যমলোকের কথা বলে, তাহাঁতেও কি তোমাঁদের পরলোকে বিশ্বাস হয় না * ? 
দেবগণ এইরূপ অনেক যুক্তি নাস্তিক ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী কলির নিকটে বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
কবিবর রামচন্দ্র ওরূপ বিভিন্ন ধন্মাবলম্বীদিগের পরস্পর বিতর্ক বর্ণনা না করিয়া বৌদ্ধধর্ম, 
বৈষণবধরন্মন, কি মুসলমান ধর্মম-প্রচারে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই 
বর্ণন করিয়টছেন। প্রকারাস্তরে হিন্দু সাধারণের স্বধর্মে প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
আমরা পরে উহার বিয্বদংশ উদ্ধত করিলাম,__ 


সৃতঃ স্মরতি কর্ন্াণি মতে কর্মকলোরশয়ঃ।  অন্তুক্তৈ স্ৃতে তৃপ্তিরিত্যলং ধূর্ভবার্তয়া ॥ 
পঙ্ডিতঃ পাওবান।ং স ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ। নিনিন্দ তেষু নিন্দৎ স্‌ স্তবৎস্থ স্তবতাং সক্কিং ॥” 
“পুত্রেষ্িগ্তেনকারীরী 3৫ দৃষ্টকল! মুখা । নব কিং ধর্ম সন্দেহ সন্দেহ জয় ভানবঃ ॥ 
জলানলপরীক্ষাদৌ সম্বাদে বেদবেদিতে।  গলহস্থিত নাস্তিক্যাং ধিক্‌ ধিয়ং কুকতে নতে ॥ 
যাচতঃ স্বং গয়। শরাদ্ধং তৃতন্মাবিগ্ত কন । : নানাদেশে জলে? পজ্ঞাঃ প্রত্যেষিন কথা: কথং ॥ 
নীতো নাং যমদূতেন নাম ভ্রান্তেকপাগতৌ।  অদ্ধৎসে সংবদস্তীং ন পরদ্ধোককখাং কথং॥” 

| ( নৈষধচবিত ১৭শ মর্গ) 


নারি ছ্বিজ রামচন্দ্র ছুর্গামঙ্গল । 
নল শরীরে কলির প্রবেশ । 


“কলির হইল বশ, তাজে ধৃর্ম কর্ম রস, 
বিষম স্বভাব ভাবে জপ " 
ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্রোধ, ধর্ম প্রথ কৈল রোধ, * 
কামে চিত্ত মজে নল ভূপ॥ 
সুড়ায় মাথার কেশ, দেব কর্মে সদা ছেষ, 
পিতৃলোকে নাহি দেয় জল । 
বলে ভণ্ড যত দ্বিজ, মিথ্যা কর কার পুজো, 
প্রবর্চনা করয়ে কেবল । 
মরা মাতা পিতা তরে, ভ্রমে লোক শ্রাদ্ধ করে, 
. সে কেবল বুঝিবার চুক । 
মদনমঙ্গল গীত, শুনে সদা আর্রচিত, 
ও প্রজার হিংসাঁয় নাহি সখ ॥ 
রাজার পাপেতে রাজ্য, বিষম হইল কাধ্য, 
ধর্ম নাহি মানে প্রজাগণে । 
ব্রাহ্মণ আচার ভষ্ট, পাঁপেতে পুর্ণিত রাষ্ট্র, 
রর বেদপাঠ করে শূদ্রগণে ॥ 
স্বামীনিন্দা করে ভাব্যা, কামিনী হইল পুজ্যা, 
পরভাঁবে জনক জননী । 
মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা, ভ্রষ্ট নষ্ট সর্বজনা, 
কুলবধূ নীচেতে গামিনী ॥ 
গোহিংসা ব্রাহ্মণেষ্টা, চৌর্যয কর্মে সদা চেষ্টা, 
ব্রাহ্গষণের যবন আচার । | 
যাগ যজ্ঞ সদা হীন, ধর্মে রসবীর ক্ষীণ, 
শৃদ্রের তপস্তা ব্যবহার ॥ 
নব বধূ ঘরে আসি, শাশুড়ীকে করে দাসী, 
সত পিতায় নাহি দেয় অন্ন। 
ব্রাহ্মণে বেচয়ে ছুগ্ধ, পরদার্রে বদ মুগ্ধ, 
নাহি বাছে জাতিভেদ ভিন্ন ॥ 
বিষম "হইল নীত, " দেখি কলি হরধিত, 


সমুর্চিত ফল দেব নলে। 


৬. : .__ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক!। সিনা 

| _ দ্বিজ রামচন্দ্র কয়, গৌরী গুণ সুধাময়, 

রখ মন চরণ-কমলে ॥ 

উদ্ধৃত কবিতায় যে মস্তক-মুগুন, দেবকর্ণ্ে দ্বে, পিতৃশ্রান্ধাদিতে অবিশ্বাস প্রভৃতি 
যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহ কোর্র কোন্‌ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ঠিক বুঝিতে পারা বায় 
না। পুর্বোক্ত ধর্মাবলম্বীগপের মধ্যে এক মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যতীত বৌদ্ধভিক্ষু ও ভেক- 
ধারী বৈরাগীর্গণ মস্তক মুগ্ডুন করেন, পিতৃশ্রান্ধাদি করেন না। কিন্ত এক বৌদ্ধ ভিন্ন বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়কে দেবকর্ম্ণে ঘ্বেষ করিতে দেখা যায় না। আবার ২০০ বৎসর পৃর্ব্বে যে বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধন্্মাবল্ী ছিল, এমতও অনেকে বিশ্বীস করেন না। কবি বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে কি 
মত পোষণ করিতেন, তাহাঁও অনুমান কর! ছুরূহ । তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন ;-- 

সত্যবাদী জিতেন্দরিয়, ্রাহ্মণ বৈষ্ণবপ্রিয়, 
মহেন্দ্র সমান ক্ষিতিপতি 1 

এখানে বৈষ্ণব অর্থে যদি বিষ্ণুর উপাসক বা! বিষ্ুতক্ত এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা! 
যায়, তাহা হইলে বোঁধ হয় শীক্ত কবি মহাত্মা চৈতন্ের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধশ্মীবলম্বী ভেকধারী 
বৈরাগীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বর্তমান সময়ে 
বৈষ্ণবধর্মের প্রতি লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, যখন এই ধর্শসম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তখন 
সাধারণের এতদুর শ্রদ্ধা ছিল না। 

কাব্যের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় একরূপ বর্ণিত হইল, এখন এই কাব্যের উপাখ্যানাতিরিক্ত 
ঘটনা, নায়ক, নায়িকা, রস, গুণ, দৌষ, রীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। 

নিষধনগরের অধিপতি রাজ! বীরসেন সম্ভান না হওয়ায় ছুঃখিত। প্রতিদিন মহাদেবের 
আরাধনা করেন। শিব তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়! পুত্র বর প্রদান করিলেন, কিন্ত বর 
দিয়াই তাহার মনে- চিস্তা হইল, সর্বগুণান্থিত কোন্‌ ব্যক্তি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবে । 
একদ! কুবেরপুত্র জয়ংসেন স্থীয় প্রিয়তম চন্ত্রমালার সহিত কৈকলাসশিখরে মহাদেবের 
কাননে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় মহাঁদেব পার্বতী সহিত সেখানে উপস্থিত, তিনি 
কুবেরপুত্রের চপলতা। দেখিয়া জুদ্ধ হইলেন এবং ভাঁকিয়া বলিলেন, “তুমি কৈলাঁসে 
অবস্থানের যোগ্য নহ»যেহেতু তুমি পাঁপে আসক্ত, অতএব ভূতলে গিয়া জন্ম পরিগ্রহ' 
কর।” অভিশাপ শ্রবণে কুবেরপুক্র কাঁদিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে পার্ধতীর 
টা তিনি জয়ৎসেনকে বলিলেন, “বাছা ভন্ন নাই, তুমি ভুমগডুলে গিয়! জন্মগ্রহণ 

» তোমার কীর্তি- ভুবন-বিখ্যাত হইবে ।+ চন্দ্রমালাকেও বাঁললেন, “সতি? তুমি 
টা নিজ পণ্তি 'প্রীপ্ত হইবে, তোমাকে অন্থমতি করিতেছি, তুমি আমার ব্রত 
প্রকাশ করিও।* তাহার পর জয়ৎসেন ও চন্দ্রমাল্‌! যথাক্রমে নিষধদেশে ও'বিদর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। নলোপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং বাহল্যতয়ে এখানে উহার 
সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম না । মহাভারতে আছে, 'ময়স্তীর গর্ভে নলের ইন্দ্রসেন নামক 


সন ৯৩০৫4 দ্বিজ রামচন্দ্রের ছগামঙগল। 


পুত্র ও ইন্দ্রমেন! নায়ী কন্ঠা। জন্মগ্রহণ কন্লিয়াছিল। ছর্গামঙ্গলে' আছে, নলের$ জয়স্ত নামে 
পুজ ও চন্্রমুখী নামে কন্তা জন্মিয়াছিল ; জয়স্তকে রাজপটঠদ অভিষিক্ত করিয়া নল ও দময়স্তী 
কৈলাঁসে গমন করিয়াছিলেন । ূ 

এখন মহাভারতে ও নৈষধচরিতের সহিত এই কাব্টেরইকল্পনাগত, যে সকল সাদৃশ্ত ও 
বৈসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়, উহার কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে । * নলোপাখ্যানে "আছে, বিরুহাতুর 
নল বনমধ্যে সুবর্ণের ন্যায় সুন্দর কতকগুলি হংসকে দেখিয়া উহার একটী ধরিয়া- 
ছিলেন* । নৈষধকার শ্রীহর্ষ স্বীক্স কল্পনার সাহাঁষ্যে হসগণের মূধ্যস্থ একটা মাত্র সুবর্ণময় 
হংস তাহাদের স্বাভাবিক বিচরণস্থল কেলি-সরোবরে ক্রীড়া .করিতেছিল, এইরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন +। এই হংসই নলরাজার বিবাহের ঘটক। কেন যে হুংসের স্ুবর্ণময় দেহ 
হইয়াছে, তাহাও কবি হংসের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন $। কবিবর রামচন্দ্র এ স্থলে করন 
সঙ্গিনীর প্পরিয়বন্ধু শ্রীহর্ষেরই অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াঁছেন ;- 

“ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সরোবর-তীরে। অপূর্ব হংসের মাল! খেলা করে নীরে ॥ 

লোহিত চরণ চঞ্চ স্বর্ণের পাখা । সরোবরে খেলা করে নিরমল রাকা ॥ 

হংস দেখি আনন্দিত নৃপস্থৃত সুখে । অল্পে অল্পে এক হুংস ধরিল কৌতুকে ॥” 

আবার হংসের সহিত প্রথম কথোপকথনে কবি রামচন্দ্র শ্রীহর্ষের কথাগুলির প্রায় 
অবিকল অন্ুবাঁদ করিয়াছেন। . নল হংসকে ধরিলে হংস বলিতেছে,__ 

“আমার হুঃখের কথা নাহি দিতে ওর। পক্ষিজাতি বটি কিন্ত বহুপোষ্য মোর ॥ 

জনক জননী জুরাগতিশক্তিহীন। নবীনপ্রস্থতা বধূ অতি অল্পদিন ॥ 

খুঁটে না খাইতে পারে যমক শাবকে। আমার বিহনে সবে বাঁচিবে কি শোকে ॥ 8 

কাতরে কহিছে.হংস শুন মহারাজ । আমাকে বধিলে তোমার কিবা! হবে কাজ ॥ 

দেখিয়া সুবর্ণপক্ষ যদি বধ পাছে । এহেন স্ুব্ণ তোমার কত পড়ে আছে ॥ 

সশৈল কানন পৃথী তব অধিকার। লইতে আমার সৌণ! কিবা উপকার খ্য॥ 


'স দদর্শ ততো। হংসান্‌ জাতরূপ পরিষ্কতান্‌। বনে বিচরতাং তেষামেকুং জ্রাহ পাঁণিনা ॥” 
(মহাভারত বঁপর্ব ) 

1. পপয়োধি লঙ্ষ্ীমুষি কেলিপন্থলে বিরংস্হংসীকলনাদসাদরম্‌ । 

স তত্র চিত্রং বিচরস্ত মস্তিকে হিরপ্ময়ং হংস মবৌধি নৈষধঃ |” € নৈষধচরিত ১1১১৭ শ্লোক) 
ই. *র্গাপগাহেমম্াঁলিনীনাং নালাসশীলাপগরতুজো ভঙ্ামঃ। 

অন্নানুরূপাং তন্ুরূপখদ্ধিং কার্ধাং নিদানাদ্ি গুণানধীতে॥” ( নৈষধচরিত ৩১৩ শ্লোক ) 
$ “মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা! নবপ্রস্থৃতির্বরটা তপশ্থিনী। 

গতিস্তয়োরেষ জনভ্তমাদয়ন্‌ অহোবিধে ত্বাং করুণা রূপদ্ধি ন॥" (নৈষধচরিত ১1১৩৫ গ্োক) 
শা “িগম্ত তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ সমীক্ষ্যে পক্ষধন্সম হেমজন্মনহ | 

তবার্ণবন্তেব তুষারশীকরৈঃ ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়াঁন্‌॥৮” ( নৈষধচরিত ১/১৩* ল্লৌক ) 


সাহিত্য-পরিষপত্রিকা। . : [নম সংখা। 


₹স দম্স্তীর নিকটে গিয়া নলের রূপ গুণের বর্ণনা করিলে, দময়ন্তী মনে মনে নলকে 
আত্মসমর্পণ করিলেন এবং যাহাঁঠে নল নরপতি তীহার পাণিগ্রহণ করেন, তজ্ন্ত হংসকে 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এখানে কবি রামচন্দ্র যে যে স্থলে নৈষধকারের 
কথার অন্থকরণ করিঘ্লাছেন, সে সেই স্থলেই মনোহর বোধ হয়, অন্ঠান্ত স্থলে শ্রীহর্ষের স্তায় 
নায়িকার মনের গভীর আবেগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই । দময়স্তী বলিতেছেন ১ 

“তোমারে করিয়া সাক্ষী করিলাম পণ। সঁপিলাম তাঁর কাছে যৌবন জীবন ॥ 

সেই নরপতি যদি নাহি পাই স্থির। নাঁহি যদি মিলে মোরে ত্যজিব শরীর ॥ 

আপনি দেবেন্দ্ররাজ মোর কাছে আইসে। করিলাম সত্য নাহি যাব তার পাশে ॥ 

সময় বিশেষে কবে মনোযোগ রয়। অসময়ে কহিলে বিফল পাছে হয় ॥ 

যদি সুখ তিক্ত থাকে নাহি থাকে ক্ষুধা। সকল বিরস লাগে যদি খায় সুধা ॥ 

ক্রোধের সময় কিংবা অন্য মনে থাকে । হেনকাঁলে মোর কথ না কহিবে তাঁকে ॥ 

স্বকার্ধ্য হইলে হুংদ কহে অতঃপর। পূর্ণ হবে অভিলাষ পাঁবে তাঁর বর ॥” 

এই স্থলে নৈষধকাঁর যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন নিম্নে টীকায় এ কয়ুটী কবিতা টি 
করা৷ হইল *। 

মহাভারতে আছে, স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ এই চারি দেবতা নলের রূপধারণ 
করিয়! উপবেশন করিলে একাকৃতি পঞ্চপুরুষ বিলোকনে দময়স্তী সন্দেহে আকুল হইয়া 
দেবগণের শরণাঁগত হইয়াছিলেন। পরে দেবগণ দময়স্তীর কাতর-প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া 
স্বস্বরূপধারণ করিলে দময়স্তী নলের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন +1 এ স্থলে নৈষধকার_ 


নি 


“অনৈষধায়ৈব জুহোতি তাতঃ কিং মাং কৃশানৌ ন শরীরশেষাম্। 

ইষ্টে তনুজন্মতনোঃ স নুনং মত্প্রাণনাথস্ত নলম্তথাপি ॥ 

তদেকদাসীত্ব পদাছুদগ্রে মদীপ্লিতে সাধু বিধিৎস্থভা তে। 

অহেলিন। কিং নলিনী বিধত্তে স্বধাকরেণাপি ্বধাকরেণ ॥ 

শুদ্ধাস্তনভোষনিতাস্ততুষ্টে ন নৈষধে কাধ্যমিদং নিগাঁদ্যম্‌। 

অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা ্বাছুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষার। ॥ 

্বয়। নিধেয়। ন গিরো মদর্থাঃ কুধা কদুষে হৃদি নৈষধস্তয। 

পিত্বেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস ॥ 

ধরাতুরানাহি মদর্থয1চ্ঞা কার্যযা ন কার্ধ্যাস্তরচুস্থিচিত্তে। 

তদার্িতন্তানববোধনিদ্রা বিভত্যবজ্ঞাচরণন্ত মুস্রাম্‌ | 

বিজ্ঞেন বিজ্ঞীপ্যষিদং নরেন্তরেতম্মা্য়ান্সিন্‌ সময়ং সমীক্ষ্য। 

তানি ি্ধিবিলবসিদধ; কার্য্যন্ত কার্যযন্ত শুভ বিভাতি ॥” 
(নৈষধচরিত ৩৭৮-৮,৯৩-৯৬ শ্লোক ) 


- “তান্‌ সমীক্ষ্য ততঃ সর্ববান্‌ নির্ব্িশেষাকৃর্তীন্‌ স্থিভান্‌ 1 সন্দেহাদখ বৈর্দভাঁ নাত্যজানন্নললং নৃপস্‌ ॥ 
শতানি*দেবলিঙ্গীনি তর্কয়।মাস ভারত । দেবানাং যানি লিঙ্গানি স্থবিরেত্যঃ শ্রুতানি মে। 
(তানীহ তিষ্ঠতাং ভূমাবেকস্তাপি ন লক্ষয়ে। সা বিনিশ্চিত্য বছুধা বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥” 


সন ১৩*৫।] দ্বিজ রামচন্দ্রের ছূর্গামক্ষর । ৯ 


শ্রীহর্ষ দময়স্তার সধীরূপে সরস্বতীকে স্বয়স্ববস্থলে আনয়ন করিয়া সুন্দর কল্পনাশক্তির পরিচয় 
; দিয়াছেন*। বাঙ্গালা মহ্ীভীরত-রচগ্লিতা কাঁশীরাঁম দাস& লিখিয়াছেন, দমযস্তী প্রার্থনায় 
' দেবগণ স্ব স্ব চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তাহাদের অনিমিষ নয়ন, স্পন্দহীন দেহ এবং অঙ্গের ' 
_ ছায়া না দেখিয়া দময়ন্তী তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতেপারিয়াছিলেন"ও তত্তৎ চিহ্ন-বিহীন 
নলকে বরমাল্য দাঁন্‌ করিয়াছিলেন । কবিবর রামচন্দ্র 'নৈষধকারের অন্থকরণ রুরিতে গিয়া 
সরস্বতীর পরিবর্তে ভগবতী কাত্যায়নীকেই দময়স্তীর ' সখীরূপে স্বয়ন্বর-ক্ষেত্রে (উপস্থিত 
করিয়াছেন, যথাক্রমে পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা গেল_- 


“বাব বরুণ বহি যম চারিজনে । ভীমের তনয়! প্রতি কোঁপ আছে মনে ॥ 
যথাঁয় বসিয়া আছে নল নরপতি । বসিল দেবতা তথ! নলের আকুতি ॥ 
একাকৃতি পঞ্চ নল বসিয়া সভায় । দেখিক্সা ভীমের কন্তা হুইল বিস্ময় ॥ 
একারুতি পঞ্চ নল সভা মধ্যে বসি। ভাবিত হইল বড় হেরিয়া"রূপসী ॥ 
কারে দিব বরগাল্য কেবা হবে নল । বুঝিতে না পারি আঁমি কে কম্মিল ছল ॥ 
শ্রবণে কহেন তার হরের গৃহিণী । কি লাগিয়৷ অন্তমন। হইলা! স্বজনি ॥ 
পৃথিবীমণ্তল মাঝে নাহি যার ছায়া । কখন সে নল নহে দেবতার মায়া ॥ 

সভা! মাঝে বিরাঁজে নরেক্ত্র দক্ষ মুখে । মাল্যদাঁন কর সখি পরম কৌতুকে ॥৮ 


এতক্ষণ এই কাব্যের কল্পনাগত বিষয় সকল বিবৃত হুইল । সংপ্রতি এই কবির রর্ণনা-শক্তি ও 
*' ভাষার সৌনদধ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা বাইতেছে। কবি রামচন্দ্র রচনায় মাধুর্য? 
ওজঃ ও গরসাদ এই ত্রিবিধ গুণই দৃষ্ট হয়। ছুঃখের বিষয়, তাহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলি 
আদিরসে পরিপূর্ণ -স্থতরাং ইচ্ছান্থুসারে উদ্ধত করিতে পারিলাঁ না । মাধুর্্য-গুণ-বিশিষ্ট 
বর্ন! যথা, 
“এক দিন সী সঙ্গে, দমযস্তী মনরে, 
পুষ্প-বনে করিল প্রবেশ । 
স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গন্ধে অলিকুল, 
& গন্ধৰহ গমন-বিশেষ ॥ 
শরণং প্রতি দেবানাং প্রাপ্তক।লমমন্কত । 
নিশম্য দময়ন্ত্যাত্তৎ করুণং পরিদেবিতমূ। 
যথে।ক্তঞ্ক্রিরে দেব। মামর্থ্যং লিঙ্গ ধারণে ॥" ( মহীভারত বনপর্দ |) 
“নাক্ষাৎ কৃতাখ্ি জগজ্জনতা চরিত্র! তত্রাধিনাথমধিশত্য দিবস্তথ। সা।, 
উচে যখা স চ শচীপতিরভ্যধায়ি প্রাকাশি তন্ত নচ নৈষধায়মায়া ॥” (নৈষধরিত.১৩শ সর্গ।) 
+ “বৈদর্ভাঁর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ। আপন আপন চিহ করান দর্শন ॥ 
অনির্িষ নয়ন যে ম্পন্দহীন কায । অগ্লান কুজূম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়। ॥ 
বৈদর্ভা জানিলা তবে এ চারি অমর । নল নরপতি দেখে ভূমির উপর ॥” 
€ কাশীরামদাসের মহাভারত--বনপর্ব। ) 


ক্রমে ক্রমে সাত খাঁন করিল পশ্চাঁৎ। 


১০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । [ ১ম সংখ্যা 
পাতিয়। অঞ্চল পাতি, তুল পুষ্প নান। জাতি, 
(কেহ দিল খোপায় চম্পক 
বকুল কুস্তুমে মালা গাথে হার কোন বালা, 
/” কোন সথী তুলিল অশোক ॥ 
কোঁন সথী গিয়া তুলে, মর্লিকা মালতী ফুলে, 
হার গাঁথি পরিল গলাঁয়। 
কোন সখী হার নিল, দময়স্তী গলে দিল, 
কোন সখী স্ধীরে সাজায় ॥ 
বদ্ধ ছিল হংস সত্যে, হেনকালে গেল মর্ত্যে, 
উপনীত দময়স্তী কাছে। 
হংস হেরি রাঁজকন্তা, সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা, 
ধরিতে ধাইল পাছে পাছে ॥” 
ওজোগুণের সামান্ত উদাহরণ যথা, 
“উপনীত হইল গিয়! গড়ের দুয়ার । মাতঙ্গ তুরঙ্গ বীধা হাঁজাঁর ছজা'র ॥ 
শেফাই সঙ্গীন চড়া পাহারা ফটকে | কাওয়াজ্‌ আওয়াজ্‌ ঘন ধড়কে ধড়কে ॥ 
কামান পাঁতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস্‌। দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ ॥ 
ঘন ঘন গোলা। ছোটে চোটে ফাটে মাঁটী। ক্ষণেকে ক্ষণেকে জয়ঢাকে মারে কাঁটী ॥ 
দ্বিতীয় গড়েতে গিয়া দেখে নরপতি । ছয়ারেতে দ্বারপাল বসিয়া সংহতি ॥ 
রাহুত মাহুত কত শত রজপুত । বিষম ভীষণ কায় শমনের দূত ॥ 
মাথায় পাগড়ী টেড়ি লাল কালা পীত। সঘনে মোচড়ে গোঁফ জুলপী-শোঁভিত ॥ 
জবা জিনি ছুই জীধি আসবে আঁকুলি। গভীর বচন সদা অঙ্গে বাঙ্গ। ধুলি ॥ 
কটি-ধটি-ধরা যোঁড়া করে তলোয়ার।  চাঁলি পাঁকি খেলে কেহ ঘুরাইয়! ঢাল ॥ 
ঘন বন ফেলে লড় ঘুরায় যুদ্গর | মালশীটে ফাঁটে মাঁটী ভেঙ্গে হয় চুর 1 
গগনে উড়ায় বাঁশ ঘন ঘন লোফে । কিলাঁকিলি হুড়াহুড়ী পরস্পর কোপে ॥ 


পুরী মাঝে উপনীত হইল নরনাথ |. 


প্রসাদগুণের উদাহরণ যথা,__ 
“নিদ্রাচ্যুত বূপবতী, নিকটে না দেখি পতি, 
দময়স্তী হইল বিল্মক্। 
বা্জীন্র ঝাঁম্পিত তনু, রাহুগ্রস্ত যেন ভানু, 
শুকাইল সরস হৃদয় ॥ ৃ 
আছিলাম একসাথ, কোথা গেলে প্রাণনাথ, 


তৃয়ে প্রাণ স্থিৰ নহে পড়ে । 


সন ১৩০৫ [ু]. দ্বিজ রামচন্দ্রের ছুর্গামঙ্গল। ১৯ 


শরীর হইল ক্ষুপ্$ চারি দিকে দেখি শৃন্ট, 
মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে 

ডাঁকে রামা অবিশ্রীস্ত, কোথা গেলে প্রাণকাস্ত, 
শাস্ত কর দেখা দিয়ে মোরে "৬ 

ক্ষমা কর পরিহাস, যায় হে জীবন আশ, 
মরি আমি কানন ভিতরে ॥” 

কাঁবোর গুণের কথা বলা হইল । এখন ইহার দোষের কথা কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে । 
এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে ২।৪টী বাকরণ দোষ দৃষ্ট হয় যথা, 

১_প্রসব হইল কন্তা শরদের কান্তি 

২-_দময়ন্ত্ী হইল বিস্ময়। 

৩-_মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে । 

৪__পীঁপেতে পুর্ণিত রাষ্ট্র । 


উদ্ধৃত স্থলসমূহে* “প্রসব, বিশ্রয়, মোহ” প্রভৃতি বিশেষ্য পদগুলি বিশেষণরূপে প্রবুক্ত 
হইতে পারে না। “পৃর্ণিত” এই পদটী ব্যাকরণছুষ্ট । কারণ পূর্‌ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে, 
খুরিত আর পূর্ণ এই ছুই পদ হইবে । এতত্িন্ন এই কাব্যে অশ্লীলতাদোষও যথেষ্ট, তবে 
এই কৰি ভারতচজ্ের বিদ্যাসুন্দরের স্থলবিশেষের বর্ণনার স্তায় কুত্রাপি অনবুঠন আদিরসের, 
অবতারণা করেন নাই। অনেক স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ কবিতাগুলি অনীবগ্তকীয় 
আদিরসে কলুষিত ক'রা হইয়াছে । আ'র এই কাবোর নায়িকা দময়স্তীকে অত্যন্ত তরলমন্তির 
হায় বর্ণনা করা হইত্বাছে। তিনি বিরহে অধীর হইয়া কোঁকিল ভ্রমর প্রভৃতির উপর বড়ই 
মন্মীস্তিক তিরদ্কার করিয়াছেন, সে তিরঙ্কারের বর্ণনা অতি দীর্ঘ এবং উহার ভাষাও অত্যন্ত 
বিরক্তিকর এবং লজ্জাজনক, এ সমুদয়ই নৈষধকাঁব্যের অন্ুকরণের ফল। 

বল! বাহুল্য এই কাব্য আঁদিরস-প্রধান। ইহাতে গৌণভাবে করুণরস প্রভৃতির বর্ণনা 
আছে। এই কাব্যের নায়ক নল। অলঙ্কারশীল্তে বীরোদাত, ধীরোদ্ধত, ধীরপ্রশাস্ত এবং 
বীরুলবত, নামে যে চারি শ্রেণীর নায়কের বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে নল ধীরপ্রশবস্ত নায়কের 
লক্ষণাত্রন্' । কবি নায়কের চরিত্র বেশ কোমল ও উদারতা পূর্ণ কপ্ধিয়৷ বর্ণন করিয়ান্ছন | 
ইনি কোন অবস্থায়ই আপন মহত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। নল দেবগণের দৌত্যভার , 

 গ্রহণপুর্বক বিদর্ভরাজের )অন্তঃপুরে গিয়া দময়স্তীর নিকট দেবগণের, প্রীর্না জানাইলে 

তিনি কোন প্রকারেই উক্ত প্রার্ধনায়-সম্মত হইলেন নাঁ। তখন্* নল, বলিতেছেন, 

“ঈষত হাসিয়া নল কহিছে বচন। অতি অনুচিত কথা কহ কি কারণ ॥ 

ইহলোকে যাগধজ্ঞ ব্রত লোক করে। *কামন! সবার অস্তে স্বর্গভোগ পরে ॥ 

শত অশ্বমেধ ফলে হয় বজ্জধারী। তাহার রমণী হবে মাঁন ভাগ্য করি ॥৮ 

নল ধাহার লাভের মাশায় ব্যাকুলভাবে জ্রুতগামী রথে আরোহণপূর্বক বিদর্ভ নষ্টারে* 


৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্তিকা | [১ম সংখ্যা। 


গ্রমন করিতেছিলেন, দেবগণের দৌত্যকার্যে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার সেই একমাত্র প্রিয়তম! 
দময়স্তীর নিকটে দেবতাঁদের অসমক্ষে প্রকূপ অকপটভাবে প্রার্থনা কর! অতি মহত্বের 
পরিচায়ক। এই কাব্যের নায়িকা দময়স্তী,_তিনি শ্বীয়া নায়িকার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 
দোষের মধ্যে বড় প্রাগল্ভা, ৫ সকল কথা সীদের নিকটে বলিতে গিয়াও লজ্জায় মন্তক 
নত করা উচিত, তিনি অনায়াসে “হংসের নিকটে ও দৌত্যকার্য্ে ব্রতী নলের নিকটে সেই 

সকল কথা বলিতে কুঠ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সর্বীগুলি আবার ততোহধিক নির্লজ্ঞ। 
নলের বিরহে দময়স্তীর ভাঁবাস্তর দর্শনে তাঁহারা উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে এমন 
ভাঁবে তিরঙ্কান করিয়াছিল যে, তাহাঁদের বয়সের অযোগ্য এ সকল কথা পাঠ করিতে লক্ষ 
বৌধ হয়। 
॥. পুর্বেই বলা হইয়াছে, ছর্ণীমঞ্গল-কাব্য-রচয়িতা একজন কাব্যশান্ত্ে নিপুণ পণ্ডিত ছিলেন । 
তিনি এই কাব্যে অন্ুপ্রাস, উপমা দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অর্ধাস্তরন্াস প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারযুক্ত 
পদ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত কতিপয় পংক্তি উদ্ধত 
হইল। এই প্রকার উৎপ্রেক্ষাকে. মালারূপিণী উ তপ্রেক্ষা বল! যাইতে পারে । যথা, 

“সভা মধ্যে আসিয়া বসিল গুণাকর। তারকার মাঁঝে যেন শোঁভে শশধর ॥ 


পতক্ষ উদয়ে যেন পতঙ্গ লুকাঁয়। খরুআ্মান্-মাঁঝে গরুত্মীন শোভা পায় ॥ 
গর্দভ নিকটে যেন তুরঙ্গের শৌভা। মক্ষিকা নিকটে যেন গুঞ্জে মধুলোভা ॥ 
ছাতারিয়া মাঝে যেন খঞ্জনের নৃত্য । প্রভুর অগ্রেতে যেন শোভা পাঁয় ভূত্য ॥ 
ক্খগ্ঠোতের তেজ-লুপ্ত হয় দিবাভাগে । কুরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ কুকুরের আগে ॥ 
নলের তেজেতে সবে হইল বিবর্ণ। রাঙ্গ মাঝে রূপা যেন পিতলে স্বর্ণ ॥ 


ক্ষাচ মাঝে হীরা যেন স্ষটিকে মুকুতা। শেকুল কণ্টক মাঝে মালতীর লতা ॥ 

সারসের শোভা ক্রৌঞ্চ কুমুদের মাঝে ।  রাজহংস শোভা পায় কাদন্বসমাজে ॥ 

হেস্তাল কাঁনন মাঁঝে শৌভে নারিকেল । গাবের নিকটে যেন শোভা পায় বেল ॥ 

গ্রহরূপ সভামাঝে শোৌভ। পায় নল। রামচন্দ্র কহে দুর্গ পদে দেহ স্থল ॥ 

এই কান্যের বর্ণনায় ছন্দের চাতুষ্যও নিতান্ত অল্প নহে। পার, ভ্রিপদী, দীর্ঘত্রিপরদী, 
লবুক্রিণদী, ভঙ্গপয়ার,” চৌপদী, চন্্াবলী প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দ এই কাবোঁ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । বাহুলাপ্রযুক্ত ছন্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল ন1। 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, এই কাব্যে ছুইশত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালীসমাজের একটী 
স্ন্দর চিত্র আছে। এখানে দগ্স্তীর বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের 
'টপসংহার করিব। বর্তমান সময়ের ছুইশত বৎসর পূর্বেও বর্তমান সময়ের তুলনায় আচার 
ব্যবহারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। আলিগুনা দেওয়া, জলসাঁধা, গীয়ে হলুদ, আইবড়- 
ভাত, চেদির্শজ বসুর পুজা, বৃদ্ধিশ্রদ্ধ, সাতপাক প্রদক্ষিণ প্রভৃতি সমুদয়ই বর্তমান সময়ের 
গ্ীয়ইল। যথী।: 


সন ১৩৭৫ ৯] 
প্প্রভাতে উঠিয়া, 


দ্বিজ রামচন্দরের ছুর্মামঙ্গল। ১৩ 


হুলাহুলী দিয়া, 


চলিল সহিতে বাণীখ। 


হুলাহুলী মুখে, 


রমণী কৌতুকে, 


হেমঘট কার করে? "১ 


তৈল গুয়া পান, 


করিতে সন্মান, 


চলে প্রতিবেশী ঘরে ॥ 


আলিপন। দিয়ে, 


হেমঘট লয়ে, 


জোড়-করে ক্লাণী কয়। 


কপা করি সবে, 


মোর বাড়ী যাঁবে, 


দময়স্তী-পরিণয় ॥ 


গৃহস্থের নারী,, 


ঘটে দিল বাঁরি, 


লৈল তৈল গুয়া পান। 


হর্ষে রাজরানী, 


লয়ে সয়া পানী, 


নিজীলয়ে পরে যান ॥” 
জলাধার কথা৷ শেষ হইল, বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে,_- 


“কদলীর তরু আরোপিল আগে আগে । 
সাতপাক প্রদক্ষিণ করি রামাগণে। 
মঙ্গল আচার রমণীর কোলাকুলি । 

দিবা অবসানকালে লগ্ উপস্থিত । 

বরণ করিয়া নলে লৈল নিজালয় । 
কুলবধূ কুলকন্া লইয়। নৃপরাণী । 
ধুতুরার ফলখণ্ডে প্রদীপ জবালিক়!। 

গুড় চাল্‌ দিল অঙ্গে ঝালি ঝাড়া পাঁত। 
বরণ করিয়া নিছাইয়া ফেলে পাঁন। 
রাঁজীয রমলী তবে খাঁন মনকলা। 
সাতপাঁক ভ্রমি পরে নাড়িল ছায়নী। 
বর কন্তা দৌহাকে আনিল সভামাঝে। 
সতিল গঙ্জীর জল কু দুর্ববা ফল। 

দধি ছগ্ধ মধুর সহিত মধুপর্ক | 

অভয়ার 'প্রীতে 'রাঁজ। কন্য! দান করে । * 


বসাইল দময়স্তী তার মধ্যভাগে ॥ 
নান করাইল পরে মহাহর্ষ মনে ॥ 
বাঁজিছে শঙ্খের ধ্বনি জয় হুলাহুলি ॥ 
নলের বরণ করে নৃপতি ত্বরিত ॥ 
প্রাঙ্গনের মাঝে নল পীঠোঁপরি রয় ॥ 
বরণ করিতে যাঁয় করে হেম ঝারি ॥ 
কোন সহচরী লইল মাথায় তুলিয়া ॥ 
বাঁধিল নলের মন দময়স্তী সাথ ॥ 
কোন কোঁন সহচরী পাক দিল.কাণ ॥ 
নলের নিকটে দময়স্তী লয়ে গেলা ॥ 
বদল করিয়। মাল্য করিল ছাড়নি ॥ 
রতির সহিত যেন অনঙ্গ বিরাজে ॥ 
আসন স্বাগত পাছ্য অর্থ আর জল] 


. বসন ভূষণ দিল যেন তুল্য অর্ক॥ 


শেষে নল দময়স্তী চাহে পরম্পরে ॥” 


বিবাহ শেষ হইল, এখন বাসর ঘরের রঙ্গরসের কথার ছুই চারি পংস্তি প্রদর্শিত হইতেছে । 
ইহাতে বিশেষ কোন অগ্লীলতা নাই,* স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাসরঘর একগ্সকাঁর্‌, 


১৪ সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পত্রিক! । [৯ম সংখ্যা। 


নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিত বঙ্গমহিলারা এখন বড় আর বাঁসর ঘরে প্রবেশ করিতে 

" চান না। অর্ধ-শিক্ষিতারাও অনেক পরিমাণে গাস্তীর্ধ্য অবলম্বন 'করিয়া থাকেন। এখন 
অনেক প্রসিদ্ধ স্থান হতেও নব-পরিণেতা অক্ষত কর্ণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। 
আজকাল যাহা কিছু সাছে, ইহার পরবর্তী কবিগণের এ বিষয়ে লেখনী পরিচালনের বোধ 
হয় কিছুমাত্র সুযোগ ঘটিবে না। ষাহাহউক “মধুরেণ সমাপয়েৎ” এই বাক্যের অন্থরোধে 
পূর্বতন বাসরঘরের যতকিঞ্চিত বর্ণনামাত্র উদ্ধূত হইল । 


“অস্তঃপুরে নারীগণ করয়ে কোতুক । রাজার রমণী আসি দিলেন যৌতুক ॥ 
ক্ষীরথণ্ডা ভাজন করয়ে দ্বোহে মিলি। বাঁসরে বসিয়া বর কন্া করে কেলি ॥ 
কুঙ্গম-শধ্যায় নল জাগে বিভাঁবরী | কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী ॥ 
আপনি রসিক নল তাহে রসকৃপ । রসিকা সহিত রসে ভাঁষে নলভূপ ॥ 
রদিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুঁটি। কোন কোন সহচরী দিল কাণলুটি ॥ 
কপূর লবঙ্গ সহ তাস্ব,ল পুরিয়া। কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া! ॥ 
রমণী যুবতী যত রসিক সাগর । নল রাজা রসে ভাঁষে বিবাহ বাঁসর ॥ 
এইরূপ নল রাজ! জাগিল রজনী । বিরচিল রাঁমচন্্র ভাবিয়া ভবানী ॥৮ 


এইখানেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম ।* 
জ্বীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। 


* এই প্রবন্ধ প্রায় মুদ্রিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় মেট্রপলিটান্‌ কলেজের সংস্কতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্ীচাঁধ্য মহীশয় এই কবির সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়! পাঠইয়াছেন উহার কিয়দংশ নিম্বে উদ্ধত 
হুইল ;--“প্রীয় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ণে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিণাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার! 
৪ ভাই ছিলেন। তাহাদের মধ্যে এক ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় এখনও জীবিত 
আছেন। ইহার বয্ঃফ্রম ৮৩ বৎসর হইবে। জয়ঘোষ ন।মে ইহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাহার 
উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক রচন| করেন। এই জয়ঘোঁষের পৌত্র এখন জমিদার । বাখর- 
গঞ্জে তাহার জমিদারী আছে। জয়ঘোঁষের উৎসাহে যে সকল কবিতা গ্রস্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে গৌরীবিলাঁন, 
দুর্স'মঙ্গল ( নলদময়্তী), মাধবমালতী (মালতীমীধব ) প্রভৃতি কাব্য গ্রধান। এই সকল কাব্য ষ্ঞ্ারংপ 
শ্বীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতেন। যদি কেহ তাহার গুরু রামচন্্রের কোন যাত্র! 
শুনিতে চাহিত, তাহা হইলে জয়ঘোষ তাহার বাঁটাতে আলোক প্রভৃতির সমস্ত ব্যয় নির্ববাহ করিতেন। রাম- 
চন্দ্রও যাত্র। উপলক্ষে কাহারও নিকট হইতে কিছু লইতেন না। প্রায় ৫৫ বৎসর হই, রামচন্্রের কাঁল হই- 
য়াছে।” লোকের কথ। ও অনুমানের ঈগর নির্ভর করির! দ্বিজ রামচন্দ্র নামক প্রবন্ধে ভুর্গ'সঙ্গল গ্রন্থের কাল 
নির্নয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, যুক্ত. কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পত্র-পাঠে উহ! ঠিক বলিয়া বোধ 
হইতেছে না, তবে পত্রের ১টা স্থলে সন্দেহ আছে, বাহীহউক; যদি এই পুস্তক মুজিত হয়, তাঁহা! হইলে উহা'র 
ভূমিকায় অন্ুসন্ধ।ন করিয়। গ্রস্থকারের যথার্থ আবির্ভ(ব-কাল িপিবন্ধ করিতে চেষ্টা করিব। 


হরি ও সোম । 


সংস্কত শীর্ষিকেরা একই শবের অনেকার্থ প্রকাশ-স্থক্লে শবশক্তি? শ্বীকীর কবিয়ীছেন । 
এই শব্দদ্বারা এরূপ অর্থ প্রতীতি হউক, এ প্রকার ইচ্ছার নাম শব্দশক্তি। তীহাব। এই 
শক্তিকে ঈশ্বরেচ্ছা। বলিয়া! বর্ণনা করেন। সংযৌগাঁদিদ্বারা " নীনার্থ শব্দের অন্যতম অর্থের বোধ 
হইয়া থাকে । অনেকার্থধ্বনীমঞ্জরীতে-__ 
পহরিরিক্ড্রো হক্সির্ভানুহরিবিফুহরির্সকৎ । 
হরি সিংহে। হরির্ভেকো হরিবাজী হরিঃ কপি 
হরিরংশুরহরিভারুর্থরিঃ সোমো হৰির্মঃ | 
হরিঃ শুক্রো হরিঃ সর্প স্বর্ণবর্ণে। হরিস্থৃত ॥৮ 
হরি শব্দের যে পঞ্চদশটি অর্থ লিখিত আছে, সেই সকলের একটির সহিত অপরটির যথা- 
ক্রমে কোন ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে কি না, অথবা কোন একটি মৃলীভূত তাৎপর্যের ক্রমিক 
*ভাববিকাশদ্ারা যথাক্রমে সকলগুলি অর্থেরই উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ নির্ধারণ সম্ভবপর 
কি না, তাহা আমাঁদিগের শাব্ধিকেরা অন্ুসন্ধান না৷ করিয়াছেন, এমন নয়। প্ররুতিপ্রত্যয়- 
বিভাগে শব্দ-ব্যুৎপাঁদিত করিবার জন্য তীহাঁরা যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, পাঁণিনি, কাতন্ত 
প্রসৃতি ব্যাকরণই তাহার সাক্ষী? কিন্ত তাহাদের এতদ্বিষস্মিণী চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই 
তাহারা তদবধারণে অসমর্থ হইয়াই ঈশ্বরেচ্ছার উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। কৃতী সর্ববন্ধ্ী- 
চুধ্য শব্দসমূহ বৃক্ষাদির স্তায় রূঢ় জ্ঞান করিয়া কলাপন্ত্রে কৃদস্ত শবের ব্যুৎ্পাঁদন করেন নৰই । 
হরণীর্থ “হৃ” ধাতু হইতে “হরি” শব্ধ বুৎ্পাঁদিত হইলেও, পাঁপনাশন শঙ্খচক্রধর হরির ধাত্ব- 
খের সহিত ভেকবৌধক হরির যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহার তত্ব তাহারা নিশ্চয় করিতে পারেন 
নাই। কোন একটি শব্দের এক অর্থের সহিত অন্ত অর্থের সাদৃশ্ত দেখিয়া, সেই সাদৃশ্তের 
সিদ্ধান্তের চেষ্টা না করিয়া, তাহা যে ভাবের ক্রমবিকাঁশের ফল, ইহা শাব্দিকেরা কোনরূপে 
স্বীকার করেন না। আমরা জনৈক মৈথিল কবির রচনায় দেখিতে পাঁই,__ 
্ “হরি গরজল, হরি শুনল, 
হরিক সবদ শুনি হরি টললাহ, 
হরি বাটে তেটল, হরি হরি পিরল, 
হত্িক গ্রতাপে হরি বটলাহ।” 

- অর্ধাৎ-_আকাশে ৫মঘগঞ্জন শুনিয়া ভেক ডাকিতে লাঁগিল, 'ভেফের শবে সর্প 
(ভোজনার্থ) পথে যাইতে যাইতে ময়ূরের দেখা পাইল, ধয়ুর 'সর্পকে গ্রীস করিল, এই- 
রূপে ময়ুয়ের প্রতাঁপে ( সর্পের আক্রমণ হইতে টতেক রক্ষা পাইল । 

উপরি উক্ত কবিতায় হরি শব্দের আঁকাশ, ভেক, সর্প ও মন্কুর এই চারিটি অর্থ একটি 
মূলীভূত কারণ হইতে উৎপন্ন হইক্ছে, ই! কিন্ধপে প্রতিপন্ন হইবে? আকাশের মেঘ- 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক।। [ ১ম সংখ্যা। 


গর্জনই সেই মৃলীগ্ুত কাঁরণ। মেখ-গর্জন হইতে ভেকের ভাঁক, সর্পের আহারান্বেষণ 
চেষ্টা, ময়ূর কর্তৃক সর্পনাশ ও ভেবের রক্ষা কল্পিত হইতে পারে”, ইহাই কি এ স্থলে ভাঁব- 
বিকাশের প্রণালী? এইরূপ রচন৷ পরিহাসপর হইলে, সকলে ইহার রসাস্বাদন করিয়া 
আমোদিত হইন্লা থাকেন) কিন্তু ট্হা শব্ধার্থের উৎপাদক ও বিকাশক হইলে পণ্ডিতের 
ইহাকে আবর্জন! বলিয়! পরিত্যাগ করেন । 
শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থভাগের তৃতীয় সংখ্যায় যে 
হরিনামের শব্দতত্ব বিবৃত করিয়াছেন, সে প্রবন্ধে তিনি হরি শব্দের সর্ববিধ অর্থের পরস্পর 
সম্বন্ধ স্থাপনে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ইহার হরিহ্র্ণ, সোম, অশ্ব ও বিষুণ এই চারিটি অর্থের 
ক্রমিক সম্বন্ধ 'এবং হুরিছর্ণের তাৎপধ্যার্থের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া হরিদর্ণকেই হরি শব্দের এ 
চতুর্বিধ অর্থের মূলীভূত কারণবপে স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেকার্থ- 
'ধবনিমঞ্জরীতে এক স্বর্ণবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও হরি শবে হরিঘর্ণও বুঝায়। যথা মেদিনী,__ 
পবাচ্যবৎপিঙ্সহরিতোঃ” 
_ বটব্যাল মহাশয় তই করিয়াছেন, সোমলতা! হরিদর্ণ। ইহার তিনি কোন প্রমাণ দেন 
নাই। গ্রন্থে সোমলতার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে অংশুমান্‌, রর্জতপ্রত, কনকাভ ও 
বিচিত্রবর্ণমগ্ডুলচিত্রিত এই কয়েকটি বিশেষণে বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। ইহাদের একটিও 
হরিদর্ণ জ্ঞাপক নহে; সুতরাং প্রমাণ ভিন্ন সোমের হরিদ্ব্ণতব স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
« বৈগ্ঘক শাস্ত্রে সোম ওষধিরাঁজ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে । ওষধি শব্দে জ্যোতির্লতা ও ফল- 
পাকাস্ত বৃক্ষাদি বুঝায় । রাত্রিকীলে যে সকল লতা উজ্জল দৃষ্ট হয়, সে সকলকে জ্যোতির্লতা 
কহে। সবুজবর্ণের অন্ধকার রাত্রিতে দীর্তি কবির কল্পনায়ই শোভা পায়? সোম শবে 
নানার্থ। যথা হেমচন্দ্র,_ 
“স্বোমস্বোধীতদ্রেদেন্দুষু, 
দিব্যৌষধ্যাং ধনসারে সমীরে পিতৃদৈবতে, 
বস্থপ্রভেদে সলিলে বাঁনরে কিন্নরেশ্বরে।” 
যে সোমের রস পানীয়, সেই সোম “এক প্রকার খর্ববাকার বৃক্ষ” নহে, উহা! লতা; এই 
বিষয়ে পূর্ববীচার্ধ্যগণের, মতভেদ দৃষ্ট হয় না। ভ্টকাব্যের টাকায় “সোঁমরসং সোম্লস্টানিস্বষ্ং 
যক্তীয়ং পানীয়-বিশেষং” সোমরসের এপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সোমলতার পঞ্চদশটি পত্র । চন্দ্রের 
, ক্ষয়-বৃদ্ধির ন্যায় সোমলতারও ক্ষয়-পক্ষে প্রতিদিন এক একটি পত্রের ক্ষয় হইতে থাকে, এবং 
বৃদ্ধি পক্ষে প্রতিদিন এক একটি পত্রের উৎপত্তি হইতে থাকে । চল্লকসংহিতায় ইহার প্রমাণ 
দৃষ্ট হয়। যথা, 
“সোমনামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণ? 
স্টিম ইব হীয়তে বন্ধতে চ 1" 
,সোমের (চন্দ্রের) তায় পক্ষভেদে হস বৃদ্ধি আছে.বলিয়াই এই লতাঁর নাম সোম হইয়াছে। 
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থাকিবে ৷ সৌমলতা চতুর্বিংশতি প্রকীর। ইহাদের মধ্যে অশুংমান্‌, গন্ধ রজত প্রভ, 
কলীকনদবৎকনা, মুক্জবান্‌, লঙ্তনপত্র, চক্থমা ও কনকাত্র, এই অষ্টবিধ সৌম' জলে দন্মে। 
কতিপয় জাতীয় মোম বৃক্ষে জন্মে) ইহারা বৃক্ষার্রে অহিনির্মমোকবৎ লহ্বমান দৃষ্ট ইয়। অপরা- 
পর জাতীয় সোম বিচিত্র ব্্ণসমূহে চিত্রিত। সর্দজাতীয় *সোমেরই পঞ্চদশটি পত্র) সফলই 
ক্ষীরকন্দ ও লতাবত। মহেস্ত্র, মলয়, শ্রীপর্বত, দেবগিরি, হিমালয়, পাক্ষিযাত্র, সহ, ঘিদ্ধয 
প্রভৃতি পর্বতে এই সকল সোমের.জন্ম । চন্্রমা-সোম সিন্কুনদে শৈবালবৎ ভাঈমান দৃষ্ট হয় 
মুগ্গবান্‌ ও অংশুমাঁন্‌ সোম সিদ্ধুনদেও পাওয়া যায়। প্ৈষ্টভ-পাংক্ক, জাগত ও শাককর প্রতি 
সোম কাশ্মীরে ও ক্ষু্রমানস-সরোবরে পাওয়া যাঁয়। গ্রন্থে এন্সপই যন্তীয় বা ওবধিরাজ 
সোমের বিবরণ দুষ্ট হয়। পসোঁমলতা ভারতবর্ষের কোথাও জন্মে কিনা, তাহা আমি অবগত 
নহি। গুণিয়াছি, কাশ্মীরে অগ্ঠাপি সৌমলতা পাওয়া যায়ঃ কিন্ত এই কথাটি কতদুপ্ন সভা, 
তাহা বলিতে পারি না। 

বটব্যাল মহাশয় প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এখন আমাদের ব্রা্মীণেরা সোঁমের 

* পরিবর্তে পুতিকা ( পুইশাক ) ব্যবহার করেন, তাহাই এখন “সোমলতা” হইয়। ঈলীড়াইয়াছে।” 
পরলোকগত রমানাথ সরস্বতীও তদীয় খণ্েদ-সংহিতার এক স্থলে “সোমাভাঁবে পুতিকাম- 
ভিযুনুয়াৎ” এই খাক্য উদ্ধৃত কধিয়া লিখিয়া্েন যে,_“্ষড়বিংপব্রাক্মণেও মীমাংসাশাস্ত্রে 
_দোমলতার অভাবে পৃতিক। ( পুঁইশাক ) বিধান আছে ।” পুতিকা (পুত্তিকা ) শবের অর্থ 
দ্র মক্ষিকা। “পুতিকী” না হইয়া ইহা “পুতিকা” হইলে, ইহার (১) পুঁইশাক, ২) পুতি- 
কুরঞজলতা। এবং বিভ্বালী, এই ভ্রিবিধ অর্থ অভিধানে দৃষ্ট হয়। অভিধানে “সোমপুত্তিকা* 
নামেও একটি শন্দ আছে; ইহার অর্থ,__"পৃতিকরঞ্লতা৷ ষজ্ঞে সোমলতার প্রতিনিধি 
হইয়া থাকে*__-এরূপ'লেখা আছেঁ। পুঁইশাক কোঁন ক্রমেই সোমলতার অন্ভকল্প হইতে 
পারে না। “পুতিকা ব্রহ্মঘাঁতিকা”, ইহ! জানিয়াও কোন ব্রাহ্মণ পুঁইশাক ব্যবহার কষিষেন 
কি? কুম্ুমফুল, শ্বেতকলমী, শ্বেতবেগুণ ও পুঁইশাক ভোজন করিলে বেদপারগ হিজও 

পতিত হন, ইহাই স্বৃতির শাসন। ন্মার্ভ রঘুনন্দন-ভট্টাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,__ 
পকুন্থস্তং নালিকাশাকং বৃস্তাফং পৃতিকাং তখ|। 
ভক্ষয়ন্‌ পতিতন্ত '্ঞাদপি বেদান্গে। দ্বিজ ॥” 

সোম দেবতার পানীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সোম সৌমলতার রস ন। অমৃত তাহাই 
বিচাধ্য। য্জীয় 'সোমরস দেবভোগ্য অম্বতের অন্থুকল্প কিনা তাহাও বিচাধ্য ॥ বটধ্যার্জ 
মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন যে, পইস্্র একজন উৎরষ্ট নিরাকননর দেবতা হরিহর, ই নিব- 
ধার হইয়াও সৌমলতার রসপানের লোভে প্রান্ত ব্যক্তির স্তায় ঘোড়ায় বা রথে চড়িয়া অন্নি- 
বার্যবেগে কিনপে স্থানে আগমন করেনু, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজেই 
লিখিয়াছেন,_“ইস্তর কি বাস্তবিকই তীন্র সৌমরস চুমুক দিয়া পাঁন করিতেন বলিয়া সে কালের 
খবিরা বিশ্বাস করিতেন? কদাঁচ নহৈ।* "আমি বুঝি যে, -আবাহনই ইস্ত্ের আমন 


এডি _ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [৯ম সংখ্যা। 
বির্জনই ইন্জের গমন) সং্কর-পি্ধতার জন্য ধ্রইক্বপ আবাহন-বিসর্জনাদির প্রয়োজন 
আছে; ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, গঙ্গাজ্ল গঙ্গার আঁবাহন। আসি বুঝি ঘে,--দেবতা মনত, 
তাহার বাহনও মন্্রাত্বক, আবাহন-বিসর্জনাদি উপাসকের সংক্কারসিঘধি, দেবতার সোমরসাদি- 
পান উপাসকের চিতশুদ্ধি বাঁ প্রয়োঞ্জন-সিদ্ধি । দীক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই এইরূপ ধারণা । 

যদি হরি শে বাস্তবিকই যথাক্রমে হুরিঘবর্” সোম্‌, ইন্দ্রের বাহন অশ্ব এবং যজ্ঞপুরুষ 
বিষুকে বুঝাইত, তাহা হইলে বেদেই হউক, কি কোন সংস্কত প্রাচীন গ্রন্থেই হউক, হরি 
শবের এইরূপ ক্রমিক অর্থজ্ঞাপক প্রয়োগ অবশ্তই থাকিত। বটব্যাল মহাশয় এতদ্বিষয়ের 
এরূপ প্রয়োগ উদ্ধৃত করেন নাই। বটব্যাল মহাশয় এক স্থানে লিখিরাছেন,_. 

“মাদক' হরি চিরকালই গানের উদ্দীপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মনে করেন, যে বস্হরণ 
বা পাপহরণ করাই হরির 'হরিত্ব% তাহা! নহে। বন্ত্রহরণ ও পাপহরণ ছুইটিই আমার মতে কল্পনামাত্র। হরির 
হরিত্ব বাস্তবিক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের মূল ।” 

গানের উদ্দীপনেই যদি হরির “হরিত্” প্রকাশ হইত, তাহা হইলে অষ্টাক্ষযোগের কোন 
সার্থকতা থাঁকিত না। পুর্বে বল! হইয়াছে, হরণার্থ “হ” ধাতু হইতে হরি পদ ব্যুৎপাঁদিত 
হইয়াছে। মুতরাং_ 
"রদ্ররূপেণ সংহর্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ | 
ভক্তানাং পালকো! ষে। হি হরিস্তেন প্রকীর্তিতঃ।” 
হরি রুত্তবূপেই যে কেবল সংহার করেন, তাহা নহে, পালনেও দণ্ডনীতির আবশ্তকতা 
আঁছে। অন্ুলোমক্রমে প্রকৃতির বিকৃতিই স্থষ্টি, আর বিলোমক্রমে লয়-নীধনই ক্রমিক মুক্তি-। 
এই মুক্তি উপাস্ত দেবতার কৃপাসাপেক্ষ। এইরূপ কৃপাই ভক্তের সম্পত্তি। সোমরসের 
মত্ততীয় উদ্দীপন হয়, বলিয়া যদি হরির “হরিত্ব” হইত, তাহা হইলে কেহই বোধ হয় ধর্মে স্থির 
থাকিতে পারিতেন না।” হরির পাপহরণ-রূপ কার্য উপাসকের একমাত্র ভরসা, ইহাতেই 
উপান্ত ও উপাঁসকে সম্বন্ধ এবং এই নিমিত্ই উপাসক শোকছুঃখ উপেক্ষা করিয়াও একমাত্র 
হরিপাদপত্ম ভরসা করিয়া থাকেন। 
॥ শ্ীরসিকলাল ঘোষ। .. 


ইতিহাস-রচনার প্রণালী । 


ইতঃপূর্বে মাইকেল মধুনুদন দত্ত সহ্ব্ধে সে গ্রাবনধ পনরিকাঁ় প্রকাশিত হয়, তাহার এক 
স্থলে উল্লেখ ছিল-_"সমাঁজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিক্স হইয়া থাকে ।, বেগ- 
ৰতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনস্ত নীল আকাশ গ্রত্ৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্ত যেমন 
একদিকে তাঁহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিক্ষ্ঠতর মানব-চরিত্রও সেইরূপ তাঁহার 
রসময়ী কবিতার বিষদীতৃত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় কবিতা! প্রায়ই উদ্ভাবন! উদ্দীপনা 
প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। উহা বিমল স্রোতস্বতীর স্তাঁর যেরূপ প্রসাদগ্ডণবিশিষ্ট 
হয়, সেইরূপ আবেগময় হইয়া থাকে। * * * বান্ধীকি বা হোমরু যাহা দেখেন নাই, 
ই যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের 
হৃদযঙ্গম হইতেছে; কিন্তু বাঁন্মীকি বাঁ হোমর কাঁব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়। গিয়া- 
*ছেন, আজ পর্যন্ত কেহই সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। সভ্যতার আদিম অবস্থা 
মান্তযকে অধিকতর সরল এবং তাহাঁর ভাষাকে অধিকতর কবিত্বময় করে।” এইরূপ সারল্য- 
ময় ভাব, এইরূপ প্রতিভা, এইরূপ কল্পনার জন্ত আমরা সমাজের আদিম অবস্থায় সরল ও 
স্বাভাবিক কাঁব্য দেখিতে পাই। সমাজ যত উন্নত হয়, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও ইতিহাসাদির 
তত উন্নতি হইতে থাঁকে। 
« কিন্ত প্রাচীন সমূজে কবিতার প্রাধান্ত থাকিলেও যে, ইতিহাসের উৎপত্তি হয় নাই, এমন 
নহে। প্রাচীন সময়েও হিরদৌতস্‌, থুসিদাইদিশ, জেনোফন্‌ এবং লিবি প্রভৃতির আবির্তাৰ 
হইয়াছিল। ইহারা যে সকল ইতিহাস লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের গৌরব বর্তমান সময়েও 
অস্তহিত হয় নাই। যাহাহউক, সাধারণতঃ প্রাচীন সময়ে লোকের হৃদয় কবিত্বের দিকে 
অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে । কবি কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া, যে সকল বিষয় সঙ্জিত 
করেন, উত্তরকালে এ্রতিহাসিক তৎসমুদয় হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 
থাকেন। বান্দীকি,ও বেদব্যাসের প্রতিভাবলে যে ছই মহাগ্রস্থের উৎপত্তি হইয়াছে, 
বর্তমান সময়ে প্রতিহাঁসিক তাহা হইতে চন্দ্র ও সষ্যবংশের ইতিহাস- সঙ্কলন করিত্রেছেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাচীন স্তর উদঘাটন করিলে, আমরা কাব্যের মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপ- 
করণ প্রাপ্ত হই। দরিদ্র মুকুন্দরামের সংগীতের সহিত তদানীস্তন বঙ্গীয় সমাজের ইতিবৃত্ত** 
জড়িত রহিয়াছে । আর্মি কবি ক্ৃত্তিবাসের গ্রন্থের বিশ্লেষণ কলেরিলেও, সেই সময়ের বালালী- 
চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রাচীনকালে ধাহারা ইতিহাস লিখি! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আঁধ- 
নিক প্রতিহাসিকদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যুক্তিপ্রণালীর সন্নিবেশে আধু- 
নিক ীতিহাসিকগণ প্রাচীন এ্তিহাসিকদিরের উপর প্রীধান্তলাত করিয়াছেন। জানয়গ্রহে 
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ইউরোপের আধুনিক প্রতিহাসিকদিগের যেরূপ সুযোগ আছে, শ্রীস বা রোমের পরতিহাসিক- 
_দিগের যেন্ধপ সুযোগ ছিল না। হিরদোতস্‌ যে সময়ে আবিভূতি হতেন, থুসিদাইদিস্‌ যে সময়ে 
.পিলোপনিসসের যুদ্ধের বর্ণনায় ব্যাপূত থাকেন, জেনোফন্‌ যে সময়ে দশসহজের প্রত্যাবর্তনের 
বিবরণে স্বকীয় লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দেন, সে সময়ে সমাজ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন হয় 
নাই? .ব্রীজনৈতিক' ঘটনা সম্বন্ধে পৌকে অধিকতর জ্ঞান লাভ করে নাই ১ রাজ্যের বিবিধ 
শৃঙ্খলা বা বিপ্লব লোকের দৃষ্টিপথবর্তী হয় নাই $ বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের পথ তাদৃশ স্থগম” 
হইয়া উঠে নাই) বিবিধ স্থানের জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপপরিচয়েরও তাদৃশ 
সুবিধা ঘটে নাই। ক্রমে সময়ের পরিবর্তনের সহিত সমাজের অবস্থা পরিবন্তিত হইয়াছে ॥ 
প্রাচীন সময় অপেক্ষা আধুনিক সময়ে সংসারের সমস্ত বিষয় জানিবার অধিকতর সুযোগ 
ঘৃটিয়াছে। বাঁণিজ্যেল বিস্তার হইয়াছে । অধিকাংশ দেশ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন হইয়। 
উঠিগ্াছে। গ্তুব্য পথ নিরাপদ ও স্থগম হইয়্াছে। বিভিন্ন জনপদের জ্তান্টি বাক্তি- 
দিগের সহিত আলাপপরিচয়ের সুবিধা হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করাও 
অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ্রতিহাসিকদিগের পক্ষে. এই সকল স্বযোগ 
অল্ললাভজনক নহে । প্রাচীন কালের এ্রতিহাসিকগণের পক্ষে এ সকল স্থফোগ ঘটে নাই । 
সুতরাং প্রাচীন প্রতিহাসিকগণ জ্ঞানসংগ্রহে ও বহুদর্শিতালাভে আধুনিক এতিহাসিকদিগের 
স্তায় সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই । তীহারা এক দিকে যেমন অধিকতর প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন» 
অপর দিকে সেইরূপ মার্জিত ভাব ও দূরদর্সিতায় আধুনিক এ্রতিহাসিকদিগের নিম্গণ্য হইয়া- 
ছিলেন? প্রাীন ইতিহাসের সহিত আধুনিক ইতিহাসের লিপিপ্রণ'লীর তুলনা করিয়া 
দেখিলে সাধারণতঃ এই বুঝা যায় যে, আধুনিক এুঁতিহাসিকগণ যেমন বৈজ্ঞানিকভাব, দার্শনিক 
তত্ব ও মাঞ্ঞিতলিপিকৌশলে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন, প্রাচীন এ্তিহাসিকগণ সেইরূপ 
প্রতিভায়, উদ্দীপনায় ও সারল্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । 

পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বে, আধুনিক সময়ে ভ্ঞানলাভের যেরূপ স্থযোগ হইয়াছে, প্রাচীন 
সময়ে সেরূপ ছিল নাঁ। প্রাচীনকালে সর্বত্র বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহ সর্ধত্র 'জ্ঞানবিস্তারে তৎপর থাকে নাই। বিজ্ঞানের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন জনপদ সকল 
একস্ত্রে সন্বদ্ধ হুইয়! 'উঠে নাই। জ্ঞানরাজ্যের অধিনায়কগণ পরস্পরের মনোগত ভাবের 
আদানপ্রদানের তাদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রাচীনকালে ধাহারা জ্ঞানপিপাস্থ 
ছিলেন, উদ্ভাবন! ও গবেরণায় ধাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আগ্রহাম্বিত হইয়া. উঠিয়া- . 
. ছিলেন, ভীহাঁদিগকে বহু কষ্টে, মিশর প্রভৃতি দেশে যাইতে হইত । তাহারা সেই সকল 
জ্ঞানচগ্চার স্থানে অভীষ্ট বিষয়সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। তীহারা দার্শনিক, ধর্্যাজক, 
কবি প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভপূর্বক্‌ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন 
শ্রবং স্বদেশীয়দিগ্ুকে আপনাদের বছকষ্টলন্ধ বহুমূল্য বিষয়ের পরিচয় দিতেন। দ্বদেশীয়গণ, 
| তীরদের গুণের সম্মান করিতে, কখনও বিমুখ হইত না। ধাহাদের উচ্চম ও অধ্যবসায়ের 
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প্রভাবে, ধাহাদের অপরিসীস স্থার্থত্যাগে, বাহাদের সংগৃহীত জ্ঞানে স্বদেশ সৌরবাহিত 

হইর়াছে এবং স্বদেশীরগণ নীনাবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার! শ্বদেশে আধুনিক 

কৃতবিদ্য লেখকগণ' অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ও পুরস্কত হইতেন। হ্ররিদোতদ্‌ আপনার 
ইতিহাস পাঠ করিয়া! সমগ্র গ্রীশে জয়পত্রে শোভিত *হ্ইয়াছিলেন ! পিলোপনিসাসের " 
যুদ্ধে এথেন্সের সৈনিকগণ সিসিলিতে পরাজিত হইলে বুন্দীদিগের প্রতি ম্তযুদণ্ডীদেশ্‌ হয় । 
যে সকল বন্দী এথেন্দের প্রসিদ্ধ কবি ইউরিপাইদিসের কবিতার আরুত্তি করিতে পারি! 
ছিল, তাহারা মৃত্যুমুখে পাতিত হয় নাই । বিজেতার! এথেম্পের প্রসিদ্ধ কবিকে সম্মানিত 
করিবার জন্ এইক্প দয়া প্রদশন করিয়াছিল । 

প্রাচীন কালের গ্রতিহাসিক কৰি প্রভৃতি এইব্ূপে সম্মানিত হইতেন । করনা প্রাধান্ত- 
সমযেও ইতিহাসের সম্মান এইরূপ অক্ষুপ্ন ছিল। এখন সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের 
উন্নতি হইজ্েছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর সহিত যেরূপ দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি” 
প্রভৃতি বিষক্বে নীনাগ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইতেছে, সেইন্প ইতিহাসও সাহিত্যক্ষেত্রে 
"্থানপরিগ্রহ করিতেছে । পাশ্চাত্যশিক্ষায় এখন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেরও অবস্থান্তর 
ঘটয়াছে। আমাদের মধ্যে ইতিহাস প্রভৃতির অস্ুশীলন হইতেছে । সাহিত্য-সংসারের 
কর্ম্মবীরগণ কেবল কর্পনারাজ্যে বিচরণ না করিক্স। প্রকৃত ঘটনার আলোচনাতে মনোনিবেশ 
করিতেছেন । এখন বঙ্গীক্স সাহিত্যের যেরূপ অবস্থাস্তর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইতিহাঁস- 
স্বন্ধীয় লিপিপ্রণালীর আলোচনা বোধ হয় অসামক্সিক বলিয়া বৌধ হইবে ন!। 

* শ্রোতার মন অৰপনার দিকে আকর্ষণ করা৷ যেমন বাদীর প্রধান কর্তব্য, সেইন্ধপ 
মানবজাতির শিক্ষার জন্য সর্বক্ষণ সত্যের সম্মান রক্ষা করা এঁতিহাসিকের প্রধান কার্য । 
ইতিহাঁদলেখক যে বিষয়ের বর্ণনাম প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাকে সেই বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ে 
অস্কিত করিয়া! দিতে হইবে । তিনি পক্ষপাঁতের বশীভূত হইবেন না, অতিরঞ্জনদোষ প্রকাশ 
করিবেন না, কোন বিষয় অস্পষ্টভাবে রাখিবেন না, বা কোন বিষয়ে সত্যের সীম অতি- 

ক্রম করিয়া, চাঁপল্যের পরিচয় দিবেন না। এ্তিহাসিক সর্কাক্ষণ ধীরতা ও গাম্তীধ্য রক্ষ 
করিকা, কর্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন। তিনি আপনার বর্ণনীয় চিত্রে কল্পনার প্রশ্রয় 
দিবেন না। তাহার গম্তব্পথ যেরূপ সরল, সেইরূপ আবর্জনাশৃল্ত হইবে । তিনি্এক্প 
ধীবভাবে এবং এক্সপ অপক্ষপাতে অতীত ঘটনাবলী ও লোকচরিত্রের বর্ণনা! করিবেন যে, 

, পাঠকের হৃদয়ে ষেন মানব্প্রক্কতির প্রকৃত ও সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়। 
কেবল কতকগুলি ধটলার স্রন্নিবেশ ইতিহাস বলিয়ঠ পরিগণিত হয় না) বাহার 
কেবল সময় নির্দেশপূর্বক ঘটনাঁবলীর ভাললিক। প্রস্তুত করেন, তাহার! ইতিহাসের তত্জ্ঞ 
নহেন। প্রক্কত ইতিহাস লৌকসমাদ্ের দ্র্পণত্বরূপ ॥ মানবপ্রক্কতি সম্বন্ধে পাঠকের দুজ- 
দর্শিতার বিস্তার করা, এবং মানবের কার্যপরন্পরা সম্বন্ধে পাঠকের বিচারশক্তিন্ন উদ্মেষ 
করা ইহার উদ্দেস্ঠ। ইহা যেমন জাতীয় জীবনের পরিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সটহাষ্য 
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করে, সেইরূপ সমাঞজনীতি ও রাজনীতি সেও" আমাদিগকে নান। উপদেশ দিয়] থাকে। 
সুতরাং ইতিহাস কথা-গরন্থনহে। “ ইহাতে কল্পনাগাতুরী বা! অতিধর্ণনীর উচ্ছ।স দেখাইতে 
হয় না এবং অবঙ্কারচ্ছটায় সত্যকে আচ্ছাদিত করিবাঁরও প্রয়োজন ঘটেনা। ধীর্তা ও. 
বাস্তীর্ধ্যই ইহার প্রধান অলঙ্কার । « 

প্রতিহাসিকর্কে সর্বাগ্রে বর্ণনীয় বিষয়গুলির মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিতে হয়, অর্থাৎ প্রীতি- 
হাসিক যে ব্ষয়ে ইতিহাস লিখিবেন, তাহা! ষেন অনন্বদ্ধঘটনায় পরস্পর পৃথক্‌ হইয়া! না 
পড়ে। ইতিহাঁদে কোন বিশেষ প্রণালী অনুসারে সমস্ত ঘটনা গুলি একস্ৃত্রে গ্রথিত হইবে। 
ইতিহাসবর্ণিত বিষয় যেন সমগ্রভাবে পাঠকের মাঁনসপটে অঙ্কিত হয়। একখানি সুচিত্রিত 
আলেখ্য সমগ্রভাবে দর্শকের দৃষ্টিপথবর্তী হইলে তাহার যেমন তৃপ্তিলাভ হয়, একত্রে 
গ্রধিত, পরল্পর সুশৃঙ্খলতাবে সন্বন্ধ বিষয়েও পাঠকের সম্মুখে সমগ্রভাবে উপস্থিত হইলে 
তাহার জ্ঞানপিপাসার সেইরূপ পরিতৃপ্তি হইয়া খাকে। উপদেশসংগ্রহ বা আননলাভ, 
পাঠকের ইতিহাসপাঠের যাহাই উদদেগ্ত হউক না কেন, ঘটনাবলীর একটা সুশৃঙ্ঘলা ও 
সম্পূর্ণ ভাব মনোমধ্যে উদিত না হইলে কোন উদ্দেশ্ঠই সিদ্ধ হয না। 

যে সকল ইতিহাসে সমগ্র জাতি বা সমগ্র সামাজ্যের বিবরণ বর্ণনীয় হয়, সেই সকল 
ইতিহাসে, বিভিন্ন সময়ের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা বা একতা রাখা ছুঃসাধ্য হইয়া 
থাকে। কিন্তু স্ুনিপুণ এঁতিহাসিক এই ছুঃসাধ্য বিষয়েও কৃতকার্য হইতে পাঁরেন। বিভিন্ন 
প্রকৃতির ঘটনাগুলি একত্র করিতে যদিও গোলযোগ উপস্থিত হয়, তথাপি এঁ সকল ক্ষুদ্র 
কষুত্ত ঘটন! যে সকল প্রধান ঘটনার মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, ততসমুদয়ের মধ্যে একতা! রাঁখ। 
যাইতে পারে। রাজবংশের ইতিহাসে প্রত্যেক রাজার রাজত্বেই পরম্পরসন্বন্ধ ঘটন! থাকে । 
বিশেষ লক্ষ্যানুদারে উহার আদিতে, মধ্যে ও অস্তে একটী শৃঙ্খলা দেখা যায়। পূর্ববর্তী 
ঘটনাস্থত্র হইতে কিরূপে এ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে, এবং পরবর্তী ঘটনার সহিত কিবপে উহার 
সঙ্গিবেশ হইবে, তৎসমুদয়ের বিচার করিলে আমরা সমগ্র বিষয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক 
শৃঙ্খলা রাঁধিতে পারি। ভারতবর্ষের পরম্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলি অধিকারপূর্বাক 
একটা বিশাল সাআাজোর প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বপ্রধান হইয়া, সেই সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব 
করা মা অকবরের লক্ষা ছিল। বিভিন্ন জনপদজয়েই হউক, রান্জপুতদিগের সহিত 


বৈবাহিক মন্ববস্থাপনেই হউক, ধর্মমত প্রচায়েই হউক, বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি সম- 


দর্গিতা প্রকাশেই হউক, সমগ্র ঘটনার মধ্যেই তাহার এই অসীম আত্মপ্রাধান্তের ভাব , 
নিহিত প্রহিয়াছে। পূর্ববর্তী ঘটনাহত্র হইতে কি বপে এই আত্মপ্রাধান্ত ভাবমূলক ঘটনার 
ইৎপত্তি হইয়াছে, পরবর্তী ঘটনাআোতে এই বিষয়ের ক্লিপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার 
আঁঞ্গোচন! করিলে আমরা মোগলরাজত্বের ইন্তিহাসে .ধইরাবহিক শৃঙ্খলা দেখিতে পাই। 
করে ক্রমে স্বাধিকার সন্ধ্রীনারিত করা এবং একটী রিষ্ছীল সাত্রাজ্য জঙ্ষুপ্র রাখ! রোমক-, 
দিধের উদেস্ত হিল। এই উদ্দেশুসিদধির অন্ত" রোমকেী, জবিচ্ছিন ভাবে যে শক্তির পরিচয় 
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দিছিল, এবং (২ “ককার্ধপ্রণালীর অনুবর্তী হইয়াছিল, তাহাই িবিকে বহি বিভন 
- প্রক্কৃতির ঘটনাঁবলীর মধ্যেও, রোমেক্ ইতিহাসে একতা ব্াখিতে সমর্থ করিয়া! তুলিয়া ছিল! 
* বাঁজশক্তির সমক্ষে প্রজাশক্তির প্রীধান্ত রক্ষা করা ইংলগ্ডের জনসাধার্ণের প্রধান লক্ষ্য। 
ইংলগ্ডের লোকে প্র লক্ষ্যান্সারেই আপনাদের শক্তির ধিনিয়োগ করিয়াছে। জনসাধারণ 
আপনাদের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘে কার্য্যপ্রণালীর,অনুসরণ করিয়(ছে, তদ্দারা শ্ীণ 
প্রভৃতি প্রতিহাসিকগণ ইতিহাসের শৃঙ্খল! রক্ষা করিতেছেন । 

মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা এতিহাসিকের পক্ষে যেমন আবশ্তক, রাজ- 
নৈতিক বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয় । ইতিহীসলেখককে ব্যক্তি বিশেষের 
চরিত্র ও কায প্রণালীর সমালোচন! করিতে হয়। প্রথম গুণটী না থাঁকিলে এই সমালোচন! 
সর্বাংশে সুসঙ্গত ও সমীচীন হয় না। রাঈুবিপ্নব বা! রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের, 
প্রকৃতি বুঝাইবার সময়ে দ্বিতীয়টির আবন্তকতা। দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যিয়ে আধুনিক 
ধ্রতিহাসিকগণ প্রাচীন ঁতিহাসিকগণ অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতার পরিচটী দিতেছেন। 
্ূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা এবং রাজ্যশীসন সংক্রান্ত বিবিধ 
বিষয় জানিবার সুযোগ না থাকাতে প্রাচীনকালের ইতিহাসলেখকগণ রাজনীতি-ক্েত্রে 
আপনাদের অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিতেন না। তাহাদের ভূয়োদর্শিতা যেরূপ সীমাবদ্ধ, 
উপকরণও সেইরূপ অন্ন ছিল। তাহারা স্বদেশবাসীদিগকে সস্তোধিত করিবার জন্ত ইতিহাস 
রচুনা করিতেন। ভিন্নদেশবাঁসীদিগের সহিত তাহাদের কোনও সংশ্রব ছিল না। অধিকস্ত 
এন যেমন সুস্সানুন্ক্ষারূপে রাজ্যশাসনসংক্রাস্ত সমস্ত বিষয়ের আলোচন হুইয়া থাকে, পুর্বে 
তেমন ছিলনা । এই সকল কারণে আমরা গ্রীক্‌ রতিহাসিকদিগের নিকটে উক্ত বিষয়ের 
বিশদ বিবরণ জানিতে পারি না। গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সম্পত্তি, রাজস্ব ও সৈনিক 
বলকিরধপছিল, কি কি সুত্রে বাষ্ট্রবিপ্রৰ সংঘটিত আর কি ভাবে একরাজ্যের সহিত অপর 
রাজ্যের সন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্িষয়ের অসম্পূর্ণ বিবরণ গ্রীসের প্রাচীনকালের 
* ইতিহাসে দেখা যায়। 

বর্ণনা-কৌশলের পরিচয় দেওয়া এতিহাসিকের অন্যতম প্রধান গুণ। ইতিহাসের বর্ণন! 
যেরূপ সরল ও স্থদূর, সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্বাভাবিক হইবে। এ্রতিহাঁসিক লিগ্থিকুশল 
হইলে এ বিষয়ের উদ্দীপনা প্রক্কৃতি গুণের যথোচিত পরিচয় দিতে পারেন। এই গুণ 
, দেখাইতে হইলে উরতিহীসিক যে বিষয়ের ইতিহাস লিখিবেন, সেই বিষয় গ্রকষ্টরূপে আয়ত্ত » 
করিবেন। সমগ্র বিষয়টা যেন তাহার নখদর্পণে প্রতিফর্িত হয়। কোন্‌ স্থানে কোন্‌ 
ঘটনার সঙ্গিবেশ করিতে হইবে, ঘটনা-পরন্পরার মধ্যে কি রূপ শৃঙ্খলা রাখিতে হইবে» 
এক ঘটনা হইতে আর একু ঘটনাক্ উ€পততি স্থলে কি:কপে পরম্পরের মধ্যে সামন্ত 
দেখাইতে হইবে, তাহা যেন ইতিহাঁদলেখকেন্র মনে দৃঢক্ূপে নিবন্ধ থাকে। এইকগে লমণ্র 
বিষয় আত করিয়া, ইতিহাসলেখক বর্ণনাবৈচিজ্য . প্রকাশ করিবেন। পাঁঠদাত ঘযেন 


ই | সাহিত্য-পরিষত-পন্তিকা। 1 ১[ সংখ্যা। 


বিষয়টী একখানি স্পষ্ট আলেখোর গায় পাঠকের চক্ষুর সন্থুখে পতিত হয়। এই গুণ 
না থাকিলে ইতিহাস কোনও অংশে পাঠকের ত্তোধনক বা পিক্ষাপ্রদ হইতে পারে না। 
বর্ণনা কোন্‌ স্থলে সংক্ষিপ্ত, কোন্‌ স্থলে বা রিস্কৃত করিতে হইবে, প্রতিহাসিক সাবধানে. 
তদ্বিষন্নের মীমাংসা করিবেন। পঁঠিকও অধখাস্থলে বর্ণনার অতি বিস্বৃতিতে বিরক্ত এবং 
প্রয়োজনের স্থলে/বর্ণনার সংক্ষিপড়ীবে অপরিতৃপু ন! হয়েন। 
প্রালীন" প্রতিহাসিকগণ বর্ণনাবৈচিত্রো সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক 
ও রোমক ইতিহাসলেখকদিগের এ্রতিহাসিক বিষয়ঘটিত বর্ণনা! পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে 
হয়। এই হৃদয় গ্রাহিণী বর্ণনার অন্ুরকণ করিয়া মেকিয়াবেল, দেবিকা, ফাদার পল প্রস্তুতি 
ইতালীয় তিহাসিকগণ চিরপ্রসিন্ধ হইয়াছেন । আধুনিক কালে ফ্ান্সের ইতিহাঁসলেখকগণ 
এইন্ধপ শ্রীতিহাসিক্‌ বর্ণনায় স্বদেশের সাহিত্য সমলম্কত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে গিবন প্রভৃতি 
: প্রধান পরতিহাসিকগণ এই পথের পথিক হইয়া জগতে অক্ষযকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
বর্ণনার “সময়ে প্রতিহাসিক আপনার অত্যন্ত গালতীধ্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইবেন ন1। 
তাহার রচন! যেরূপ গভীর ভাবপূর্ণ, সেইরূপ পরিমার্জিত এবং কোমলত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতি 
গুণে অলঙ্কত হইবে। উহা! নিযশ্রেণীর লোকের ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দে ভারাক্রান্ত ব 
গ্রাম্যতাদোষে কলুঘিত হুইবে না। উহার কোন স্থলে রহস্তঘটিত তরলরসময়ী কথার 
প্রয়োগ থাকিবে না। ফলতঃ ইতিহাসের ভাবা যেরূপ সরল সেইরূপ গম্ভীর হইবে। উহু! 
ফখনও লালিত্য বা! মাধুধ্যে বিসর্ন দিবে না। উহা! অগ্রে বা পশ্চাতে, দক্ষিণে বা বাঁমে 
কণননও হেলিয়া পড়িবে না। রাজসিংহাঁসনে উপবিষ্টা রান্ভীর স্তায় উহা সর্বদা আপনার 
গাস্তীর্ষ্য ও গৌরৰ রক্ষা করিবে । 
শতিহাঁমিক যখন আপনার ইতিহাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়গুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত 
স্করিবেন, তখন তিনি তৎসমুদয় সম্বন্ধে উপবুক্তস্থলে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে 
নিরস্ত থাকিবেন ন!। অভিমত প্রকাশের সময় তাহাকে অপক্ষপাত বিচারকের ন্যায় 
কাধ্য করিতে হুইবে। তীহাঁর ধীরতা ও গান্তীর্ধ্য এবং তাহার বিচারশক্তি ও পক্ষপাঁত- 
শৃন্ভতা এই. সময়ে যেন পূর্ণমাত্রায় পরিক্ষট হ্য়। তিনি পাঠককে রাজ্যশাসনপ্রণা্লী ও 
দেশ্রে আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত পরিচিত করিবেন। পাঠক তাহার নিকটে রাজ্যের 
ৈনিকবল, রাঁজ্থ প্রত্ভতির বিষয় এবং পার্বতী রাজ্যসমূহের সহিত সম্বন্ধ অবগত হইয়াছেন। 
এই সকল বিষয়ের সহিত লোকচরিত্র সম্বন্ধেও পাঠকের জ্ঞানলাভ হইয়াছে। পাঠক সমুদয়, 
বিষয় আপনাদের সন্মুখে দে্রিয়া! তৎসন্বন্ধে আপনি মতামত দির্ধারণ করিতে পারেন। 
*এন্ধপ স্থলে ্রতিহাসিককে সবিশেষ সাবধানে কাধ্য করিতে হয়, তাহার অসঙ্গত বাক্যে 
পাঠকের ধের্ধযঢুতি না বটে, তাহীর পক্ষপাঁতে পাঠক তৎপ্রাতি হউশ্রন্ধ ন| হয়েন, বা 
সাহার চাপল্যে পাঠকের বিরক্তি না জন্মে, ধতিহাসিক তরে দৃষ্টি রাধিবেন। 
৫ঞ্ঁতিহাঁসিককে অনেক লময়ে বিভিন্ন মতের বির্পেষণ করিতে হয়, এবং কোনি প্রধান 


সদ ১৩৭৪ ই. 


ঘটনার" মূল-নির্ণর এবং প্রক্কিতিনির্দেশের* সময়ে ইতিহাসলেখক ভিন্ন ভিন মধ সংগ্রহ. করিয়া) 
উহার সঙ্গতি অসঙ্গতি দেখাতে পাঁর়েন। এ্রতিহাসিক হপন্থলে সবিশেষ ধীরতা একনি 
করিবেন। অপরের মত সমর্থন ব! মতখণ্ডন সময়ে আত্মস্ত্িতা বা আন্মাভিমান প্রকাশ 
ধরিয্যে এতিহাসিকের চিরস্তন সন্মান ও মর্ধ্যাদা নষ্ট হম। এতিহারসিক উত্তম পুরুষে, 
প্রাধান্ত না দিয়া, সংযতভাবে অধম পুরুষের অনুসরণ করিবেন। স্বদেশের? ইতিহাঁস-প্রণঙ্সন 
ঘালে ্রতিহাসিক যেন অনুচিত স্বদেশ তক্তিতে আত্মহারা হইয়া না পড়েন, লোঁকেক্স 
চরিত্র-বর্ণনায় বা স্বদেশের সহিত অপর দেশের তুলনায় তিনি প্রশাস্তচিত্ত বিচারকের মর্ধ্যাদ! 
রক্ষা করিবেন। এ্তিহাসিক দার্শনিক ভাবে বিষয়-বিশেষের আলৌচন1 করিতে পারেন। 
দার্শনিক ভাবের সহিত নীতির সংযোগ থাক1 উচিত। এ্ীতিহাসিক নীতির দিকে সবিশেধ 
দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি যখন যে বিষয়ের বর্ণনা করুন ন! কেন, ধর্মুলক সুনীতি যেন তাহার 
নিত্য সহচরী হয়। নীতিজ্ঞানে পাঠকের হৃদয় উন্নত করা এবং তাহাকে সংসারের উৎ-. 
কুষ্ঠতর বিষয়ের দিকে প্রবন্তিত করা ইতিহাসের একটা প্রধান উদ্দেস্ত। প্রত্হীসিক এই 
ঠদ্দেশ্ত সাধনে মনোযোগী হইবেন। 

চরিত্রাঙ্কন ইতিহাঁসৈর একটী প্রধান অঙ্গ । ইহা! যেমন কষ্টসাধ্য, সেইরূপ ইহা ইতিহাসৈক্ন 
গৌরবজনক । চরিত্রাঙ্কনে এ্রতিহাসিকের লিপিচাতুরধ্য ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া 
ঠয়। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রাঙ্কনকালে পবস্পর বিরোধী অনেক বিষয় উপস্থিত হইতে 
পাঁরে। এই সকল বিরোধী বিষয়ের মধ্যে চরিত্রের উজ্জলতা সম্পাদন করিতে হয়। ইহা 
যদি কোন স্থলে অতিবপ্রিত হয়, তাহা হইলে লেখকের লিপিকৌশল ব্যর্থ হইয়া পড়ে। 
ফলতঃ যাহাতে মাঁনব-চরিত্র উজ্জলরূপে পাঁঠকের মানসপটে অস্কিত হুধ, স্নিপুণ প্রতিহাসিক 
তদ্দিষয়ে সবিশেষ কৌশল প্রকাশ ঝ'ধবেন। তাহার বচন! যেবপ প্রাঞ্জল, সেইকপ মাধুর্য ও 
শালিত্যগুণবিশিষ্ট হইবে । তিনি সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক ভাৰ পবিত্যাগ করিবেন এবং 
মচ্থচিত ও অযথা স্থানে সম্িবেশিত অলঙ্কারে রচনার্র সৌন্দধ্যহামি ন! হয়, তদ্িঘয়ে শু 
টে রািবেন। প্রাচীন কালের ছইজন প্রসিদ্ধ খঁতিহাসিক এ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণোর 
পদ্রিচয় দিয়! গিয়াছেন। সালাষ্টা এবং তাসিতাস্‌ উভয়েই ইতিহাসের এইকঈপ রচনায় পার- 
[শিচ্তা প্রকাশ কবিয়াছেন। উত্তরকালে গিবন প্রত্ভতিও ইহাতে অসামান্ত ক্ষমতা দেখাইয়া 
গয়াছেন। 

এতিহাসিক ঘটনাবলীর সমগ্ন নির্দেশে গঁদাস্ত প্রকাঁশ করিবেন না। তিনি আঁপনাঁর 
ব্ণনীয় ঘটনা বুস্পেষ্ট এবং $পুর্ববর্তী বা পরবর্তী ঘটনার সহিত সুসম্বন্ধ করিবার জট, অব্য, 
নাস ঝা! তারিখের উল্লেখ করিবেন ) কিন্তু ধতিহাসিক যদি “কেবল সময় দিরপণে ব্যাপৃত 
কিয়! পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুণপন প্রকাশ" 
স্রনা। পূর্বে উক্ত হইয়াছে 'যৈ, ইতিহাসে ঈপিত ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পর শৃঙ্খলা থাঁকিধে।: 
[ক সময়ে ভিন ভিন্ন বিধন্প ঘটিয়াছে রূলিয়াই দি গীতিহাসিক কেবল সমর়নিষপণচুর্বাক 


২৬. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকী। নি 
উহার তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে পাঠব্ুকে যেরূপ ক্লান্ত, সেইন্ঈপ বিরক্ত, হইতে 
হয়।, ফলতঃ ইতিহাসলেখক ঘ্টনামালা পরস্পর সুসন্বদ্ধ করিয়া সময়নির্দেশপুর্ববক উহা 
পাঠকের লন্মুখে প্রকাশ করিবেন । 
প্রাচীন প্রতিহাসিকগণ ইতিহাসকে যে কল অলঙ্কারে সঙ্জিত করিতে যত্রশীল হইতেন, 
তৎসমুদয়ের মধ্য একটী বিষয় আধুনিক এ্রতিহাসিকদিগের নিকট উপেক্ষিত হুইয়াছে। 
প্রাচীন ই্তিহা্ে দেখা বায়, ইতিহাস-বধিত কোন প্রধান ব্যক্তি প্রকাণ্ত স্থলে দণ্ডায়মান 
হইয়া বক্ততা করিতেছেন। এইরূপ বক্তৃতায় এঁতিহাদিক ইতিহামের বিভিন্ন স্তরের উদঘাটন 
করেন। সাধারণকে ধর্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং বিভিন্ন দলের মতামত 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। থুদিদাইদিদ্‌ এইরূপ বক্তৃতা প্রণালীর সমর্থক । তিনি স্বকীয় 
ইতিহাসে এইরূপ বক্তৃতায় বথোচিত উদ্দীপনার পরিচয় দিয়াছেন । অন্ান্ত গ্রীক ও রোমক 
: প্রীতিহাসিকও আপনাদের ইতিহাসে এইন্ধপ বক্তৃতার সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। এই 
সকল বক্তৃত; প্রাচীন প্রতিহা'দিকদিগের বাক্যবিস্তাণকৌশল এবং ওজন্মিতা ও লালিত্যের 
প্রক্ই পরিচয় স্থল। কিন্তু বাক্বিভূতিতে হৃদয়গ্রাহী হইলেও, উহা! ইতিহাসে সন্নিবেশিত 
করা তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। লেখক এইরূপ স্থলে সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। 
তিনি এ সকল বক্তৃতা পল্পবিত ও অলঙ্কার-ছটার সুশোভিত করিবার জন্ত কল্পনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে সঙ্গুচিত হয়েন না। ঈদৃশ বিষয় কর্পনার লীলাক্ষেত্র কাব্য প্রত্থৃতিতে স্থান 
পাইতে পারে । ইতিহাসের স্তায় প্রকৃত ঘটনামূলক বিবয়ে ইহা সন্নিবেশিত না করাই ভাল। 
ইতিহাস লিখিতে হইলে কি কি বিষয় দৃষ্টি রাখা উচিত, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । 
আমাদের দেশে এখন ইতিহাস লেখা! আরম্ভ হইয়াছে। কাব্য-নাটক-প্লীবিত সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে কেহ কেহ ইতিহাসের সম্মান-রক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু ইহার! যেরূপ গব্ষণা- 
কৌশলের পরিচয় দ্রিতেছেন, ইতিহাসের প্রকৃতির দিকে সেরূপ দৃষ্টি রাখিতেছেন ন1। 
সর্বপ্রথম কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে যে ক্রণী ঘটয়! থাকে, আমাদের সাহিত্য-সমাজে 
ধ্রতিহাসিকদিগেরও তাহাই ঘটরাছে। ভাষা, শৃঙ্খলা এবং বর্ণনা প্রভৃতিতে ইহাদের তাদশ 
নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ইহাদের গ্রন্থে অতিরিক্ত স্বদেশপ্রেম এবং অতাধিক অহ্‌.- 
জানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । ইহারা ঘটনাগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করিতেহেন, 
কিন্তু বর্ণনাবৈচিত্র্য ঝা শৃঙ্খনার অভাবে এ সকল ঘটনার বিবরণ নিরতিশয় নীরস হইয়া 
পড়িতেছে। ইহারা বৈদেশিক ইতিহাস লেখকদিগের মতামত এত উদ্ধৃত করিতেছেন 
যে, ততসমুদক় দ্বারা কেবল গ্রশ্থগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে' মাত্র। ইহাতে এই ফল 
হইতেছে যে, পাঠক এক স্থানে পরস্পর বিরোধী মতসমূহ স্তপাকারে সঙ্জিত দেখিতেছেন। 
“উহ। তাহাদের মানসপটে সুচিত্রিত আলেখ্যের স্তায় অস্কিত হইতেছে না। বস্তুতঃ এ্রতি- 
হাঁসিক ক্ষেত্রে তাহাদের গ্তায় পাঁঠকও উত্তাস্ত হইয়ী পড়িতেছেন। এই সকল ক্রুটী দুরীভূত 
' হইলে, 'আমাদের মধ্যে ইতিহাসের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে । আমর! পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
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দিগের নিকটে ইতিহাস শিখিতেছি। শ্রীমাদিগকে ইতিহাঁস-রচনার প্রর্ণালীও তাঁহাদের 
নিকটে শিক্ষা করিতে হই্ব। প্রাচীন প্রীক ও রোমক *ধ্রতিহাসিকদিগের সহিত গিবন্‌ 
* বা শ্রীণ্‌ প্রস্থৃতি যদি আমাদের অভিনব ইতিহাঁস-লেখকগণের পথপ্রদর্শক হয়েন, তাহা 
হইলে অনেক সফলের আশা করা যাইতে পারে । 
শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত। 


শীতলা-মঙ্গল। 


ধু-বপন্তের আবির্ভাবে আমাদের দেশে বসন্তের আবির্ভাব হয়। 'এই রোগের উপদ্রব 
উপশাস্ত করিবার জন্র এখনও অনেকাঁনেক হিন্দুগৃহে শীতলা'র পুজা ও*শীতলার স্তব 
কবচাদি পাঠ হইয়া থাকে! চত্তী মনসা প্রভৃতির মহিমাপ্রকাশক যেমন বাঙ্গালা কাবা- 
গান প্রচলিত আছে, গীতলাদেবীরও সেইরূপ কাব্য-গান আছে, অনেকের গৃহে সেই 
' গাঁনও হয়। চত্ভী রামায়ণাদির স্তাঁয় শীতলাঁর গানও খোল, মন্দির! ও নূপুরের তালে গীত 
হইন্া, থাকে । সাধারণতঃ “শীতলা-পপ্তিত” নামক এক সম্প্রদায়ের লোক এই শীতলার 
গান গাহিয়। থাঁকে। বসন্তে মড়ক হইলে কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে বার-ইপ্নারীতে 
স্টুীতলা প্রতিমা! গড়াইয়া পূজা! করা হয় এবং সেই স্থানে পক্ষ বা অষ্টাহকাঁল “শীতলার গান” 
দেওয়া হয়। সাঁধুভাষায় এই গাঁনের নাম “শীতলা-মঙ্গল”। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, 
মনসা-মঙ্গল প্রভৃতির যেমন কাব্জগতে প্রতিষ্ঠা আছে, প্রচারাভাবে এবং একমাত্র 
্রীতলা-পণ্তিতগণের আয়ন্তাধীন থাকায় শীতলা-মঙ্গলগুলির তাঁদূশ প্রতিষ্ঠা নাই। আমরা 
অদ্য এই অপ্রতিঠিত শীতলা-মঙ্গলগুলির কাব্যাংশ এবং তদানুসঙ্গিক অন্ঠান্ত বিষয়ের 
"আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
৯. হীতলা-দেবীর উল্লেখ পুরাঁণ ও তন্ত্র উভয়বিধ শাস্ত্রে আছে। অন্তান্ত দেবদেবী অপেক্ষা 
তলার আরও একটু বিশেষত্ব আছে) তিনি রোগাধিষ্টাত্রী ও রোগোপশমনকর্্রী বলিয়া 
আযুর্ষেদশাস্ত্েও স্থান পাইয়াছেন। মনস! বিষহরি বটে এবং সর্পবিষপ্রভাব ও 'সর্পভয্- 
নিবারিণী হইলেও আযুর্ধেদে বিষচিকিৎসাপ্রকরণে মনসার উল্লেখ নাই; কিন্তু বসস্তরোগ 
চিকিৎসাপ্রকরণে আতুধর্েদে শীতলার উল্লেখ বিশেবরূপে, দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলা 
পৌরাঁণিকী দেবতা বলিয়া কেবল আমাদের দেশে নহে, ভারতের অন্যত্রও পুজা পাইয়া! 
থাকেন, কাণীর ঠায় প্রাচীন সহরেও দশীশ্বমেধ ঘাঁটের উপর শীতলার এক প্রাচীন মর্দির 
আছে দেখিতে পাওয়া যা) কিন্তু আর কোথাঁও “শীতলার গান”বৎ কিছু আছে কি না, 
জাঁনিনা। আমাদের দেশে এই সর্ধন্র পুজিত দেবতাঁটীর মহিমাপ্রকীশক এই কাব্যাম্বক 
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গানগুলির উপাধ্চানগুলি সং্তূক নহে। সংস্কতে অরতকথার ভ্যান কোন কথা” বর্তমান 
আছে কি না তাহা এ পর্যাস্ত জানা যায় নাই। এস্থলে শীতলা! সম্বন্ধে একটু শাস্ত্রীয় বিবরণ 
দিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
স্বদপুর্াণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শর্লার বিবরণ আছে। স্বন্দপুরাণের কোন্‌ খণ্ডে আছে, 
তাহা জানা যায় না; তবে ভাবপ্রকাশে মন্থরিকা-চিকিৎসায় ষে স্থলে (২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগে ) 
শীতলা-স্তবারদি পাঠের ব্যবস্থা আছে, সেই স্থলে শীতলাষ্টকের নিয়ে লিখিত আছে,_ 
“ইতি স্রীস্বন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকসমাপ্তম্।* 
ইহা হইতে কাশীখণ্ডের নাম পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বকোধ-কাধ্যালয়ে সংগৃহীত 
৯৩০ শকের হস্তলিখিত পুঁথি ও কাশীতে মুদ্রিত কাশীখণ্ডের যে বাঙ্গাল! অনুবাদ আছে 
এবং বটতলার মুদ্রিত বাঙ্গীলা কাশীথণ্ডে শীতলার নাম গন্ধও দেখিলাম না। কাণীতে 
*দশাশ্বমেধধাটে যে শীতলা-মন্দিরের উল্লেখ কর! গিয়াছে, কাশীখণ্ডে দশাঙ্বামধ বর্ণনায় 
তাহীরও কোন উল্লেখ পাঁওয়া গেল না । লীতলা-পুজার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা 
পিচ্ছিলাতিস্ত্রোস্ত এবং পুরোহিত মহাশয়ের! সাধারণতঃ যে শীতলাষ্টক বা শীতলাস্তব পড়িয়া 
থাকেন, তাহা স্বন্দ-পুরাঁণোক্ত বলিয়৷ কথিত হইয়! থাকে । 
এই পৌরাণ-তান্ত্িকী দেবতার ধ্যান পিচ্ছিলাতন্্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে 
পশ্থেতার্গীং রাসভস্থাঁং করযুগলবিলসন্মার্জনী পুর্ণকুস্তম্‌ । 
মার্জন্তা পুর্ণকুম্তাদম্ৃতময়জলং তাঁপশাস্ত্যৈঃ ক্ষিপন্তীম্‌ ॥ 
" দিগবন্ং মুর্ছিহর্পাং কণকমণিগপৈর্ভ্বিতাঙ্গীং ত্রিনেত্র।ম্‌। 
বিস্ফোটা ছুগ্রতাপপ্রশমনকরী শীতল ত্বাং ভজামি ॥” 
তন্ত্রের ধ্যান এই। পুরাণে ধ্যান বলিয়া কিছু নাই, তবে শীতলাষ্টক নামে স্কন্দপুরাণৌক্ত 
যে স্তবের কথা বলিলাম, তাহা হইতে জানা যাঁয় যে কার্তিক শিবকে প্রশ্ন করিতেছেন ১ 
“ভগবন্‌ দেধদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্‌। 
বত অর্হস্তশেষেণ বিস্ফোটিকভয়াপহস্‌।” 
শিব উত্তর দিলেন,__ 
| “নমামি শীতলাং দেবীং রাসভম্থাং দিগম্বরীং । 
মার্জনীকলসোপেতাং হ্র্পালন্কৃতমত্তকাম্‌ ॥ 
চি ক চি 
বিশ্কোটকবিশীর্ধানাস্‌ ত্বমেকামৃতবর্ধিমী 
গলগণ্গ্রস্থরোগা যে চাগ্যে দারুণ নৃণাং। 
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে বাস্তি তে ক্ষয়ম্‌ 1” 
. আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। হুহা, হইতেই 'বুবা রা পিচ্ছিল ওস্্রোক্ত 
শিতলারও যে.রূপ, য়ে বসন, যে তৃষণ, যে বাহন, স্বন্দপুরাণোক্ত শীতলাঁরও সমন্তই 


সন ১৩০] : শ্রীতলা-মঙ্গল ২৯ 


অব্রিকল তাই। কেবল পিচ্ছিলার শীতলা কেবল ব্ব্ক্ষাটকনাশিনী আর ক্লান্দ নীতলা 
বিস্ফোটক ব্যতীত গলগণ্ড ও অন্ঠান্ট দারুণ গ্রহরোগও নাশ করিয়! থাকেন । অধিকন্ধ স্কান্দে 
শীতলা-দেবীর এক সুঙ্ষমস্তির কথ বলা হইয়াছে। সেই মুন্তি ধ্যাতার(নাভিহন্মধ্যে অবস্থিত 
ও মুণালতস্তসদৃশী। 
মৃণালতস্তসদৃশীং নাভিহন্মধ্যসংস্থি স্‌ । 
যন্ব।ং বিচিত্তয়েদ্দেবীং তন্ত স্ৃত্যুর্ন জায়তে ॥ 


ক চা রা 


যন্তামুদকমধ্যে তু কৃতা নংপুজয়েন্নরঃ। 
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তণ্ত ন জাতে 1” 

অনেকানেক পৌরাণিক দেবতার মুলরূপ বৈদিক শাস্ত্র খু'জিলে পাওয়া যায়। শীতলাক 
সেরূপ কিছু" পাওয়া যায় কি না, জামিনা। আমি নিজে বৈদিক শাস্ত্রের স্হিত পরিচিত 
নহি, তবে বিশ্বকোষকার নগেন্দ্র বাঁবু অথর্ব বেদোক্ত “তক্সন্” শব্দের অর্থ “শীতলা” লিখিয়া- 
ছেন। অথর্ববেদে, ১২৫১, ৫1২১১, 81১1৯, ৬০।১৬।৬, ১৯1৩৪।১০, ১১২২৬, ২০1১, 
৩৯১ প্রভৃতি স্থলে “তক্সন্৮ শব্ধ আছে। 9০:৪4 ৮০০৪ 01 0৩ [28 নাযুদ্ু হংরাজী 
গ্রন্থমালার মধ্যে ১৮৯৬. খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্লুমফিল্ড (7075 8৫০7109 131001)9619 ) অথর্বা- 
বেদের যে আলোচন' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অথর্ববেদের অধিকাংশের অন্থবাদ 
আছে। তাহাতে তিনি “তক্সন্৮ শব্দের অর্থ “জবর” করিয়াছেন । তাহার গ্রন্থের ৯৫২২৩ 
ঞ্রাকের অন্গবাদ হইতে জান যাঁয়-___€[)9 0815708010 ৮৪ 18 809১৮90 90%9:90. ৮7100 
৪00০68১ 111: 7900151) 99010061265 0019 000 1 (010 [01816 ) ০7 01015100166106 
ঢ0০৮58০৮ 01199 ৮৭৪) 0০ ১০1০ ইহার 51১০৪ 11009 799318) 86017090 যদি 
হাম বসন্ত বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হামবসস্তাশ্রিত জর এরূপ বলিলেও বল! যায়, কিন্ত 
ত্বদধিষ্ঠাত্রী শীতলা! বুঝায় না।* যাহ! হউক, বেদে আমি পণ্তিত নহি, স্থৃতরাং ও অনধিকার- 
ক্চর্চা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু এস্থলে আর একটা বলিতে বাধ্য হইতেছি। সুত্বদ্বর শ্রীযুক্ত 
ক্লিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০২ সালের ছুই খণ্ড সমীরণের ৭০৫ পৃষ্ঠায় “শীতলা পুজা প্রকৃত কি?” 
ইতি শীর্বক এক প্রবন্ধ লেখেন। বহু গবেষণায় ক্ষিতীন্্র বাবু শীতলার মার্জনী কলসোপেতা, 
হুরপালক্কৃতমস্তক মূর্তির রূপক ভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শীতলা দেবী পরিচ্ছন্নতার, 
আধার। তিনি শীতলান্ত মৃণীলতন্তসদৃশী নুঙ্ষমূর্তি ও জলমধ্যে পুজার বিশেষত্ব হইতে ক্রমশঃ 
আলোচন! করিয়া এবং তৎসঙ্গে' আপোমার্জনের মন্ত্রগুল্ি ব্যাখ্যাপুর্ববক দেখাইয়াছেন ষে 
বৈদিক শাস্ত্রে যিনি "অপ্‌ দেবী নামে গ্ততা হইতেন, তিনিই পুরাণকারের হস্তে শীতল 








* .শীতলার অর্থই বসন্ত ; সুতরাং তন্মন্‌ শব্দের শীতলা অর্থ করিলে জম হয় না। দাক্গিশীত্য প্রভৃতি 
নানাহানে' বসন্তের পরিবর্তে ঈীতল। শবদেরই ব্যবহার দেখা যায়।__প* সম্পাদক। 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ] শকারখ্যা। 


হইয়! দাড়াইয়াছেন। বিশ্বকোষের্‌ "্তক্ন্” ক্ষিতীন্দর বাবুর “অপ্বেবী” এই উভন্ন বৈর্িক - 
আরাধ্যের মধ্যে কে যে শীতলা হইয়াছেন, তাহার মীমাংসা ধাহাঁরা বেদ পুরাঁণের বিশেষজ্ঞ 
তাহাদের জানাই রহিল। 

এই স্থলে আরও«একটী কথ! বলিতেছ্ি। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ইতিপুর্ধবে আমাদের 
সহকারী সভাপততি। মযহামহোপাধ্যায়-শরীধুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশনন “মাই পণ্ডিতের ধর্মঙগল” 
শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে আছে যে, যেখানে যেখানে র্ 
মন্দির দেখা যায়, সেই সেই স্থানেই শীতলার অবস্থান যেন স্বতঃসিদ্ধ এবং যেখানে যেখানে 
বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবালয় আছে, সেই সেই স্থলে হারিতী দেবীর অবস্থান যেন স্বতঃসিদ্ধ। 
হিন্দুদেবী শীতল! ও বৌদ্ধদেবী হারিতী উভয়েই ব্রণব্যাধিনাশিনী । সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের 
মতে শীতলা ও হারিতীর অভেদত্ব কলিত হইয়াছে। বৌদ্ধধুগে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ডোমগণ 
বৌদধধন্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে 
অনেক ডোমাচার্যোর কথা পাওয়া যায়। আঁমাদের মধ্যে এক্ষণে যাহারা “শীতলা পণ্ডিত” 
নামে খ্যাত তাহারাও ডোঁম জাতীগ্ন। ডোম শীতলা-পণ্ডিতেরা কেবলুযে শীতলার গানই" 
গাহে, অহা নহে, শীতলার পুজাদিও করে এবং বসন্তচিকিৎসা করিয়! থাকে ।* আমর! 
প্রায় দেরিতে পাই, ক্ষুদ্র শীতল! প্রতিমা হস্তে মন্দির! বাঁজাইগনা গান করিতে করিতে একদল 
ভিক্ষুক গৃহস্থবাড়ীতে এই কলিকাতা সহরেও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও শীতলা- 
পণ্ডিত। শীতল ব্রাহ্মণপুজ্যা পৌরাণতান্ত্রিকী দেবতা, তন্্রপুরাণোক্ত বীজমন্ত্রাদি সহকারে 
ইহার পুজা হয়। এমন দেবী কিরূপে ডোমের শ্ায় নীচসেব্যা হইলেন, তাঁহাঁও বড় কৌদু- 
হলজনক বটে। এ কৌতুহল মিটাইবার কোন এ্রতিহাসিক প্প্রকষ্ট প্রমাণ সম্ভবতঃ দিতে 
পারিব না, তবে ভোমাচাধ্য বৌদ্ধগণের ও লীতলা-পপ্তিতের ডোমজাতীয়ত্ব, হাঁরিতী ও 
শীতলার ব্রণনাশিনীত্ব, ধর্ম ও লোকেশ্বরাদির মন্দিরে শীতল ও হারিতীর নিত্যাবস্থান 
ইত্যাদি হইতে আমর! যদি এপ অনুমান করি যে বৌদ্ধধর্মের অতিমাত্র ভগ্নদশাঁয় যখন 
হারিতী প্রভৃতি দেবতার পৃজা বিশেষরূপে প্রচারিত ও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সেই সময়ে 
মে ডোমাচার্ম্যগণ হারিতী দেবতার পুজাদি করিতেন, তাহীরা দ্বিতীয়বার হিন্দুধর্মের প্রাছু- 
ভাঁবেন সঙ্গে হারিতীকে হিন্দুপরিচ্ছদে আবৃত করিয়া শীতলাব্ূপে এবং আপনারা শীতলা- 
পগ্ডিতরূপে অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, একবারে অবঙ্গত হয় 
না। ইহার পৌষকতায় একটী ক্ষীণবুক্তি আমর! দিতে পাঁরি। ( শীতলাপঞ্ডিতের পুত , 
শীতল! . প্রতিমা, হিন্দশাক্্রোন্তণ মীর্নীকলসোপেত! স্ষর্পালন্কতমস্তকা, রাঁসভন্থা» দিধানা, 
'শ্বেতা্গী দেবী মূর্তি নহে, শীতলীপত্ডিতগণের শীতলা করণচরণহীন সিন্দুরলিপ্তান্দী, শঙ্খ বা 
ধাতুখচিত ব্রণচিহ্থাঙ্কিতা মুখমগুলমাত্রীবশিক্টা প্রতিমা মার ।* ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের 


25285228265 75667258288 
* কলিকাতা প্ামবাগানের ভোমগাড়ায় শীতলাপগ্তিত « বাণেশ্বর পণ্ডিত বসস্তচিকিৎসার জন্ত 
গবর্ষেট হইড়ে ডিমোমা পাইক্াছি। . রি 
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প্রতিমঃ বিনে বলা যাঁ়। এই শীতলার্‌ সুখে যে ধাতু বা শঙ্খ নির্শিতি কুইতনের . কৌটা 
্যাঞুবা পেরেকের মাথার ক্টায় টোপতোলা যে বমস্ত-চিন্ক দ্বাগাঁন থাকে, তাহারন্পহিত শাস্ত্রী: 
মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্শঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোৌপ-তোলা পেরেক চিন্কের যেন. 
সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। এতস্িল্ শীতলাপগ্ডিতেরা, সর্কত্র এই প্রতিমার শাস্ত্রোকত, 
মন্্রাদিবুক্ত পদ্ধতিতে পুঁজ করে না । অবশ্ত ইহাও স্বীকাধ্য যে এন্সপ প্রতিমারও এক্ষণে 
্রান্মণ-পুজকের ও সমন্ত্রক পুজার অভাব নাই।* তবে সেই সঙ্গে ইহাও : ফে এরূপ 
শীতল! প্রতিমার সেবক ্রাঙ্মণেরা স্বশ্রেণীতে অতি হীনমরধ্যাদ হইয়া থাকেন। আমার 
অনুমান এইরূপ যে, ডোম প্রতিমার শীতল! বৌদ্ধ হারিতীর হিন্দু সংস্করণ ও ডোমাচার্ধ্য 
বৌদ্বহারিতীসেবকগণ কালে শীতলাঁপত্তিত হইয়া আবার পূর্বকাঁলের ডোমত্ব "প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। পৌরাণিক শীতলার সহিত ডোমের শীতলার এককালে সম্ভবতঃ কোন সম্পর্ক 
ছিল না, পরে হিন্দুপ্রভাবে একে অন্ত বিলীন হইয়! গিয়াছে, কেবল প্রতিমার আকার স্বতন্ত্রঃ 
রহিরা গিয়াছে । ধর্-বিপ্নবে সামাজিক পরিবর্তের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর উপাসনা মধ্যেও 
যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই, ইহা অসম্তভব। শীতলাপুজা৷ ব্রাঙ্গণের সহিত ডোমের 
সমানাধিকার কেন হইল, তহ্ত্তরে ইহা অপেক্ষা আমার.বুদ্ধিতে আর কোন যুক্তি উঠে না। 

শীতলার দেবীত্ব সম্বন্ধে আমার আর বলিবার কিছু নাই। এক্ষণে শীততম্গলের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীতলা-মঙ্গলের এ পর্যন্ত চারিটী পালার সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । এই চারিটী পালাই একখানি বৃহৎ গ্রন্থের অংশ, এক কবির রচিত নহে। এই 
চারিটা পালা চারিখানি স্বতন্ত্র কাব্য । ইহার মধ্যে গোকুল পালা ব! কৃষ্ণবলরামের শরীরে 
বগস্তাবির্ভীবের উপাখ্যান ও বিরাট পাল। বা মৎ্স্তদেশে বিরাট রাজ্যে বসস্তাবি9ভাবৈর 
উপাখ্যান নিত্যানন্দ চক্রবত্তী নামক একজন কবির রচিত, আর রাজ চন্দ্রকেতুর পালার 
ও রঘুনাথ দত্তের পালার উপাখ্যান দৈবকীনন্বন-কবিবল্লভ কর্তৃক রচিত। নিত্যানন্দের 
বিরাটপাল! আবার প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত__জাগরণ পাল! (ইহারই মধ্যে নিমাই 
গ্রাতির পালা নামে আর এক ক্ষুদ্র পাল! আছে ) এবং হেমঘট-তোল! পাপা । নিত্যানন্দের 
বিরাট-পালার “জাগরণ পালা” বটতলায় ছাপা হইন্না গিয়াছে । অন্গুলি:. ঠা ছাপা 
হয়, নাই। 

নিত্যানন্দের গোকুল-পালার একখানি পুঁথি বিশ্বকোষ-কাধ্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। 
গত সংখ্যার সাহিত্যপরিষদ্‌. পত্রিকার যে বাঙ্গাল! পু'থির তালিকা প্রকাশিত হইক্সাছে,. $ 
তাহাতে ১৮৩ সংখ্যায় এই,পু'থি খানিরই উল্লেখ আছে। দৈবকীনননের ্ুইথানি কাব্যের 
০ দ85557515/5545095, ৮ | 
দত্তের পালার অস্তিত্ব এখনও প্রকাশিত হয়প্নাই। 


* এই কলিকাতার আহীরীটোলা, 205 বাগ্বাজার প্রতৃতি স্থানে ব্রাঙ্গণসেবিত ভৌন- 
গ্রতিমীনুরপ শীতলা-মন্দির আছে। 


আআ 


৮ দৈবকীনন্দনের শীতলা-সঙ্গল। 
রান্জা চন্্রকেতুর পালা । , 
এই পালার যে পুঁথিখানি আমি পাইয়্াছি, তাহার বয়ঃক্রম অধিক নহে। থান! 
গড়বেতার অন্তর্গত (রাধানগরনিবাদী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ১২৫৭ সালের 
২*এ কার্তিক সোবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় এই পুথির লেখা শেষ করিয়া চিন্তামণি 
নামক' এক দীতলা-পণ্ডিতের বাবহীরার্থ তাহাকেই বিক্রয় করেন।* পুথিখানির বয়ঃক্রম 
৫» বৎসরেরও পুরাতন না হইলেও এই কাবোর রচনাকাল নিতান্ত আধুনিক নহে। 
ফাব্যের ভাষা ও অন্তান্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, ইহা ভারতচন্তরের পূর্ববর্তীকালে রচিত । 
যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। 
এই পু'থিখানির আকার ১৪ পাতা । ইহার কবিতার সংখ্যা প্রায় ৪০*-শত। ইহার 
'রচয়িতার পরিচয় এই কাবোর মধ্য হইতে এইরূপ পাঁওয়! গিযাছে,_- 
৮  পপূর্ণ হাট বসাইল, 'বসাইতে না পাইল, 
বিধি তাতে হইল বৈমুখ। 
শনি গৃহ হৈল গীড়া, সেই হতে লক্ষমীছাড়া, 
বিবস্তরা রাঁণীর যেন ছুখ ॥ 
পিতামহ পুরোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম, 
শ্রীচৈতন্ত তাহার কুমারে। 
তস্তয স্থৃত শ্রীত্যাম, সকল গুণের ধাঁম, 
কতকাল হস্তিনানগরে ॥ 
তশ্ত স্থৃত শ্রীগোপাঁল, মান্দারণে কতকাল, 
.... নিবাস করিল বৈদাপুরে। 
্্রীবল্লভ তাহার সত, গোবিন্দ পদেতে রত, 
হরি বল পাপ গেল দুরে ॥৮ 
এই কবিতা কয়টীতে কবির উর্ধতন চারি পুরুষের এবং বাঁসস্থানাদির পরিচয় পাঁও। 
গেল, কিন্তু কবির নাম ও উপাধির পূর্ণাঙ্গ পাওয়া গেলনা । কবির বংশতালিক! এইরূপ,_ 


্ বৃদ্ধ প্রপিতামহ ... **.. ঈশ্বর (পুরোত্বম বাঁ পুরুষোত্তম ?) 
প্রপিভাষহ .... ... প্রীত 
চি, 425... এন 
পিতা ... তত প্ীগোপাণ 
কবি "" তত রব বে) টৈবকীননদন কবিবরত। 


আমি এই চিস্তামশির এক বংশধরের নিকট হইতেই এই পু িখানি পাইক্লাছি। 
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কবির পিতাঁমহের বাস হস্তিনানগন্তঠে ছিল। এই হস্তিনানগর বলিতেকোন্‌ গ্রাম বুরধিতে 
হুইবে, তাহা জানিনা । ,কবির পিতা কিছুদিন মান্দারুণে থাকিয়া শেষে টবঙ্যপুরে বাস 
করেন। সম্ভবতঃ কবিও এই স্থানে ছিলেন। আর একস্থলে আছে,_ 
“শীতলার পদরজঃ সদা করি ধ্যান& 
দৈবকীনন্দন কবিবল্লভে গাঁন ॥” 
এই ভনিতাটী হইতে আমরা কবির সৌপাবিক পুর্ণ নামটী পাইতোছি। , এতস্িন তিনি 


তাহার কাব্যের নানাস্থানে 
০) “গোবিন্দ ভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লভ 


৫) “শীতলা চরণতলে, . শ্ীকবিবল্লভে বলে, 
সংসার সাগরে কর পার ।” 
(৩) পশ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ।* 
€৪) *শ্রীকবিরুল্লভ রস গায় ।” 
ইত্যাকার কেবল উপাধিমান্র ব্যবহারে ভণিতা-যোগ করিয়া গিয়াছেন। 
কবি দৈবকীনন্্ুন বিভক্ত ছিলেন) তাঁহার প্রমাণ আছে, 
৫১) শ্রীবল্লভ তার সত, গোবিন্দ পদেতে রত” 
(১) “গোবিন্দ ভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লভ।” 
তে) পশ্রীকবিবল্লভে গন গোবিন্দে ভকতি।” 
ইত্যাদি কিন্ত তিনি চৈতন্তসম্প্রদায়ীছিলেন কি ন! সন্দেহ, কারণ একস্থলে দেখিতে পাই )-- 
* “শ্রীকবিবল্লভে গান সেবিয়! ঈশ্বর । 
পাষণ্ড বৈষ্ণবাঁর মুণ্ডে পড়,ক বজ্জর ॥৯ 
চৈতন্যসম্প্রদার়ী হইলে “বৈষ্ণব” শব্দটীকে তিনি এ ভাবে ব্যবহার করিতে পাঁরিতেন 
না বা পাষণ্ড বৈষ্বেরও (কেবল বৈষ্ণবনামধারী হইলেই যাহারা মহিমান্বিত মনে করে 
তাহাদেরও ) প্রতি ওরূপ শীপ প্রদান করিতে পারিতেন ন!। 
কিন্ত আর এক স্থলে আছ্ছে,_ 
“গ্রীকবিবল্পভে গাঁয়। রাখিবে রসিক রায় ॥৮ 
এই রসিকরায় শ্রীকৃষ্ণ না নবরসিকদলের রসিক রাঁয় ? যাহ! হউক, এ সকণই আছে, 
কিন্তু কোথাও কবির জাতিপ্রকাঁশক কোন কথাই পাওয়া গেল না। কবির জাতির ঠিক, 


হইল না। 
কৰি সম্বন্ধে এই গত, এক্ষণে কাব্যাঙ্গসরণ করা* যাউক। কাব্যখানির আর্ত 
এইরূপ,__ রা 
॥ অঞ শীতলা-মঙ্গল লিখ্যতে । 
শতাঁজিয় কলাস সবি, উর সাত। মহেশ্বরী, 
নায়েকরে কয়িতে কল্যাণ, 


চি 


৩৪. সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা ৷ [ ১ম সংখ্যা। 


০. ডোমার চরণতলে, কাতর সেবকে বলে, 
তব পায় লক্ষ পরণাম ॥ 
দেবতা ন। পায় মর্ম, কহঠপের যোগে জন্ম 
ধর দেবী মহীতুল্য নাম। 
? বিষম বসন্ত বল, বধিলে রাবণদল, 
প্রথমে পুজে রঘুরাম ॥ 
রূপের তুলন। দিতে, না দেখি ত্রিজগতে, 
ব্রহ্মা আদি কহিতে নারিল। 
নারদ পুজিল পায়, রতন নুপুর পায় 
পদতলে নিবেদি সকল । 
কি কব রূপের ছন্দ, একত্র করিয়৷ বন্ধ, 
অমাবন্ত। তাহাতে জড়িত। 
মধ্যদেশ হরি জিনি- হরিল[বসনামর্ধনি, ৫) 
দশন ভুবন যে খণ্ডিত ॥ 
চৌষটি বসন্ত সঙ্গে, উরিলে পরম রঙ্গে, 
নানাঁদেশ বুলেন ভ্রমিয়া। 
বিষম প্রবন্ধ বল। ধুকুড়িয়া চাঁমদল, 
লোকে দেহ বসম্ত যাইয়া ॥ 
মা। তুমি যারে কর বিড়ম্বনা । 
কাষ্ঠ জিনি কলেবর, কর তারে জর জর, 
অঙ্গে কর উএর লাদনা ॥ 
ক্েবত। অনুর নর, মৃগ পক্ষ জলচর, 
সর্ধঘটে তব অধিকার । 
শীতল। চরণতলে, শ্রীকবিবল্লতে বলে, 
সংসার-সীগরে কর পার ।” 


মঙ্গলাত্মক বাঙ্গীল! কাব্যগুলির উৎপত্তি প্রায়ই গ্রন্থপ্রতিপা্ দেবতার শ্বগাদেশে 
হইয়। থাকে, 6ভীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সবগুলিই স্বপ্লাদেশে 
লিখিত, কিজ্ত এই শীতলামঙ্গল খানির উৎপত্তি সেরূপ নহে। কবির কাব্যারস্ডের মুখ- 
রন্ধের প্রথম কবিতাঁটাই নায়কের অর্থাৎ ধাহার যত্বে গান দেওয়া তাহারই কল্যাণ কামনা 
করিয়া লিখিত হুইয়াছে। ইহা! হইতে বোধ হয় যে, কবি কোবও শীতলা-ভক্তের বাঁ 
'শীতলা! পণ্ডিতের অনুরোধে এই কাব্য রচনা করেন। নায়ক-গায়ন-বায়নের (নায়ক-_- 
ধিমি গান দেন বা ধাহার অনুগ্রহে ববি রচনা করেন» গায়ন-_গায়ক, ধিনি কবির 
কাব্য গান করেন; বায়ন-বাদক, যিনি গানের "সময় গাঁয়কের সহিত বাজাইয়া থাকেন) 
প্রতি দেবদেবীর ক্পাপ্রার্থনা দে কালের কবিকুলের পক্ষে নূতন ব্যাপার নহে, কিন্ত 
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এস্থলে কাব্যারস্তের প্রথম কবিভীতেই স্লেই বিষয়ের ব্যবস্থা করায় যেন বিশেষ ভাঁবপ্রকাঁশক 
হুইয়! পড়িয়াছে বলিয়। বে্রধ হয়। 
পুর্বোচ্ধত অংশে শীতলা-দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি কেবল পকশ্তপের যোগে জন্ম” 
এই অর্ধচরণ মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণে স্তব থাকা প্রসিদ্ধ 
হইলেও আমরা তাহাতে কিছুই পাই নাই। ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ষষ্ঠী উৎপত্তির কথা আছে, 
কিন্ত শীতলার নামগন্ধও নাই। যতদুর জানি, তাহাতে মত্স্ত, বাঁ়, এমি ও বিষুঃ 
প্রভৃতি পুরাণাদিতেও কিছু নাই, সুতরাং কবির কথামত আমরা শীতলাকে এখন কশ্পাত্বজ 
বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। কবি দেবীর রূপবর্ণনাত্মক যে কয়টী কবিতা লিখিয়াছেন, 
তাহার ভাষ! তিনিই একা বুঝিয়! গিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ বা পাঠকবর্গের বুঝিবার জন্য তন্মধ্যে 
একটী কবিতাও পরিফাঁর ভাবব্যঞ্জক হয় নাই। 
এতত্িন্ন কৰি একটী মহা অদ্ভুত কথার উত্থাপন করিয়নাছেন। তিনি তাহার লেখনীব্র 
একটী খোঁচায় বাল্ীকির কাব্যের,"এমন কি ভগবাঁনের রামাবতারের সমন্তু মহিমাই হরণ 
করিয়াছেন-__“বিষম বসন্ত বল, বধিল রাঁবণদল, প্রথমে পুজে রঘুরাঁম।” বাল্সীকি রাবণ 
মারিবার জন্ত ভগবানকে রামচন্দ্র করিয়াছেন, কৃত্তিবাস হন্ুমাঁনকে দিয়া মৃত্যুবাণ হরণ 
করাইয়াছেন, আর দৈবকীনন্দন রামচন্দ্রকে দিয়া শীতলাপুজা করাইয়া বসস্ত গীড়ায় 
সদলে রাবণকে মারিয়াছেন। কবি-কল্পনা এমন না হইলে বিচিত্রা বলিয়৷ খ্যাঁতিলাভ 
করিবে কেন? 
তাহার পর কবিবল্পভ শীতলাকে মর্ত্ালোকে স্বপুজী-প্রচারার্থ চিস্তিতা করিয়। 
স্ুলিয়াছেন 5 
“ঈীশ্বরী বলেন শুন পাত্র জরাম্থুর । 
তব তুল্য পৃথিবীতে কে আছে অসুর ॥ 
সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার । 
মনুষ্য গৃহেতে পুজা না হয় আমার ॥ 
মা শীতল! বসন্ত রোগাধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার পরামর্শদাঁতা কাজেই জরাস্তর। অর ও আবার 
অস্থর! আযুর্ধেদমতেও পৃথিবীতে বাস্তবিকই আর কোন প্রবল রোগান্ুর নাই। অরাস্থুরও 
বলিল,__ 


"আগে শীত আরম্ত পশ্চাতে মাথা ব্যথা। ণ 
চৌদপ্রহর জরভোগ আঁমি করি তথ ॥ স্ 

চৌদদপ্রহর অর্থাৎ ৯দেড়দিন জরভোগের পর প্রায়ই, বসস্ত দেখা দেয়. এবং মাথাব্যথা 
সহ শীতযুক্ত অরই বসস্তাবিভাঁবের লক্ষণ বটে। তাহার পর অরান্গর মার আঙ্ষেপ 


শুনিয়া বলিল,__* 
“চৌষটি বসস্তে মতা ডেক্যা আন তুমি । 


পুজার বিধান কথা বল্য! দিব আমি ॥৮ 


৬৬. সাহিত্য-পরিধৎ-পপ্তিকা | [৯ম সংখা 
৭1 
বি মনুষাগৃহে পুজা খাইধার আয়ে 'চৌষটি বহত্তক্ষে ডাকাইলেন । তাহাক্াও আদি 
নিজ নিজ প্রভাব জানাইয় স্ব স্ব উপস্থিতি জ্ঞাপন করিল। এই স্থলে ফি চৌষটি বসন্তের 
লক্ষণ ও জীবদেহে তাহাদের প্রভাব হর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আদ উদ্ধৃত করিবা 
আবস্তক নাই, কর্বিরাজ ভাক্তার। মহাশয়গণ সে কয়টা কবিতা পড়িলে বরং উপকা, 
পাইবেন | চট পর, 
প্বসস্ত আনিয়া দেবী কহেন জরাসুরে । 
কার দেশে পূজা লবে বলহ আমারে 1 
জরাস্গুর বলেন পুজার সব হেতু। 
চন্দ্রবংশ নরপতি নাম চন্দ্রকেতু ॥ 
চি রঙ চি 
অবসস্ত অনেক মনুষ্য সেই পুরে । 
চল সেই দেশে পুজা! লইবারে 1” 
তাহার পর অনেক পরামর্শ হইল। জরা অগ্রে গিয়া অর ঘটাইবে, তাহার পর ম 
শীতলা অনুগ্রহ করিবেন । এইরূপ স্থির হইল ;_ 
“জর বলে বসন্তে মা দিবে পাঠাইয়া। 
দিগম্বরী বেশ ধর ই-বেশ ছাঁড়িয়া ॥” 
পাত্রের পরামর্শে মা শীতলা দিগম্বরী বেশ ধারণ করিলেন। সে বেশে, এলোচুল 
আঙরণত্যাগ, ্বীপিচত্্দ পরিধান, বিভূতিভূষণ, কক্ষে চৌষাট্র বসস্তের ঝুঁড়ি, হাতে নি 
প্রতৃতি ছিল, বয়সও অশীতিপরা হইয়াছিল, তবে বিশেষত্ব ছিল একটা, 
“বামহাতে ছেল্যা মুগ্ড উল্লকবাহন।” এবং 
“গাঁদা হইল বলদ বসন্ত ছাল! তায় ॥” 


কবির এ কল্ন! কোথা হইতে আদিল, তাহা জানিনা। উল্লক-বাহনের কথা কোথা, 
নাই। দ্বিতীয় চরণের “গাদা” অর্ধে “একত্র” বা "গর্দিড” ছুই করা যায়। 
মা শীতলা এইরূপে এই বেশে চন্দ্রকেতু রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে 
জরাম্্বরের তত্বাবধানে বাহন ভূষণাদি সমস্ত রাখিয়া শীতলাদেবী বৃদ্ধীর বেশে বসম্তের 
£, চুপড়ি মাত্র কক্ষে লইয়া নগর দর্শনে গমন করিলেন। নগরের নাম কৰি দেন নাঃ 
রা তাহার বিশেষ বর্ণনাও কিছু, করেন নাই। শীতলা প্রথমেই অগরাস্তিকে পুঙ্করিণীতীতে 
 ক্ষুলবতী রমশীগণকে দেখিলেন। তাহারা,__ 
“জরতী ছুষ্থিনী দেখি মুখ করে বাঁকা11” 
' কাজেই শীতলা চটিলেন,_ 


"শীতল! বলেন ঘৃচাইব সোনা শেঁক। ॥৮ 
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তাহার পর জা নক বাকা গার গা ইজ লিজ 
কিন্ত 





“নাহি দেখি কার ্ বসন্তের চিন” 
শীতলা ভাবিলেন,_ 
শ্তিল মুগ মন্থর ছাওয়ালে যদি দিব। 
নৃপতি সভায় পুজা কেমনে পাঁইব ॥% 
কিন্তু ইহা ভাবিয়াই যে মা শীতলা একবারে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নয়, কবি 
বলিতেছেন, | 
1 “ছাওয়াঁলে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে ।” 
'্ই দয়াই যে মা “শীতলাঁর অনুগ্রহ” তাহা আর ন। বলিয়া! দিলেও বুঝা উচিত । 
তাহার পর শীতল! রাজার সভায় গিয়া! উপস্থিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মা * 
তুমিকে? কেন আপিয়াছ? শীতর্লা বলিলেন,-_.আমার বাড়ী শাস্তিপুর, আমার সাতটী 
গুণবান্‌ পুত্র ছিল। দেশে অকালে বড় আকাল হইল, তাহার উপর বসস্তের বড় প্রাহর্ভাৰ 
হইল। সকলে আমীর স্বামীকে শীতলা৷ পুজা করিতে বলিল। স্বাঁদী শিবপূজা বিনা অন্ত 
দেবতার পুঙ্জায় কোনমতে সম্মত হইলেন না । তিন দিনের মধ্যে শীতলার কোপে সাঁতটী 
পুল মরিল। তোমার রাজত্বে অনেক অবসস্ত লোঁক দেখিতেছি। এই বলিয়া শীতলা, 
বসস্তে দেশের কত ভয়ানক অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করিলেন এবং ইহাঁও বলিলেন,-- 
প্পশ্চিমেতে যার গায় নাছি হয় গুটি। 
' অপাক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটী॥” 
শীতলার এই অতিশয়োক্তি টুকু সত্য না হইলেও সরস বটে। অবশেষে বলিলেন, 
তোমারও শত পুত্র আছে, তাহাদের কল্যাণার্থ শীতলার পূজা কর। তাহার নিজ অন্গগত 
অনুচর জরাস্্বরেরও একটা ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্তে বলিলেন, 
“ভার পর জরামুর় বড় মহাঁতেজ1। 
পুত্রের কল্যাণে রাজ! কর তার পূজা ॥৮ 
রাজা উত্তর করিলেন, 
“নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান । 
কেমনে ছাড়িব আমি গ্রতু ত্রিনয়ান ॥৮ 
তখন শীতল! শিবনিনক্জ করিতে লাগিলেন। রাজা শিব [শিব বলিয়! কর্ণে হাত দিলেন । . 
এই স্থলে রাজোক্তির মধ্যে এক নৃতন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বড় কৌতুককর ও কিছু 
ইতিহাস-মিশ্রিত ১ 
“শিবনিন্দা শ্রবণে গুনিয়! ইপবর। শব শিব বলিয়া ছুই কর্ণে দিল কর 
জীব অন্ত অনেক বাঁড়য় অবনীতে। . অবনীতে না৷ সহে ভার লাগিল কাঁর্সিতে ॥ 


৩৮. সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা। [১ম সংখ্যা। 
. আপনি ত্যঞ্জিলেন প্রাণ দেবনিরঞ্রন। ক্রন্ধা বধু মহেশ দেবতা তিনজন ॥ 
মড়া কান্ে করিয়া বুলএ অবর্দীতে। কহেন উলুক মুনি ত্তিদেব সাক্ষাতে । 
তিলমাত্র আপোড়া পৃথিবী ঠাণ্ডিঃ নাই। ইহার বৃত্বাস্ত কিছু না জানি গোসাঞ্থি ॥ 
উলৃকের কথা (শুনি দেব ত্রিল্কোচন। বাম উরুভাগে কৈল ধর্মের শাসন ॥ 
বিষু হৈল কাঁ* তাতে ব্রহ্মা হতাশন। বাম উরুভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু যার নাই ত্রিতুবনে। হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণে ॥” 
কবির উল্লিখিত এই নিরঞ্জন ঠাকুরটী কে? ইনি কি ছুঃখে মরিলেন? ত্রন্গা বিষুঃ 
মহেশেরই বা সে জন্ত পিতৃ মাতৃদায় কেন? তাহারা মড়া কাধে করিয়া ঘুরিতে গেলেন 
কেন? পৃথিবীতে অদস্ধ স্থানেই বা তাহার দাহ ব্যবস্থা কে দিল? উলৃক মুনিটিই বা কে? 
আর শেষে মৃত নিরঞরনকে দাঁহ করিবার জন্ট বিষণুকে কাঠ ও ঙ্গাকে হতাশন হইতে হইল । 
ও ব্রিলৌচন বামউরতে দাহ স্থান িলেন,__ইহারই বা ব্যাপার কি?-কিছুই সহজে বুঝা 
গেল না! নিরঞ্জন শব্ষটী হইতে ইহার মধ্যে কৌন বৌদ্ধসংশ্রব নিরূপণ করা "যাইতে পাবে 
কি ন! তাহ! বৌদ্ধতত্বাভিজ্ঞগণ মীমাংসা করিবেন । 
যাহা হউক, তাহার পর রাজ! বলিলেন, 
“কেবা কার পুত্রবধূ কেব! কার পিতা। 
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা ॥” 
সুতরাং পুত্রের কল্যাণার্থে বা তোমার অন্থরোধে__ 
“জন্মেও ন! ছাঁড়িব মহেশ ঠাকুর । 
গুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথ! হৈথে দুর ॥৮ | 
কাঁজেই শীতলা বুড়ী চটিয়া গেলেন, রাগে নয়ন ছুটী লাল হইয়া উঠিল; এমন সময় 
জরাস্ুর আসিয়া দেখা দিল। 
শীতলা ক্রোধে জরকে চন্দ্রকেতুর সর্বনাশ করিতে আদেশ দিলেন। জর বিক্রম করিয়! 
চলিয়া গেল। অর হাটে, বাঁজারে, গৃহে, কুটীরে ছড়াইন্া' পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত ফুটিল। 
জাতি বিশেষে, কর্মচারী বিশেষে ম! শীতল! বিভিন্ন প্রকার বসন্ত নিযুক্ত করিলেন। 
তাহার পর রাজার রাজত্বে লোকজন, হাঁতী ঘোড়া, পশু পক্ষী মরিয়া! উজাড় হইল। 
শেষে রাঁজার উনসত্তরটী পুত্রও মরিল। রাণী কীদিয়া আকুল হইলেন, তবু রাজা পুজা 
করিলেন না, বরং-_ 
প্রাজা বলে শীতল! করেছে যদ্দি বাদ। ৫ 
কদাচিত আমি তাঁর না লব প্রসাদ ॥” 
ঠিক কথা! রাজ প্রকৃত মাম্লাঁবাক্স বটে, প্রবলের সঙ্গে লড়িতে হইলে হাঁরিয়া 
হারানই পরামর্শসঙ্গত বটে। তাহার পর" শিবগণীন্থকীর্তন করিয়া রাণীকে প্রবোধ 
দিলেন, শিবেরই শরণ লইতে বলিলেন-_-এবং নিজেও দিবারাত্রি 'কুশীসনে বসিয়া শিবাঁরাধনা 


নে৯৮৫৭] লিলা গল" ৩ 
করিতে লাঁগিলেন। শিবশিয়ে শত কলভ্রী গ্ৃতমধূ ঢালিয়৷ শিবচরণে শীহম্রপদ্প উৎসর্গ 
,করিয়া* রাজ! পুজ1 কুরিলেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভোলানাথের প্রাণ *উৎকন্িত 
হুইয়। উঠিল, তিনি জনৈক পার্ধদকে ডাকিয়া, কোথায় কোন ভক্ত কি বিপদে পড়িয়াছে 
তাহাঁর তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিবল্লভ শিবের এই পার্থচরটীরণ এক নূতন নাম 
দিষাছেন,_নন্দী, ভূঙ্গী গণেশাদি পুরাণ প্রচলিত শিবান্থচরগণকে উপস্থিত,করিতে তাহার 
প্রবৃত্তি হয় নাই। 
কবি কল্পিত এই শিবান্ুচরের নাম “ভীমক্ষেত্র,”__ 
€১) “ভীমক্ষেত্রে ডাকিয়৷ বলেন পশুপতি।” 
॥ (২) ৭শুন ভীমক্ষেত্র তুমি আমীর বচন ।৮ 
তাহার পর ভীমক্ষেত্র মহাশয় খড়িপাতিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত শীতলার বিবাদে চন্ত্রকেতুর 
' বর্তমান অবস্থা যুঁহা ঘটয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়৷ শিবকে জানাইলেন। শি মহাকুদ্ধ 
হইয়া স্বদলবল সংগ্রহ করিলেন,__চৌদ্দ-লোকপতি, পঞ্চাশহাজার দানা ও একলক্ঈ ভূত জড় 
হইল। কৰি এই দলের সেনাপতি-গোছের একজনের পরিচয় দিয়াছেন, 
“নেকা টেঁকা মেঘনাদ বিষম মুরতি ।» 
তৎপরে সকলে চন্ত্রকেতুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । বসন্ত দূর করিবার জগ্ঠ,_ 
“মেঘনাদ আমি করে বিষম গর্জন ।৮ 

এই মেধনাদের কাব্যোচিত রূপকাবরণ ছাড়াইয়। যদ্দি "মেঘের নাদ” এইরূপ একটা 
কিছু $রা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় বসন্তকালে মেঘ গর্জনাদি দ্বারা পৃথিবীতে তাড়িভ 
সঞ্চার ও পরোক্ষে বৃষ্টিপাত ইত্যাদিতে বসস্তোপদ্রব শান্ত হওয়ার পক্ষে অনেক স্থৃবিধা হয়, 
ইহা অনুমান করিলে অন্তায় হয় না। যাঁহাহউক শীতল! সে গর্জন শুনিয়া একটু শিহরিলেন, 
জ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন, 

“প্রেত ভূত দানা সঙ্গে আইল শূলপাণি। 
আর কি পুজিবে চন্ত্রকেতু নৃপমণি ॥% 

পাত্র পরামর্শ দিয়া ভূতের গাত্রে “তৃতমুখা” বসন্ত ফুটাইতে বলিলেন এবং নিজে 
শিবান্ুচর বলিয়া শিবজর হইয়া দেখা দিলেন। প্ভৃতমুখার” প্রভাবে ভূতে “মড়াকাঠ” 
হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া শিবের কাছে গিয়া জাঁনাইল,_- 

প্বস্যত্ত ফাটিয়া মরি না দেখ নয়নে ।” 

ঢ মস্তিষ্কে তখন বড়ই গোল বাঁধিয়াছে। তিনি ভক্তের বিপদ দুর করিতে আসিসা 
স্ববলে বিপদে পড়িয়াছেন, কাজেই কোন কথ তাহার কাণে প্রবেশ করিতেছে না। 
কবি বলিতেছেন, 

শভৃতগণের কথা শিব না করে শ্রবণ।” 


€* সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকী 1 7 (১ সংখ্যা। 
এদিকে শিব আসিঙ্কা বড় কিছু করিতে বা পারার, হাজা ভাবলেন “বাহ ল্য 
ত্রিলোঁচন”, কাজেই 
প্রানীর সহিত যুক্কি করে নরপতি 1” 
রাণী কাঁদিয়া [ীলিলেন, উনসন্তরটী পুত্রকে শীতল! অন্ুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব কনিষ্ঠ 
পুত্রকে কোথাও লুকাইয়া রাখ । রাজা সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,__ 
“রাজ! বলে" শুন কথা । স্ু্যসনে মোর মিতা ॥” 
অতএব উভয়ে স্ুধ্যারাধনা করিলেন। হুর্য আঁসিলেন, রাঁজারাণী তাহার হস্তে পরবেকে 
অর্পণ করিলেন, সুধ্যও মিত্রপুত্রকে লইয়া গেলেন ৷ রাজার অবধ্ঠ স্বাস্থ্যরক্ষায় কিছু 
জ্ঞান ছিল বলিতে হয়। সংক্রামিত ব্যাধিপ্লাবিত স্থান ত্যাগ ও বসন্তাদিরোগে সুধ্যরশ্মি যে 
উপকারী তাহা বোধ হয় তিনি বুঝিতেন, তাই এই ব্যবস্থা করিলেন। কবি এই রূপকার্থ 
জানিতেন কিনা জানি না, কিন্ত আমাদের তীক্ষবুদ্ধিতে ইহা হইতে এইন্দপ সঙ্গ কারণতত্ব 
নিঞ্চাশিত "$রিলে ব্যাখ্যা! বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। 
ওদিকে রাজপুত্র হুর্যাসারথির তত্বাবধানে রহিলেন। শীতলার টনক নড়িল। অরাস্থর 
পলায়িত শীকার খুঁজিতে লাগিল। দেবীর আজ্ঞায় পদ্মা বা কমল। গণিয়া স্থান বলিয়! 
দিলেন। জরান্থর সেখানেও বসন্ত পাঠাইতে বলিল। বড় বড় বসন্তের! মাথা হেট করিল, 
দ্র কুরধ্যমণি উঠিয়া শীতলার গুয়া পাঁণ লইল। সূর্ধ্য সারথিই রাজপুত্রকে রাখিয়াছেন, 
স্থতরাং বসন্ত গিয়া আগে তাহাঁকেই ধরিল। জর শিবজর পাইয়া! বসিল। সারথি শধ্যাঁগত 
হুইল। হৃর্যের.রথ আর চলে না। স্থৃষ্টি যায়। হৃর্ধযদেবের চাকুরীর ভয় হইল, তাহার 
উপর তাহার গৃহিণী ছায়া আর এক গোল বাধাইলেন, তিনি বলিলেন,__ 
“ছুহিতা যমুন। যম তনয় তোমার। 
তেজমর়ী পাছে ছ'হে করেন প্রতিকার ॥» 
কার্েই হুর্যযদেব ভীত হইলেন এবং আশ্রিত মিত্রপুত্রকে এক পল্পের ভিতর লুকাইয়৷ 
রাখিলেন। সৃুর্যযমণি বসন্ত তখন সুর্ধ্যলোকে রাজপুত্রকে না পাইয়া ফিরিয়া আঁসিল। দেবী 
আবার চিস্তিত হইলেন। কমলা আবার গণিলেন। এবার শিশিরা বসন্তকে পদ্মবনে 
পাঠান হইল। শীতল! তাহার আশ্ফালন শুনিয়া নিজ গলা হইতে শতেশ্বরী হার দিলেন। 
বসস্ত লাগিতেই সমস্ত পদ্ম বৃত্তচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র কীদিতে লাগিলেন, কিন্ত 
পন্প বলিল,-- 
রে “পদ্ম বলে শরপাপনে যদি ছেড়্যা দিব । ও 
তষে কি আমারে হর মন্তকে ধরিব ॥” 
 ছসময়া দেখিতেছি, শরণাগড রক্ষার্থ কবি পদ্মে যে সাহস ও কর্ব্যবুদ্ধি প্রতিফলিত 
করিয়াছেন, দেবতা সুর্য ও দেবী ছাঁয়াতেও তাহাঁ রাখিতে পারেন নাই, বোধ হর শিবেও নাই । 
. যাহা হউক রাজপুত কিন্ত আশ্রয়দাতার ধিপ্ আঁ অধিক ভারী করিয়! তুলিতে মনন 
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করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পদ্মের সূণাল ধরিয়া পাঁতালে প্রস্থান করিঙিন এবং বাস্থুকীর 
কোলৈ গিয়া আশ্রয় লইলেন। 

আবার গণনা, আবার সন্ধান। এবারে উঞানিয়া মুঞ্ানিয়! ছই  বসস্তজাতা অগ্রসর 
হইল। ইহাদের প্রভাবে সর্পের অতি ছরবস্থা হইল, 

“মনুষ্য শরীরে হৈলে ত্যাগ করে বোল। 
সর্পের শরীরে হৈলে সেহ ছাড়ে খোল ॥” 

বাস্থৃকীপুত্র বসস্তপীড়ায় কাতর হইয়া পিতাকে অন্গষোগ করিল এবং সর্পকুলের ছঃখ 
জানাইল। তখন-__ 





সন ১৩০৫।] 


“সর্পের করুণা শুনি চিস্তিত বাস্থক্কী ৷ 
প্রাণ দিয়া শরণাপন শিশু যদি রাখি ॥৮ 
তৎপরে শিবি রাঁজার কথা অর্থাৎ স্তেন-কপোতসংবাদ স্মরণ করিয়া বাসুকী স্বগণ রক্ার্থণ 
ক্লাঁজকুমারকে পরিত্যাগ না করিয় শ্বর্ণরেখা পর্বতের গহ্বরে লুকাইয়! রাখিচলন ) বসন্ত 
ভ্রাতৃত্ব কাজেই ফিরিয়া আসিল । শীতল ভাঁবিলেন,__ 
“নীলকণ্ঠশ্রিয়াতাত তথি কেবা যায় ।” 
নীলকণের প্রিক়্ার পিতার গহ্বরে অর্থাৎ পর্বতগহ্বরে কে যাইবে? কিস্ত বসস্তের 
ঘাজারে অভাব কি? এবার শিখরিয়া বসন্ত গুয়াপান লইল। এই বসন্তের প্রভাবে হ্বর্ণরেখ! 
পর্বত গলিয়া স্থবর্ণরেখ নদী হইয়া! গেল। রাজপুত্র আর বাঁচিতে পারিলেন না । তিনিও 
বসুত্তে ফাটিয়া মার! গেলেন । 
এই রাজকুমারের পত্রী চন্দ্রকলা পিভৃগৃহে ছিলেন। তিনি শ্বপ্রে দেখিলেন, পতির 
মৃত্যু হইয়াছে । ভূমিকম্প, উদ্কীপাত, রক্তবৃষ্টি প্রভৃতিতে লীতলা কতকটা তৃপ্তিলাভ 
করিলেন, কিস্ত-_ 


পত্রেলোক্যতারিণী মাতা মনেতে ভাঁবিল। 
ভালমন্দ চন্দ্রকলা! কিছু না জাঁনিল ॥” 
অতএব 
প্বামকরে পাতি দক্ষিণ করে নড়ি। রাজকণ্ঠার স্থানে চলিল দেবী বুড়ী ॥ 


যেখানে বসিম্বা আছে রাঁজার কুমারী ।  বিছুর বাড়ীকে যেন গোবিন্দ ভিখারী ॥” 
তাহার পর বলিলেন, 
"হেদে গৌ রজার কণ্টা আসি আশীর্বাদে। এফাঁদণী কর্যাছি পারণ লজ্জা দে। 
তখন-- 
প্নুবের্ণ থালা চাল. কুড়ি বড়ি নএর্গা। ঈশ্বরী সাক্ষাতে কা দাাইল গিক্লা॥ 
শ্বরী কহেন ক্। “হি'তব কাছছে। *+. উনসর্ত তাগুর তোমার বসন্তে মরেছে ॥: 
পশ্চিম পর্বতে তোমার মরিয়াছে পতি। কেমনে পারণ! লব গুন গুপবতী ॥ 


৪২. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। 1 সংখা। 


পূর্বের তপন বদি পশ্চিমে উদয়। তথ্টুচ আমার বাঁক্য মিথ্যা নাঞ্িঃ হয় ॥% 
তাহার পর শীতল! বোধ হয় তৃষ্তিলাভ করিলেন এবং  , 

“এত বলি তেজময়ী হৈল অন্তর্ধান। জানিল বাজার কন্ঠা স্বপ্ন যে বিধান ॥৮ 
তাহার পর,-%' 

অনুমূতা হতে সে চন্ত্রকলা যায়। আত্রশাঁখা ভাঁঙ্গি সতী হরিগুণ গায় ॥ 

০ ক ১ চে রঃ 

রাজকন্া। সতী হৈল উশ্বরীর বোলে । রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ ঘন বলে ॥ 

কৌধিকী রাজার রাণী সমাচার পেয়্যা। ধনিল কন্যার গলে কান্দিয়! কান্দিয়। ॥ 

রাজরাণী বলে বাছা কি বুদ্ধি তোমার । ভাগডারে সকল ধন কর অধিকার ॥ 

গৃহিণী হইয়! বাছা! থাক মোর ঘরে । কেনব। অনাথ করে যাইবে আমারে ॥৮ 


এইস্থলে আমরা'একটু ধতিহাঁসিক কথ! পাড়িব। কবির সময়ে অনুমুতা৷ হওয় 

প্রবল ছিল, কিন্তু পিতামাতা অন্ুমরণকাম! কন্ঠাকে ধনলোভ প্রভূত্বলোভ দেখাইস, 
নিরম্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। যদিও বেশ্টিষ্কের পূর্ববর্তীকালে সর্বত্রই অনুমরণ-প্রথ! 
বর্তমান ছিল, কিন্তু তাৎকালিক কোন কাব্যে তাহার এরূপ বর্ণন! দেখা যাঁয় না, বিশেষতঃ 
কোন কবি নিজ কাব্যের নায়িকাকে অন্ুমূতা৷ করিয়াছেন, এন্ূপ পড়িয়াছি বলিয়া মনে 
হইতেছে না। কবিবল্পভ অনুমরণকাম। চন্ত্রকলার মস্তকে আমপল্লবাদি দিয়! শাস্ত্োক্ত 
বিধি বজায় রাখিয়াছেন। তাহার সমকালে এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে তাহার ন্তায় 
শাস্্জ্ঞানহীন, পুরাণজ্ঞানহীনের নিকট এরূপ বর্ণনা আশা করা যায় না। এ তাঁহার চাক্ষুষ 
প্রত্ক্ষের বর্ণনা । তাহাকে শান্তজ্ঞানহীন ও পুরাণজ্ঞানহীন বলায় তাহার প্রতি অবিচার 
করা হইতেছে না। এ পর্যান্ত তাহার কাব্যে যে সকল পৌরাণিকী কথা পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা কোন পুরাণের বর্ণনার সহিত সুসঙ্গত নহে, তবে শুনিয়। শুনিয়া লোকের ধারণাবশতঃ 
যেরূপ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ জ্ঞান হইতেই কৰি পৌরাণিক প্রসঙ্গ করিয়াছেন। 


তাহার পর চন্দ্রকলা মাতাকে বলিলেন, 
প্রাঞ্কন্তা নিবেদিল জননীর পাশে । পাটে মোর রাজ! নাই রাঁজা হব কিসে ॥ 
অল্প বয়সে যার প্রাণনাথ মরে । সে বড় অজ্ঞান থাকে মা বাপের ঘরে ॥ 
দিনে দিনে হয় তাঁর নহলী যৌবন। মা বাপের হয় এরি বিধির লিখন ॥ 


সে ছুঃখ পাঁবার তরে রাখিবে আমারে । নীলকগহার কেবা রাখিতে চায় ঘরে ॥৯ 
কবির “পাটে মোর রাজ! নাই রাজা হব কিসে” এই চরণটির সরল'মাধুর্যের তুলনা 
'হ্যমা। তাহার পর চন্দ্রকল! যেরূপে মাতাকে প্রবোধ দিয়াছেন, তাহা নারীকুলের শিক্ষণীয় । 
“ নীলকণ্ঠহার অন্বদ্ধে কৰি যে কথা বলিয়াছেন, সেরূপ একটা! প্রবাঁদ (এখনও বাঙ্গালীর 
মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বৌধ হয় যে প্নীলম্” নামক রত্র ( অর্থাৎ 
নীল মণি) সকলের নৃষ্টে শুভদায়ক হয় না, এজন সকলে সাহস করিয়া প্নীলম্‌* গৃছে 


সন ১৩০৫।] ..... শতলামঙ্গল। ৪. 
স্বাখিতে চায় না। এই নীলকঠহার অর্থে তৎ কোন রতালস্কার বা প্নীপমপির হারও 


* হইত্তে পারে। 


তাহার পর চন্ত্রকলা পতির মৃতদেহ পাঁর্থে উপস্থিত হইয়া-_ 

প্দীঘ কুস্তলে সতী ছুটি পদ ছাদে । বদনে বসন দরিয়া! বিধুমুখীপ্কীদে ॥ 

প্রেমের পশরা কান্ত ছিলে মোর সনে। সুখের হাটে দাগা বিধি ঈ্দল এত দিনে ॥ 

ইহার পর সতী আরাকাঁদিল না, অন্ুমৃতা হইবার আঁয়োজন করিতে 'লীগিল। 'শীতলা 
আবার বৃদ্ধ! ব্রাহ্মণীবেশে দেখা দিলেন । তখন-_ 


এত্রাঙ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত কৈল সতী । ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি ॥ 

এত শুনি চন্দ্রকলা শীতলারে বলে। তব বাক্য মিথ্যা হল্য মৃতপতি কোলে ॥ 

শীতল! বলেন কন্া কহি তব ঠাঞ্রি । আমার বচন মিথ্যা কভু হবে নাখ্রিং ॥ 
৫ ১৪ কী সং সং 

অলঙ্ব্য আমার বাক্য শুন রূপসিনী'। আমা আনীর্ধাদে তুমি হবে রাজ্জরাণী ॥ 


তাহার পর শীতল! চন্দ্রকলার পতির প্রীণদাঁনার্থ একটা ছল পাঁতিয়! বলিলেন,_ 

পঘরে আছে নাতিটী নাহিক মোর সাথ। পাতি বৈতে কীকালেতে ধরিলেক বাত ॥ 

তব প্রাঁণনাঁথে যদি বচাইতে পারি। পাতি বৈতে দিবে মোরে বলগো সুন্দরী ॥ 

সতী বলে পতি যদি প্রাণ দাঁন পাব। সত্য সত্য পাতিটি বহিতে আমি দিব ॥৮ 

মহিমাপ্রচারের জন্য শীতল! অনর্গল মিথ্যা কহিতে প্রস্তত, রাজার সম্মুখে একবার 
সাত পুত্রের মরণের পরিচয় দিয়াছেন, এখানে আবার নাতির কথা বলিলেন। ভারতচন্দ্রে 
অর্ন্দীর স্ঠায় কবিবল্লভের শীতলা ছুদিক্‌ বাচাইয়া পরিচয় দিতে পারেন.না। তাহার পর 
চন্দ্র সুরধ্য সাক্ষী করিয়া! শীতলা' কাপড়ের কাগ্ডার দিয়! মুতসরণরিণী মন্ত্রে প্রাণদান দিলেন, 
এবং কোলে করিরা চুম্বন করিলেন। তাহার পর-_- 


“রাজকন্যার সত্য মাতা বুঝিবার তরে। দিলেন বসস্ত পাঁতি বহিবার তরে ॥ 

, আগে আগে চলে শিশু পাতি করি মাথে।  নড়ি ধরি চলে বুড়ী শিশুর পশ্চাতে ॥ 
চন্দ্রকল! সতী তার পশ্চাতে গড়ায় । কত দুরে গিয়। মাত। পাছুপানে চায় ॥ 
ঈশ্বরী বলেন কন্যা মোর কথা শুন। সত্য করে স্বামী দিলে পাছু আইস কেন ॥ 
চন্দ্রকলা বলে মাগো তব দাস পতি । আমি তব দাঁসী হয়ে থাকিব সংহতি ॥ 
প্রাণনাথ কানিনেতে কুম্থম তুলিব। চন্বন ঘসিয়৷ তব পাদপদ্মে দিব ॥ 

এ কথা শুনিয়া! দেবী ভাঁবয়ে অন্তরে | শুনগো রাজীর কন্তা। বর মাগো মোরে ॥ 
চন্ত্রকল! বলে মাগো যদি বর দিবে। প্রথমে শ্বশুরে মোর কুবুদ্ধি ঘুচাবে ॥ 
ঈশ্বরী বলেন কথ৷ শুন মন দিয়া। * মৃতসধশরিনী মন্ত্র তুমি যাও না ॥ 

তবে চন্ত্রকল! হৈল আনন্দিত মনে । মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শুনিল শ্রবণে ॥ 


মন্ত্র পেয়ে শশীমূখী আনন্দিত মনে । প্রাণনাথে সঙ্গে করি চলিল ভবনে ॥ 


8৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! । [১ সংখ্যা। 


হেথা! পুত্রবধূদ্শীকে কান্দে রাজরাণী। শ্ী্গতি চলে ধেয়া লোকমুখে শুনি। 
পুত্রবধূরাজরাণী করিলেন কোঁলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব খায় বদনমণ্লে ॥ 

ধন্ত তব জনক জননী রত্বাবতী। হেন কন্তা গর্ভে ধরে রদ্বাবতী সতী ॥ 
কন্ঠা বলেন ঈশ্বরী পুজহ মহারাজা । জীয়াইব ভাশুর আর পান মন্ত্রী প্রজা ॥ 
এত গুনি নিবেঈীল নৃপতির ঠাঁঞ্ি। যাহার প্রসাদে রাজা হারা মরা পাই ॥ 
পুঁজহ ঈন্থরীগদ পুজ মৃতয্য়।? নৃপতি বলেন মোর কথা হেন নয়॥” 


এই উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝ! যাইতেছে, কবি কিছু তাড়াতাড়ি কাব্য শেষ করিয়াছেন। 
এত তাড়াতাড়ি যে চন্ত্রকলাকে শীতল! নিজ পরিচয় দিবার অবকাশ পান নাই, এমন কি 
যে জন্ত কাত্মের জন্ম, শীতলা সেই চন্ত্রকেতুদ্বার৷ নিজ পূজার ব্যবস্থা! করাইবারও অবসর 
পান নাই, এমন কি বরদাসীর প্রাধিত "শ্বগুরের ছূর্বদ্ধিনাশ” বর প্রদান কিযে? ভৰি 
গিয়াছেন। 
রাজা চন্দকেতু শ্রীতলার অন্থগ্রহ পাইলেন বটে, কিন্ত ছু্বদ্ধি ছাড়িতে পারেন নাই, 
অথব! রাজোপথুক্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবশতঃ রাণী ও পুত্রবধূর অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন-_ 
“পুনর্ববার পুক্র বধূ মরুক ছুজন। 
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন ॥” 
রাজা প্রতিজ্ঞ! রাখিলেন, কিন্তু শিব ভয় পাইলেন। একে চন্দ্রকেতুর সাহায্যে আসিবা- 
মাত্রই শীতলা তাহার ভূতসেনাকে বসন্তে পাড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে আবার তাহাঁরই 
ঘর শীতলার পুজাও রাজা বন্ধ করিতেছেন, কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া 


“ডাকিয়। বলেন কিছু প্রভু কত্তিবাসে ॥ 
পুজহ ঈশ্বরীপদ গুনরে রাজন । একাস্ত ভজিবে তুমি দেব ব্রিলোচন ॥ 
শুনিয়া শিবের বাণী অঙ্গীকার করে।  মর্যাছে যতেক লোক জীউক সত্বরে ॥ 
মন্ত্বলে শশিমুখী দিল জিম়াইয়া। নৃপতি দিলেন পুজা জয় জয় দিয়া ॥ 
জয় জয় শব্ধ হইল নৃপতি-ভবনে। পালা সায় রহে গান নৃপতি-কল্যাণে ॥ 
ইতি চন্দ্রকেতুর পালা! সমাপ্ত । 


রাজা শেষকালে যে শীতলাপুজা করিলেন, তাহাও শিবানুরোধে, সুতরাং তাহার দৃঢ়তা 
একনিষ্ঠতা অক্ষু্ণ রহিল। 
কাব্যাংশ।--এই কাব্যান্থদরণ করিয়া আমরা যতটা দেখিলাম, তাহাতে কবির উপাখ্যান 


রচনায় যে বিশেষ কৌশল কিছু আছে, তাহা দেখিলাম না। কাব্যাংশে ইহার. সৌনর্ধ্যও যে" 


অধিক আছে, তাহাও বোধ হইল ন1)-_তবে একবারে যে কিছুই নাই এমন নহে, ছু' একটা 
নুতন ছন্দও আছে। 
৫১) নিম্নলিখিত ছন্দটার নাম কবি ধএকাবলী” বলিয়া উল্লেখ করিয্াছেন,__ 
. প্রাণী বলে নরপতি। কি হবে আমার গতি ॥ 


সন ১৩৫।] 1 শিতলা-নল্ল। ৪৫. 


উনসর্ভ তনয় মৈল। বধুয়া বিধব! হৈল ॥ 
এ মুখ দেখাব কারে। প্রবেশি প্ইতালপুরে ॥ 
পুত্র বিনে নাহি ধন। পিও দিব কোন জন ॥ 


এটি অস্টাক্ষরী মিত্রাক্ষরা বৃত্তি। তৃতীয় চরণে “তনুয়” শব্দ “পু” শবে পরিবর্তিত 
করিলে অক্ষরাধিক্য দোষ থাঁকিত না। পউনসর্ত” শব্দটি “উনসত্তর-ুবাধক ) উহা। হয়ত 
কবির দেশপ্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থকে। 

(২) মা, তুমি যারে কর বিডৃম্বন1। 

কাষ্ঠ জিনি কলেবর কর তারে জর জর 
অঙ্গে কর উএর নাদনা ॥ 
এরূপ ধুয়াবিশিষ্ট ত্রিপদী ছন্দ সমগ্র কাব্যে এই একটা মাত্রই আছে। 
কল্পনা ।-কবির কল্পনাশক্তি বেশ তীক্ষ ও মাজ্জিত ছিল না। তাহার বিচারে চূড়াত্ত* 
সুখের ছবি 'যে কি, তাহার একটা! উদাহরণ তিনি চন্দ্রকেতুর প্রজার অবস্থ্র্ণনার মধ্যে 
অসতর্ক ভাবে দিয়! গিয়াছেন,_- 

"  "ক্ুবর্ণের কলপীন্ধত প্রজা জল খায়। কেবা রাজ! কেবা প্রজা চেন! নাহি যায় ॥ 
রোগ শোক নাঁহি জানে সদাই মদন । লিখিতে ন! পারে যেন ইন্দ্রের ভুবন ॥ 
রাজার রাজ্যেতে কেহ।নাহি করে ভাগা। কুল। ভরি ধান্ত লেই তিল ভোর বিঘা ॥৮ 
কবির মতে, প্রজা নুবর্পণের কলপীতেই জল খাঁউক, আর বাজায় প্রজায় সমান ভাবেই 

চলুক, যদি তাহাকে ভাগে চাষ করিতে না হয়, যদি সে কুলা ভরিয়া ধান লইতে পাঁয় এবং 

যর্দি তার বিঘা ভোর জমীতে তিল জন্মে, তাহা হইলে আর তাহার ছৃঃখ_কি? ইহা হইতে 
আমরা কবির নিজের অবস্থাও অনুমান করিতে পারি। 

ভাষা ।-_ভাষাগত বিশেষত্ব এই কাব্যে বড় বেশী নাই, যাহা! আছে, তাহা দেখাইতেছি-_ 

(১) কাঁটাল্যা বসস্ত বলে দেবী বিদ্যমান । 
» (২) শিখর্া। বসস্ত বলে দেবী বিদ্যমান। 

এইরূপ “বেঁউচ্যা”, প্গগর্যা” । এরূপ শব্দ আরও আছে। এখনকার ভাষায় এইগুলির 
ফলা ও আকারটীকে বিষ্ৃত করিয়। “কীটাপিয়া” হইসাদাঁড়াইস্বাছে। “শিখরিয়া” পবেউচিয়া 
ইত্যাদিরূপে লেখাই প্রথা ও শুদ্ধ বলিয়৷ গণ্য হুইয়াছে। “মগর্যা”টি মগরিয়! না হইয়া বোধ 
হয় মগ্রাই হয় ( যেমন খাগৃড়াই )। 

€৩) আভরণ ত্যক্ধিলেন রূপা আদি হীরা । 

কবি যদিও চন্দ্রকেতু রাজার প্রজাবর্গকে সোার কলসীতে জল খাওয়াইয়াছেন, সৌণার 
ভাটা লইয়া শিশুদিগ্বকে খেলা করাইয়ছেন, তবু এই চরণটীতে রূপাঁর আভরণ ভিন্ন জুবর্ণের 
অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। যদিও এর্থলে “আদি” শবের প্রয়োগ আছে ও হীরকের 
উল্লেখও আছে, কিন্তু কবির সামাজিক অবস্থা! যাহা! ছিল, সে অবস্থায় লোকে রূপার গহন! 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [১ম সংখ্যা । 


পারতে পারিলেই কৃতার্থগ্জান করিত এবং কবিও ০সেই অবস্থার লোঁক ছিলেন বলিয়া, মা 
শীতলার গাত্রে রৌপ্যালঙ্কারের প্রাধান্য রাখিয়া গিয়াছেন। হীরুকের উল্লেখ এন্থলে যেন 
কবি একাস্ত ধনের মান রাঁখিবার জন্যই করিয়়াছেন। কবির সাঁমাঁজিক অবস্থা সন্বন্ধে 
আমর! যদি এন্প অনুমান করি, তাহা! হইলে বোধ হয় কোন অন্ঠায় করা হয় না। 

“বাম হাতে ছেল্যা মুণ্ড ভন্গুক-বাহন ।” 

এই “ছেল্যা”-শব্দ অবশ পৃর্বোল্িখিত “শিখরীয়া”, কাঠালিয়া”র স্তায় এখনকার ভাষায় 
“ছেলিয়” রূপধারণ করে না বটে, কিন্তু হিন্দী ভাষায় ছেলিয়া হয়। এরূপ স্থলে এই যফলা 
ও আকারের প্রষোগ রাট়ীয় বিকার কি ন। তাহ জানি না, তবে পূর্ববঙ্গের ভাষায় “ছাল্যে” 
প্রয়োগ গুনিমাছি। 

| “শীতল বলেন বুচাইব সোণ! শেঁকা |” 

“শেঁকা” অবপ্ত এতদঞ্চলে পর্শাখা” রূপে লিখিত হয্ব। আদলে ইহা “শঙ্খ” শব্দের 
অপতভ্রংশ। “কা” বা “শেখা” রাচ়ীয় বিকার বটে ।«এইনদপ “ভাটা স্থলে “ভেঁটা”-_“সুবর্ণের 
ভেটা লঞ্যা শিশুগণ খেলে ।» 

“আগমন” অর্থে “গমন” শব্দের প্রয়োগ 

“ত্রাহ্মণী দেখিয়া রাঁজা করে নিবেদন । 
কি কারণে মৌর স্থানে করেছ গমন ॥৮ 

“দেঘ” অর্থে “দেই” এবং “নাপাক” অর্থে অপাঁক+ 

অপাঁক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটা ।” 

« উর্দু ভাষায় প্নাপাক” অর্থে অপবিত্র, বাঙ্গালী কৰি সেস্থলে ”অপাঁক” শব্ধ ব্যবহার 
করিয়া নিজে যে ভাষাটী ভাল হজম করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। “দেয়” 
অর্থে “দেই” শবের, প্রয়োগ ঠিক প্রাদেশিক প্রয়োগ নহে, ইহ উক্ত শবের প্রীচীনবূপ- 
মাত্র, কারণ উহ প্রায় সকল প্রদেশের কবির লেখাতেই দেখা যায়। “বল্যা” ও “বলিয়া” 
উভষবিধ প্রয়োগই দেখা ষাঁয় যথা_“শিব শিব বলিয়! ছুই কর্ণে দিল কর।” এইরূপ ছ্বিবিধ 
রূপের প্রয়োগ দেখিয়া! বোধ হয় যে ( কহনার্থ) “বলে” পদের সহিত “বলিয়া” অর্থের অর্থাৎ 
হেতুবৌধক* “বলে” (যাহার উচ্চারণ বোলে ) পদের পার্থক্য রাখিবাঁর জন্যই প্বলা” 
এই রূপের উদ্ভাবন কর হইয়াছে; কিন্তু এ উদ্ভাবন এই কবির নিজস্ব নহে, ইহাঁর বহু পুর্বব- 
কালের কবির রচনাতেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অকারাস্ত উচ্চারণবিশিষ্ট লাস্ত ক্রিয়া- 
পদ ,গুলিতেও কবি একটী করিয়া যফলার ব্যবহার করিয়াছেন, আবার কোথাও তাহাও 
করেন নাই। 
রি (১) তার বাড়ী চলিল বসন্ত গজশু'ড়া। 

(২১ রাজার মহলে শীঘ্র প্রত্রেশিল গিয়া । * 


(৩) পূর্ণ হাট বসাইল, বসাইতে না পাইল। 


. সন ৯৩০৫।] শীতলা-্গল | ৪৭ 


অন্থাত্র-- 
(১) আলকুহা। বসন্ত বেরাইল্য তার গাঁয়। 
(২) তার বাড়ী বসন্ত পাঠাইল্য চামদল। 
(৩) ইলা বত প্রজালোক, * মোক লা পু্ক। 
একপ করিবার অর্থ কিছুই দেখা যাঁয় না। 
* প্রথম পুরুষের কর্তীয় উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহারও এ কাবো বিরল নহে )"আর 
কি পৃজিব চন্দ্রকেতু নৃপমণি।৮ এস্থলে পপুজিবে” অর্থে “পুজিব” প্রযুক্ত হইয়াছে। 
(২) পুত্র বিনে নাহি ধন। পিগু দিব কোন জন ॥ 
এস্থলে “দিবে? অর্থে “দিব” প্রয়োগ | 
(৩) তোমা বিনে কেবা রাজা। অনাথ হইব প্রজ| ॥, 
এস্থলে হইবে? অর্থে “হইব” গ্রয়োগ। 
বস্তবাচক শবের স্থলে ব্যক্তিবাচক শবের প্রয়োগ প্রাচীন কবিদের কাব্যে যথেষ্ট দেখা 
ফাঁয়, কবিবল্পভের রচনাতেও তাহা আছে,_- 


“হুধ্য সনে মোর মিতা ।৮_- 
এস্থলে “মিতালী” অর্থাৎ মিত্রতা অর্থে “মিতা” শব্দের প্রয়োগ । 
ভিন্নার্থে বিভিন্ন শবের প্রয়ৌগ-- 
“দুহিতা যমুনা যম তনয় আমার । 
' তেজময়ী পাছে ছুঁহে করেন প্রতিকার ॥৮ 
স্থলে “অধিকার” অর্থে প্রতিকার, শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে; কিন্ত প্রতি উপসর্ণের 
অর্থের প্রতি কবির উদ্দেশ্তের একটা বিশেষ টান আছে। হুর্ালোকে রাজপুত্রকে বসন্ত 
ভয়ে লুকাইয়া রাখা হইলে, শীতলা৷ ু্ধ্যলোকেও বসন্ত ছড়াইয়া দেন। পুত্রকন্তার প্রতি 
পাছে*শীতলা অন্থুগ্রহ করেন, এই ভয়ে সু্যপত্তী ছায়া কুর্য্কে প্র কথা বলিতেছেন। অতএব 
অন্ৃতব হয় ষে, ছায়৷ ভাঁবিতেছেন, শীতলার শীকার রাজপুত্রকে আনিয়া রাখা, অপরাধে 
শবীপ্লা প্রতিশোধ দিবার জন্ত যদি তাঁহার পুত্রকন্তাকেই আক্রমণ করেন। প্রতিকার 
শব্দের “প্রতি” উপসর্গ হইতে আমরা কবির অস্তরস্থ প্রতিশোধের ভাবটুকু বোঁধ হয় টানিয়! 
বাহির করিতে পারি। 
" একটী কবিকল্পনার সমাস অতি সুললিত বটে-.- 
| “নীলকণ্ঠ-শ্রিয়া-তাত,তথি কেবা যাঁয়।” 
নীলকণঠের ( শিবের রিয়া (পরীর), তত (পিতা) অর্থাৎ হিমালয় হইলেও ব্যাধ্যর্থে 
পর্ববতমাত্র অর্থ গৃহীত হুইয়াছে। “তথি” তথায়। 
“বির বাড়ীকে যেন-গৌবিন্দ তিখারী 1৮ 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পা্রিকা । [৯ম সংখ্যা। 


“বাড়ীতে, স্থলে “বাড়ীকে” বর্ধমান অঞ্চলে “কথোপকথনের ভাষায় অপ্তবী বিভক্তির 
“এ/ও পতে” চিহ্ছের স্থলে “কে” চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যেমন ঘর্‌কে ফাঁবি? 
দিগম্বরী বেশ ধর ইবেশ ছাঁড়িয়া। 
এস্থলে “ই” শট “এই” শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ । এই “এই” শব্ধ ২৪ পরগণা, হুগলী, 
নবস্বীপ প্রভৃতি জেলার ভাষায় 'সংক্ষিপ্তাকারে “এ হয়। আর বর্দমান অঞ্চলে “ই হয়। 
স্থতরাং এই"*ই” হইতে আমর! কবিকে রাচীয়্ লোক বলিয় ধরিতে পারি। 
বিশেষার্থক শব্দাবলী ।-- 
“রাজকন্ত। সতী হৈল ঈশ্বরীর বোলে ।” 
ইংরাজেরা %31)9 198081209 ৪ 32696. 000 1392 1)08080058 1013915] 10119” এতদাকো 
সতী শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ করে, এস্বলে কবি সেই অর্থে সতী শবের প্রয়োগ করিয়াঁছেন। 
সতীশব্দের এরূপ অর্থ এখনকার ভাষায় চলিত নাই। 
“অলত্ব্য আমার বাক্য শুন বূপসিনী ।» 
এস্কলে “রূপসিনী” এরূপ পদ ভুল হয়, পরূপসী” শব্কে পর পংক্তির “রাঁজরাণীঃ 
শবের সহিত মিত্রাক্ষর করিবার জন্ত এরূপ করা হইয়াছে। এরূপ ভুলগুলি সংস্কতে “আর্য- 
প্রয়োগ” বলিয়া উপেক্ষিত হয়, আমর! বাঙ্গালায় “কবিপ্রয়োগ” বলিয়া ছাঁড়িয়া দিতে পারি। 
আজকালকার লেখকেরও যে এ দোষ নাই, এমন নহে,__“সুকেশিনী শিরশোভা কেশের 
ছেঁদনে”,._স্থুকেণী বা স্থুকেশ! পদই শুদ্ধ, স্বুকেশিনী হয় না। 
| “পাঁতি_বৈতে কাঁকালেতে ধরিলেক বাত” , 
“টৈতে+অর্থ “বহিতে” এবং প্কাকালেতে” কটিদেশে। 
ূ “সতী বলে পতি যদি প্রাণদান পাঁব।৮ 
পায়” বা “পাইবেন” অর্থে “পাব” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
“কাপড় কার দেবী বেড়ি দিল তথা” 
“কাগ্ডার অর্থে পর্দা, আবরণ ইত্যাদি । 
রর “মৃতসধগরিণী মন্ত্রে প্রাণ সধগারিল ।৮ 
"্মৃতসধ্ারিণী” স্থলে "্মৃতসপ্ীবনী” হওয়াই কবির উদ্দেশ্ত; ঠিক বলা যায় না হা! 
লিপিকর-প্রমাদ কি না।. 
“চন্্রকলা সতী তাঁর পশ্চাতে গড়ান়।» 
প্গড়ায়” অর্থে অন্থসরণ করে। 
“কত দূরে গিয়া মাতা পাঞছু পানে চায় ।” 
*পাচছু” অথে”পম্চাতে। 
আঁমি গিয়া যার ঘরে করি বিড়ম্বনা । 
সোগার.শরীর করি_উএর নাদনা ॥ 
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এস্থলে "নাদনা/ শবের অর্থ যতট! বুঝা যায়, তাহাতে টিপি বা স্তূপ খ্বলিয়াই অস্থমান 
হয়।* উইয়ের টিপি যেমন অুস্তঃশূন্ট, বসন্তের প্রকোপে সোণাঁর স্ঠায় শরীরও সেইকপ অন্তঃশুন্য 
হইয়া যাগ্ন বা উইয়ের টিপির উপরিভাগ যেমন অমস্থণ, বসস্তের চিহে গোণার শরীরও 
সেইরূপ বিকৃত হইয়া যায়) এইন্প অর্থই এস্থলে অন্ুমিতঞ্হয়। 
“নেকা। চেক মেঘনাদ বিষম মূরতি |” 
', এ্স্থলে "নেকা ঠেঁকা” এক কথা কি স্বতন্ত্র অর্থবিশিষ্ট হই কথা তাহা বুঝিলাম না। 
অন্ুমানে অঙ্কন অর্থে লিখন এবং তদর্থে লিখন শব্দের অপভ্রংশ “নেকা” হইতে পারে। 
“টেকা” অন্থকারক শব । মেঘনাদের মুখখানা নানারূপ চিত্রিত (অবশ্যই ভয়ৌৎপাদক ) 
এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। 
“তেজমরী বলেন তবে না হইল পুজা । 
নিদান রাখিল পুনঃ চন্দ্রকেতু রাজ! ॥” 
এস্থলে দনিদান” শব্দের কি অর্থ বুঝ! গেল না। আমাদের এতদঞ্চলে কথ্থাপকথনের 
ভাঁষায় নিদান শব্দ বিকৃত হইয়! “নিদেন” হয় এবং “একান্তপক্ষে” এইরূপ অর্থপ্রকাশ করে। 
এস্থলে চন্দ্রকেতু কনিষ্ঠ পুত্রকে কুর্যলৌকে লুকাইয়া রাখায় শীলা ত্র কথা বলিতেছেন, 
স্থতরাং এস্লে যদি এপ অর্থ করা যাঁয় যে, “একাস্তপক্ষে রাজা চন্ত্রকেতু এ পুক্রটিকে রক্ষা 
করিতে পারিল+__তাহা হইলে এই নিদাঁন শবের অর্থ যেন কতকট! হয়। 


“পদ্ম বলে শরণাঁপনে যদি ছেড়া দিব। 
* তবে কি আমারে হর মস্তকে ধরিব ॥৮ 


“রণাপর? অর্থে “শরণাপন” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে । ইহা! বোঁধ হয় লিপিকর-প্রমাঁদ। 

. “প্রাণ দিয়! শর্ণাপন শিশু যদি রাখি ।” 

পশরণাপন্ন” শব্দের অন্তর্গত নানাবর্ণের বিকার টিয়া শর্ণাপন হইয়াছে। এরূপ স্পষ্ট 
ভ্রমাসসক শব্কে কোন দিন স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে । উপরিলিখিত 
“শরণাপন” শবকেও স্বতন্ত্র শব্দ ধরা উচিত নহে। 


প্ডান হাতে আশাবাঁড়ি বামহাতে পাতি। 
চৌধাট্ট বসস্ত মাতা রাখিলেন তথি ॥৮ 


“আশাবাঁড়ি” কি তান্ধা জানিনা, তবে “বাড়ি” অর্থে “নড়ি” “লাঠি,” “ছড়ি” ইত্যাদি 
বটে। "পাঁতি” অর্থে পেঁতে, চুব্ড়ি। "তথি” অর্থে তথায় কিস্ত- এখানে “ভাঁহাতে”। 

উপরে যে সকল ভাষাতত্ব আলোচিত হইল, তন্দ্রা আমরা এই কাব্যখানি ভারত-* 
চন্দ্রের পুর্বের গ্রন্থ বলিয়া! গণনা করিতে*পারি, কারণ ভাঁরতচন্দ্রের সময়ে ভাষা যে 
পরিমাণে মার্জিত হইয়াছিল, ইহার ভাষা সে পরিমাণে মার্জিত নহে। আবার কবিকঙ্কণাদির 
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ভাষার স্তায় তণ প্রাচীনাবস্থান্থচকও নহে। জ্্গমান হয়, ইহা কেতকাদাঁসাদির সম- 
কালের রচনা । র্ 

ইতিহাস।-_এই কাব্য হইতে সামাজিক ইতিহাঁস-স্বন্ধে ক্ছি কিছু জান! যায়। যে 
স্থলে শীতলা-দেবীকর্তৃক চন্দ্রকেহুর রাজ্যে প্রজার জাতিনির্বর্ধশেষে বসন্ত-ব্যবস্থা বর্ণিত 
হইয়াছে, সেই স্থলে কয়েকটী জাতির ও রাজকর্মচারীর ব্যবহার বর্ণিত আছে। কবির 
সময়ে সেই, সফল জাতির ব্যবহার কিন্ধূপ ছিল, তাহা! এখানকার লোকের অবগতির জুন 


উদ্ধত হইতেছে,__ 
“আমীন মাপএ জমী কোণে কোণে দড়া । তাঁর বাড়ী চলিল বসস্ত গজশু'ড়া ॥ 
%% চর র্ ০ সং 
শ্রান্ধ সময় ভাঁট বোধ নাহি যায় । আমবৌয়া আলকুম্তা বসস্ত বেরাইল্য তাঁর গায় ॥ 
৭. ক সু ্ে 


গোয়াল! বিচিত্র ঘোল তাতে দিয়া জল। তার বাড়ী বসন্ত পাঠাইল চামদ ॥ 
আসি বলি নাপিত ভাড়ায় মন্তুষেরে।  উঞ্ানিয়!। বসন্ত ধরিল গিয়! তাঁরে ॥ 
ৰাসিবস্ধ দিলে রজক সুখে পরে। পোড়া মন্ুরিয়া পাঠাইল্য তার ঘরে ॥ 
অনেক ছলন! ধরে কোটাল নিশীচর।  মগর্যা বসন্ত পাঠাইল্য তাঁর ঘর ॥৮ 
গোয়ালা, ধোপা, নাপিত এখনও যে এ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য 
কেহ দিবেন কি না জানি না। 
এতস্ডিন্ন আরও একটী কথা বলিতেছি। কেতকাদাঁসাদির মনসাঁমক্গলের নায়ক 
ঠাদবেণে শিবভক্কু ছিলেন, আর এই কাব্যের নাগ্নকও শিবভক্ত। উভয়েই প্রাপান্তে 
শিবোপাসনা ত্যাগ করিতে প্রস্তত নহেন অথচ দেবীরাও তাহাদিগকে ভিন্ন আর কাহাঁর- 
দ্বারা আপন আপন মহিম। প্রচার করাইতে সম্মত নহেন। শ্বিভক্তগণকে দেবীভক্ত 
করিবার এই চেষ্টা দেখিয়। বোধ হয় যে, যে সময় বাঙ্গালায় শৈবধর্দ্ের সহিত শক্তিধর্মের 
সংঘর্ষ হয়, সেই সময়ে এই সকল দেবীমহিম! প্রচারিত হুইস়্া থাকিবে । অন্ত্-প্রীধান্ত 
প্রতিষ্ঠার সময়েই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবী আপন আপন পুজাস্াপনে ব্যস্ত হইয়া থাকিবেন 
বোধ হয়, নতুব। শিবভক্ত নায়কগণকে এতট! দেবীদ্বেধী করিয়া অস্কিত করিবার অর্থ কি? 
আর দেবীগণের ব্রতদাস-নিরূপণার্থ শিবভক্তকেই নির্বাটিত করিবার কারণ কি? ধাঁহাঁরা 
এই সকল উপাখ্যানকে প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে এরূপ ভাবের কোনটকথা 
বল। বিড়ম্বনীমাত্র ৷ 
কবিতার প্রসিদ্ধি।_-ভারতের অসংখ্য কবিতার ন্তায় 'দৈবকীনসনের ছুই চারিট 
কবিতাও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবাদ বাঁক্যের স্ডায় চলিয়া! গিয়াছে,_ 
০) “সখের হাটে দাগ! বিপ্রি দিলা এতদিনে ।৮ 
(২) “পাটে মোর রাজা নাই রাজ। হব কিসে ॥৮ 


দন ১৩৫।] শীতলা-মঙ্গল। ৫১: 


(৩) “কেবা কার পুক্রঞ্বধূ কেবা কার পিতা । 
মরিলে সম্বন্ধ নাই গুন এই কথা ৮ * 
খু'জিলে এরূপ সন্ভাবব্যঞ্জক কবিতা আঁবও ছুদশটী পাওয়া যাঁয় ।* 


২। নিত্যানন্দের শীতলী-মঙ্গল । 
গোকুল-পালা । 
এই পালার যে পুথিখানি বিশ্বকৌষ-কার্যযালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহীও অধিক 
দিনের প্রতিলিপি নহে, তবে মৎসংগৃহীত পূর্বোক্ত পু'িখানি-অপেক্ষা অধিক দিনের । 
ইহা ১২১৬ সালের ২২ জৈষ্ঠ তারিখে রামধন চোঙ্গদার নামক ব্যক্তির লিখিত। কাহার 
জন্ট কোথায় লিখিত হয়, তাহার ফোন উল্লেখ নাই। পুথিখানির বয়স*১৮৮ বৎসর 
হইলেও ইহার অবস্থা ভাল। ইহার রচনা পূর্বোক্ত কাব্যের রচনা হইতেও প্রাঞ্জল ও 
সরস। এই কবিও “ভারতচন্ত্রদির পূর্ববর্তী হইবেন বলিয়া অনুমান করা যায়, যথাস্থানে 
তাঁহার আলোচনাও করা হইয়াছে। পু'খিখানি ৯ পাতা মাত্র, কবিতার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ 
হইবে। 
কবি নিত্যানন্দের বিশেষ পরিচয় কাব্যের ছুই স্থলে পাঁওয়। গিয়াছে; এক স্থলে,_ 
“সৌতিসম সর্বশীস্ত্র, শ্রীুত ভবানী মিশ্র, তন্ত স্ুত মিশ্র মনোহর । 
তার পুত্র চির্রীব,. কি গুণে তুলনা দিব, যার সথা প্রতু দামোদর ॥ 
মহামিশ্র তন্তাত্বজ,  শ্রীরাধাচরণাম্থুজ, টৈতন্ত তাহার নন্দন। 
তাহার মধ্যম ভ্রাত,। নিত্যানন্দ নামঘুত,। গাছে তেবে শীতলাচরণ ৮ 


আর এক স্থলে-_ 
“্কাটাদের ডিগ্রিসাঞ্ি গোত্র ভরদ্বাজ। মহামিশ্র রাধাঁকান্ত খ্যাত ক্ষিতিমাঝ ॥ 
দ্বিতীয় আত্মজ তার দৈব অন্থবলে। দ্বিজ নিত্যানন্দ রচে সাধনের ফলে ॥”” 
এতস্রিন্ন কয়েক স্থলের ভণিতা হইতে আমর! পাইয়াছি £- 
“চিস্তিয়া শ্রীণীতলার পদ্মপাদদবন্ছ। বিরচিল চক্রবর্তী কবি নিত্যানন্দ ॥” 


এই সকল হইতে আমরা দেখিতেছি, কৰি নিত্যানন্দ ভরদ্বাজগোত্রোভুত ডিতীসাহী 

" ( ডিংশাই ) গ্রামী কাটাদিয়াবাদী ছিলেন। ইহার বংশে প্রথমে ভিংশাই, পরে মিশ্র, পরে 

০০০০০০০০০০০ 

*  ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিধদের “রাই পণ্ডিতের ধর্মঙ্গল” প্রবন্ধে বৌদ্ধ হারীতী দেবীর প্রসঙ্গ আছো 

বলিয়! যে উল্লেখ কর! গিয়াছে, তা! ভুল। উহা! শ্রীহরপ্রসীদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাঁজী (বাঙ্গালা বৌদ্ধধর্মা- 
বশেষ) প্রবন্ধে আছে। 


৫২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [ ১ম সংখ্যা 


শে 


চক্রবর্তী, উপাঁধি' প্রচলিত হয়। ইহার উর্ধতন তিন পুরুষের নীম পীওয়া গিয়াছে এবং 
ইহারা যে অন্ততঃ তিন সহোদর ছিলেন, তাহাও জানা যাইতেছে ৮ কেননা তিনি আপনাকে 
চৈতন্তের মধ্যম ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং তাহার অন্ততঃ একজন কনিষ্ঠ 
ভ্রাত। ছিল। কবি বংশাবলী এইরূপ, 


ভবানী মিখ -- -** € কবির প্রপিতামহ ) 
চিদীৰ রি ্ (পিতামহ) 
মহামিশ্র রাধাকান্ত -.. -*" (পিতা) 

তন নিত্যানন্দ (নাম অপ্রাপ্ত) 


€ শীতলা-মঙ্গল প্রণেতা ) 

কবির বৃংশ ডিগ্তীসাহীগ্রাণী। এই গ্রামীণের! বল্লালমেনের সময় হইতে কৌলীন্ত-হীন 
ছিলেন, প্রত্বাত বল্লালসেনের প্রদত্ত স্বর্ণয়ী ধেনুদীন লইয়া যে সকল ব্রাঙ্গণ পতিত হন, 
তাহাদের মধ্যে ডিনতীসাহীগরাী শঙ্কর নামে এক বাক্তি ছিলেন। কবির বংশ এই পতিত 
শঙ্কর ডিগ্তীসাহী হইতে উদ্ভূত কি না কে জানে? লকন্ষণসেন যখন কুলীনের মুখা, গৌণ 
ও বংশঙ্মভেদ স্থাপন কবেন, তখন ডিভ্ীসাহীগ্রামী জনার্দন গৌণ কুলীনশ্রেণীতে গৃহীত 
হন, কবি নিত্যানন্দ এই বাক্তির বংশ-জাত কি না, কে বলিবেট দনৌজামাধব যখন 
কুলীন ও শ্রোত্রির সংজ্রকভেদ প্রবন্তিত করেন, তখন তাহার আদেশে ডিশীসাহী গ্রামীণেরা 
সি্ব-শ্রোত্রির সংজ্ঞার অভিহিত হন। দেবীবরের সময়ও ডিগ্ীসাহীরা এ মধ্যাদাতেই 
অবস্থিত ছিলেন। যাহাহউক "কবির কুল-পরিচয়ের ইতিহাঁস অনুসন্ধানে আর অধিক 
স্থবিধা নাই। কবির বংশের বাঁসগ্রাম কীটাদিয়া, কবির জন্স্থান বলিয়া! যত প্রসিদ্ধ 
না হউক, এক শাখা কুলীনাবাস বলিয়! বিশেষ বিখ্যাত। বল্লালী কুলীন মকরন্দ বন্দ্ের 
জোম্ঠপুত্র দাশরথী এই গ্রামে বাস করেন, তদবধি একাল পধ্যন্ত তাহার উত্তর পুরুষগণ 
ভা।পনাদিগকে “কাটাদিয়ার বাঁড়,য্যে” বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। 

কবি নিত্যানন্দ কোন্‌ সাম্প্রদায়িক ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাহার কাব্যে 
কোথাও তাহার সুস্পষ্ট আভা নাই! তবে তাহার এবং তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতার নাম হট 
(নিত্যানন্দ ও চৈতন্ত ) দেখিয়া বৌধ হয়, তাহার পিতা চৈতন্ট-সম্প্রদারী ছিলেন, কিন্ত 
. তাহাও এই সামান্য প্রমীণের বলে নিঃসন্দেহে বল! যায় নী। একটি ভণিতায় আমরা 
পাইয়্াছি)__ 

প্চক্রবন্তী নিত্যানন্দ রচে মধুক্ষর। শীতল্যা পিরীতে হরি বল নর ॥” 

এই “হরি বল” হইতে কবিকে যদি কেহু বৈষ্ণব বলিতে চাহেন, তাহাতে আমাদের 
কোনই আপত্তি নাই। ধাহাদের এরূপ ধারণা, তাহাদের জন্ত আরও একটী সপক্ষীয় 
ভণিতা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,__ 


৯. 


০০] শীতলা-মঙ্গল। ৫৩. 


“ব্রাঙ্গণে করিতে কৃপা ব্রাঙ্গণীর গঠে। নারায়ণ চিস্তি মনে নিত্যানদ্দ ভণে ॥৮ 
নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গলের বিবরণ এইরূপ,-_- 
“গোকুল-পালা ।-- 

রঙ্গরসে করা! স্থিতি রোগপুরপাটনে । বসন্তকুম্তারী বস্যা বস্যাভীবে মনে ॥ 

ব্রণব্যাধি-যাঁনে বেড়াই চৌদ্দভুবন । সত্য ব্রেতা নিলাম পুর্তা শাস্যা ত্রিভবন ॥ 
* দ্বাপরেতে দাসী সঙ্গে বসা যায় দিন। মহীতলেহল নাঁঞ্ মহিমর ছিন ॥৮ * 

কবি নিত্যানন্দের কল্পনা বড় তেজস্ষিনী। শীতলার অবস্থীনের জন্ত তিনি স্বর্গে মর্তযে 
কোথাও স্থান নাঁ করিয়া “রোগপুরপাঁটনের” স্থৃষ্টি করিয়াছেন, শীতলার চৌদ্দভুবন 
ভ্রমণ করিবার জন্য "্রণব্যাধিরপ যানের” স্ষ্টি করিয়াছেন, আর শীতলার নম দিয়াছেন 
“বসস্তকুমারী”। যে পুরাঁণকার কবি যেন ব্রণভয়ে ভীত হইয়া এই দেবীর নাম শীতল! 
বাখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা বাঙ্গালী নিত্যানন্দকে অধিক সাহসী "বলিতে হয়, তিনি 
নির্ভয়ে দেবীঁর নাম “বসন্তকুমারী” রাঁখিয়াছেন। যে বাঙ্গালী ভয়ে বসস্তেরপ্থীম করে না, 
বলে “মার অন্ুগ্রহ”, সেই বাঙ্গালীরই জনৈক কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী মার বাস্তবিক 
অন্ুগ্রহলাভাশয়ে, মার উপযুক্ত নাম-ধাম-যানাদির করনা করিয়া একটু নুতনত্ব দেখাইয়াছেন 
বলিতে হইবে । 

তাহার পর কবি শীতলাঁকে সর্বকাঁলজগ্িনী করিবার জন্ত দ্বাপরে কিন্ধপে মহীতলে 
মহিমার চিহ্ন থাকিবে, তাহা ভাবিতে বসাইয়া গ্রস্থারন্ত করিক্বাছেন। যাহা হউক, মহিম। 
প্রচার করিতে হইলে, দেবদেবীদিগের একার যুক্তিতে কিছু হয় না, কাহারও সহিত 
পরামর্শ করা আবশ্তক হয, সুতরাং প্রথান্থুসারে শীতলারই বা না হইবে,কেন? দৈবকী- 
নন্দনের শীতলাও জরাস্থরকে ডাকিয়া ছিলেন, নিত্যানন্দের বসম্তকুমারীও তাহাকেই 
ভাঁফিলেন 7 

দধুক্তিহেতু জগৎমাত। জরাঁকে জিজ্ঞাসে। পৃথিবীতে পুজার প্রচার হয় কিসে ॥ 


বুঝ্যা বুঝ্য। বিচক্ষণ বুদ্ধি দিল জর। গুণ খাত হবে যাহ গোঁকুলনগর ॥ 
নাশিতে ক্ষিতির ভার দৈত্যের নিধনে । পূর্ণবন্ধ নারায়ণ নন্দের ভবনে ॥ 
বাল্যবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল । শ্রীদামের অংশকলা৷ দ্বাদশ রাখাল ॥ 
ষোড়শ সহত্র গোপী স্বয়ং আদ্য। রাধা । কলাবরতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা ॥ 
ব্রহ্মাদি বাসনা করে যার পদধূলি। সে হরি আপনি গোপগোপী সঙ্গে কেলি ॥ 
দেবতা তেত্রিশ কোষ্টি ত্যজি স্বর্গশালা।  ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা ॥ 
ত্রিসর্গপ্রিয়। গঙ্গ। কাশী বারাণস। এ এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ ॥ 

এমন গোকুলে মাত পুজা! নেয় যদি । ত্রিভূবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি ॥” 


মা শ্ীতলা সত্য-ত্রেতাঃ ত্রিভুবন শাসিত করিয়া পুজা লইয়া! গরবিনী হইয়া বসিয়া 
ছিলেন) ছাপরে কিরূপে পৃথিবীতে মহিমার চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহাই তাবিতে 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। ৷ [ ১ম সংখ্যা 
ভাবিতে জরকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। জর,” পৃথিবীর মধ্যে আপাততঃ কৃষ্ণাবতাঁর 
হওয়াতে কাঁণী গঙ্গ! প্রভৃতি অপেক্ষাও গোকুলনগরের শ্রেষ্ঠতা, জানাইয়া, সেখানে পুজা 
লইতে পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যে বিধিমত জব্দ হইবে, তাহাঁও বলিয়া দিল ; 
কিন্তু শীতলার একটু ভয় হইল,” একবারে নারায়ণের বিহারভূমিতে গিয়া অন্ুগ্রহ-বৃষ্টি 
করিতে তাহার প্রাণ*একটু কাপিয়৷ উঠিল 7 
“যে কথা জরার সে যুক্তি অসম্ভব । শুনে শীতলাঁর মুখে সরে নীঞ্ডি রব ॥” 

কিন্ত তাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলে কৈ, কাজেই মার মুখে রব ফুটিল, তিনি 

জরাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন ;- 


প্বাপু জরা বুদ্ধির বাঁলাই লয়্যা মরি। যেই দিলেন চুরী বিদ্যা তার ঘরে চুরী ॥ 
নন্দের কানাঞ্জে মোঁকে লাগে বড় ভয়। স্তনপানে পুতনা পাঠালে যমালয় ॥ 
চরণ নাচেড়ে ভঙ্গ হুর্জদয় শকট। বলা নয় ব্রজে যাওয়া বিষম সম্কট ॥ 

গং. রদ রঙ গং র রঙ 


ইন্দ্র যথা হারে তথা যেত্যা বল মোকে। মাতঙ্গ মন্দিরে সিংহ লজ্জা নাঞ্জি ঢোকে ॥৮ 

নীতলার এই ভীতি-কম্পিত কথাগুলি জরার বড় ভাল লাগিল না । ঈীতলা তাহাকে এতটা! 
মূর্খ, অপরিণীমদর্শী ঠাহরাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া বোধ হয় জরা একটু চটিল ও 
জৌড়হাতে বলিল,__ 


“বিষু দিল বসন্ত ব্রহ্মার হয়ে ঝি। নবঅবতার কৃষ্ণ ভয় কর কি ॥ 
০ত্রণ-জালে ব্রজপুরি চলগ্যা বেড়িব। মরি যদি মারে কৃষ্ণ মোক্ষপদ পাব ॥ ৯ 
পুজা নিতে পারি যদি পৃর্থীতে রবে খ্যাত । যাত্রা কর ত্বরিত যা করে জগন্নাথ ॥ 
জরতী ব্রাঙ্গণীবেশে যশোদ সাক্ষাতে । যে কিছু পুজীর কথা যায় জানাইতে ॥ 
চল চল চক্রিণী চরণে পড়্যা কই। পাবে না পাবে না বিড়ম্বনা এই ॥ 
নিত্যানন্দ বলে চল দোষ কি তোমার । পশ্চাতে বুঝিব যত যোগ্যত। জ্বরার 0” 


এই স্থলে নিত্যানন্দ জরাঁর সুখে শীতলাকে ব্রহ্মার নন্দিনী বলিয়া পরিচয় দিলেন। 
দৈবকীননান' তাহার “কগ্তপের যোগে জন্ম” বলিয়া গিয়াছেন। এন্থলে ছুইটী সাক্ষীর 
কথাই পরম্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং শীতলাঁর জন্মের ঠিক হইল না) তবে লীতলা পৌরাণিক 
দেবতা, পুরাণের কথা না পাইলে কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। 

যাহা হউক জরার কথায় শীতল একটু সাহস পাইলেন) জরূ'র কথামত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর 
বেশে, বামকক্ষে কলসী, দক্ষিণ হস্তে যুড়া ঝাঁটা লইয়া গোকুলে যাত্রা করিলেন। ম৷ 
ছন্মবেশ ধরিলেন, কিন্ত তাঁহার শীতলাগিরির চিহ্ন “মার্জনীকলসোপেতাম্‌” মুষ্তি 
ত্যাগ করিতে পারিলেন না। একটা ০০০ বসস্তগুলিও লইলেন। যা 
করিবার সময়_- 


সন ১৩০৫। ] শীতলী-মঙঈল । ৫৫ 


“গোবিন্দ ম্মরণ্গেতি গোকুলের পথে ॥” 

*এই টুকুই বড় সুন্দর ! * জর! যতই সাহস দিক, মা শীতল! কৃষ্ণকে ভালবূপ চিনিতেন, 
কাজেই গোঁবিন্দ-মোহনার্থ যাত্রাকালে সেই গোবিন্দেরই নাম স্মরণ করিয়াই যাত্রা করিলেন । 
যখন শীতল! গোকুলের পথে প্রবেশ করিলেন, তখন্‌ কৃষ্ণ 6গাঁষ্টে আসিয়াছেন ;-_- 

“জাবটে প্রবেশ হঅ জানাতে রাধারে । হাঁসি হাঁসি রমানাথ বালী নিল হাথে ॥৮ 
, এই ছুইটি চরণে কবি গোষ্ঠ-প্রবেশকাঁলে বংশীবাদর্ধনর যে কারণ দিষ্বাছেন, তাহ! 
অপূর্ধ । অনেক বৈষ্ণঘ কবির ও অনেক প্রাচীন কবির কাব্য এ পর্যস্ত যাহ! দেখিয়াছি, 
তাহার কোথাও এমন সুন্দর মধুর কারণোল্পেখ দেখি নাই; কিন্ত এই বাশী বাজাইবার 
কারণ বুবিয়া আমরা যতই আহ্লাদিত হই না, আর বাণীর স্বরে শ্্রীমন্ভী রাধিকার 
যতই আনন্দোৎকগ্ঠার উদ্ভব হউক না কেন, মা শীতলার কিন্তু গ্লীহা! চম্কাইয়। গেল ) 
কবি বলিতেছেন,__- 

“রাধা রাধা বলিয়া বংশীতে দিতে শাণ। শীতলার শুন্যা পথে উড়ে গেন্স, প্রাণ ।৮ 

তার পর শীতলা পাছে রুষ্টের সম্মুথে পড়েন, এই ভয়ে পথ ছাড়িয়া! এক নিশ্ববৃক্ষমূলে 
লুকাইলেন। সেই বৃক্ষের নিম্ন দিম কৃষ্ণ ধেনুপাঁল ও দ্বাদশ গোপাল লইয়া! ভলিয়। গেলেন। 
শীতল৷ সেই “নউন গতিভঙ্গ” দেখিলেন, তখন-_ 


“এ সব কৃষ্ণের কীহ্তি করি নিরীক্ষণ । ছুনয়নে বহে ধারা ত্রণময়ী কন ॥ 
পৃর্থী হলি পবিত্র পবিত্র হল মাটী। প্রত্যহ পড়িয়৷ কৃষ্ণের পাদপন্ম ছটী ॥ 
* তোর পৃষ্ঠে লীলা খেলা কৃষ্ণের বিহার । এমন পরমভাগ্য আর হবে কার ॥৮ 


এইবূপে শীতলা একে একে পৃথিবীর, নন্দের, গোঁপগোপী, গোকুলের তরুলতা পশু 
পক্ষীর, শ্রীদামাদির এবং ষশোদার কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে তাহাদের ভাগ্য-প্রশংসা করিতে করিতে 
অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণ গোষ্টে গিয়াছেন, তাহার যেন একটু সাহস হইল,-_- 
* শুই) হল গোকুল বিপিনে গেল হরি। শীতল! বলেন আমি অকারণে ভরি ॥ 
এইবার যেতে হল যশোদ1 নিকটে । বিপ্র নিত্যানন্দ বলে এই যুক্তি বটে ॥৮ 


«তাহার পর শীতল! নন্দালয়ের পথ ধরিলেন। 
ণ“যত গোপশিশু সঙ্গে যত গোপের মেয়্যা। জরাবস্থা বুড়ী দেখে সভে আইল ধেয়্যা ॥ 
বলে, 


বঁণটা হাতে কুলামাঞ্ছে কক্ষেতে কলসী । কে তুই কাহার মেয়্যা কোথারে যায়সি 1 

ততপরে কেহ ডাঁকিনী বলিল, কেহ পিশাচী বলিল, কেহ গাত্রগন্ধে হ্তকার তুলিয়া 
পলাইল। শীতল! দোষ খুঁজিতেই আর্দীসয়াছিলেন, এই অপমান দেখিয়া, অতি ক্রোধে অন্ধ 
হইয়া, তাহাদের পততিপুজের মুণ্ড-ভোজনেই ব্যবস্থা করিতে করিতে, তাহাদের যৌবনোপ্তভীনিত 
দেহ বসন্তে পচাইয়। দিতে দিতে চলিতে লাগিলেন, শেষে_ 


৫৬. সাহিত্য-পরিষত-পত্তিকা । (১ম সংখ্যা। 


১৪ 


“গোসায় গর্গর বুড়ী উঠিতে পড়িতে । বিল ব্রাঙ্গণী যেয়্যা নন্দের বাড়ীতে ॥% 
তাহার পর উচ্চৈঃশ্বরে আশীর্বাদ করিয়। বুড়ী নন্দীলয়ে ভিক্ষ! চাহিল। যশোদা-রোহিণী 
স্ব্ণধালে ভিক্ষা লইয়৷ আসিয়া প্রণাম করিল। শীতলা৷ ভিক্ষা লইয়া নানা আশীর্বাদের পর 
বসন্ততয়নিবারক নি প্রসাদী ফুল দিয় বলিলেন )১__ 
থে স্বাস্থ ঘর কর, শীতলার ফুলটি ধর, রোগ শোক বিভ্ু যাবে দূর ॥ 
' পুণ্যরতী যশোমতী, 'তোমা চেক ভাগাবতী, ত্রিভূুবনে আছে কোঁনজন ৮» 
তাহার পর কৌশলে স্বার্থ-সাঁধনে প্রবৃত্ত হইলেন,__ 
“কহিব কহিৰ করি, বুড়া লোক বড় ভরি, পাছে কিছু করা! থাক মনে । 
পুজা কর শীতলাই, বাড়ি দিবে গরু গাই, ছেলে ছূটা থাকিবে কল্যাণে ॥ 
শীতলাই স্বর্গ হইতে, পৃথিবীতে পুজা লইতে, বসন্ত আন্যাছে যাটা ভার। 
যে দেশে প্রবেশ হয়: * .. * সদা রয়, মানেনা ওষধ প্রতিকার ॥ 
সং চে সং ০ এ ০ 
নন্দকে সংবাদ দিয়া, ব্রজ গোপ্‌ গোপী লয়্যা, পূজ পুজ শীতলা-চরণ | 
আশীর্বাদ লেহ মোর, পুত্রের কল্যাণ তোর, ব্রাঙ্গণীকে করাও পাঁরণ ॥৮ 
তাহার পর শীতলা কিসের জন্য পাঁরণ করিবেন, তাহাই বলিলেন,__- 
“কপট করিয়! মাতা, সংযম বরতের কণা, কন বসা! যশোদার পাশে ॥ 
ভৃশুরাম মহামতি, নিক্ষত্রা করিল! ক্ষিতি, বে কালেতে তিন সাঁত বার। 
' সেই রক্ত মাংস গ্রাসি, পুণাব্রত একাদশী,  সত্যবুগে সংযম আমার ॥ 
ত্রেতাধুগে উপবাস, শ্রীরাম করিলেন নাশ, সীতার্থে রাক্ষস সমুদয় । 
তা সভার মাংস মেদে, ভ্রেতাস্তে মনের সাধে, ফলমূল করিলাম লক্কায় ॥ 
দ্বাপরে পাঁরণাঁর বিধি, গোঁকুল জাবটাঁবধি, গোঁপ গোপী আছে যত জন] । 
খেপালে ঠেকিবে দণ্ডে, আজি সভাকার মুণ্ডে, করা যাঁব তুলসী-পারণা ॥% 
তুলসী-পারণ! অর্থে সামান্ত পারণা। ব্রতাদির পর পারণ করা একান্ত কর্তবা, পারণ 
না করিলে ব্রতফল নষ্ট হয়, অথচ ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বে গৃহীর আহার নিষেধ, এমত 
স্থলে হরিচরণ-গ্রসাদী তুলসীপত্রমাত্র চর্বণ করিয়া গৃহী পারণ করিতে পারে, _প্রকুত 
প্রস্তাবে ইহাই তুলসী-পারণা। মা গীতলা ত্রিধুগব্যাপিনী সংযম ব্রতের তুলসী-পারণা 
করিবার জন্ত নন্দরাণীকে বে ফর্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে সর সিহিতহারী নাম 
সার্থক হয় বটে। শীতলা বলিলেন, 
“লহে স্থখে থাক শুন, লক্ষ ভার ফল আন, মংস্ত মাংস তোমাকে না চাই। 
যদি হইত অন্ত বাড়ী, তবে কি ছাঁড়িত বুড়ী, চাঁব কি তৌর পুত্রকে ডরাই ॥ 
ভুঞ্জয়ে ত্রজের যত, ছুগ্ধ ঘোল দধি ঘ্বৃত, ক্ষীরসর চিনি মধু ছেন1। 
বিরোধ কি করো আর, প্রতি প্রতি লক্ষ ভার, আন যাই করিয়া পারণা ॥ 


সন ১৩০৫ ।] শীতলা-মঙ্গল 1 ৫ 


দিলাম ক্ষমা পাছে ভূল, নন্দকে গিষ্না শীপ্র বল, - পুজিতে শীতলা পদর্থয়। 
*না পূজ না রবে চাঁড়, * পচায়্যা গলার হাড়, চত্রবর্তী-নিত্যানন্দ কয় ॥%% 

ব্যাপার শুনিয়! নন্দরাণীর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। বুড়ী খাইতে চাক্স খাউক, তাহাতে 
সাহার রাজার সংসারে আর আপত্তি কি? তবে খ্ৌপালেন কথা কি ধলিল, তাহাতেই 
তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন,_ 

”এ বুড়ী মন্ুযা নয়,  ভাকিনী হাঁকিনী হয়, মোক্ষণী যোগিনী রাক্ষসিনী 0৮" 

বাঙ্গালী মাতৃ-হৃদয়ের একখানি পূর্ণছবি কবি এই স্থলে প্রকাশ করিরাছেন। তাহার 
পর যশোদ! নন্দকে গিয়া সমস্ত বলিলেন । নন্দ চাঁদবেণের মত চটয়|! লাল, 

“এত শুনি নন্দ ঘোষ জলম্ক আগুনি। কিসের শীতল সেট! কিসের রমণী ॥ 

পারণাতে মৎস্ত মাংস করেন ভোজন। পিশাচের ধারা এত প্রেতের লক্ষণ ॥ 

এমন দেবীর পুজ! আরাধিব কে। তারে দেখিলে পাপ ঘটে দূর করে দে।” 

দুর হইতে" গালাগালি দিয়া নন্দ" তৃপ্তি হইল না, উঠিয়া সম্মুখে গিয়াশ্মালি দিল, 
আঁর বলিল-_- 

“কোথাকার রাক্ষপী বকৃসী বেশ হয়্যা। মেয় ঘর পেতে চাহিদ্‌ দাঁবাইয়া ॥% 

তার পর “দোহাতিয়া বাঁড়ি' তুলিয়া মারিতেও গেল। শীতল৷ দুরে সরিয়! গিয়া মাথা! 
বাঁচাইলেন এবং শাঁসাইয়া বলিলেন,__ 

“ইহার শাস্তি ঘোষ আজি কালি পাবি ॥” 

তাহার পর জরকে আসিয়া সমস্ত বলিলেন। নন্দকর্তৃক অপমানাঁদি সমস্ত বলিয়া মা, 
শীতলা' শেষে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 

“কৃষ্ণ যাঁর পুভ্র তার এত গর্ধ বাড়ে । জ্বরা বলে আহীরীয়! অঙ্গ নাহি ছাঁড়ে ॥ 

কৃষ্ণ তার কেনা কি কর্যাছে এই মনে । তেই পাকে বেন্ধে মারে যমলঅঞ্ঞুনে ॥ 

তপস্যার বশ কুষ্ণ জানে নাঞ্ি তা। বৎসর বারর জন্তে পোষা বাপ মা ॥ 

এই গর্ধে আহীরিয়া এতেক দিছে গাঁলি। ইহার উচিত ফল দিব আজি কালি ॥ 

ব্যাধি অধিকার দিল ব্রহ্মা হর হরি। আহীর কি গর্ব করে ঈশ্বরে না ডরি ॥ 

ইন্দ আদি দেবতা অর্চিয়া কৈল পুজা । ব্রজে হব বঞ্চিত বৃথাই বাঁধি রাজা ॥%”" 

এইকপ আস্ফীলন করিয়া জ্বর জলিয়া উঠিল, বলিল, কুষ্ণকে এতটা অপমান কি সন্ত 
কর! যায়? ও গোয়ালাদের সঙ্গে ইহার মীমাংসা কি করিব, জিনি এই রোঁগাধিকার 
দিয়াছেন, একবার তাঁহার স্থিত ইহার বোঝ! পাড়া করিতে হইবে, 

“এত অপমানে প্রাণ রাখি অকারণে । জাঁনাইতে যাই আগে জনা্দন স্থানে ॥ 

দাসে যদি দয়! নাঁঙিৎ করে দেবরাজ । “ আজি হতে অধিকারে আর নাহি কাঁজ ॥ 

নহে যদি হরিষে হুকুম করে হরি । বস্যা দেখ ব্রজেতে বিরাট পর্ব করি ॥৮ 

এই বলিয়া জরাস্ুর মা শীতলাকে কতকটা প্রবোধ দিয়া “ভয় জগন্নাথ” ' বলিয়া 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিকা | [ ১ম সংখ্যা। 


ক্কষ্ণান্বেষণে খাত্রা করিল। কৃষ্ণ তখন গহৃনে গার্ভী রক্ষা করিতেছেন। যেদিন 
জরা এইভাবে কৃষ্ণের নিট গেল, সেইদিন কৃষ্ণ “ত্রাক্গণদিপের যকত লগ ও. 
ব্রাহ্মনীগণের নিকট অন্নভিক্ষা” লীলা! আরম্ত করিয়াছেন। জরাস্থুর যখন গোষ্ঠে প্রবেশ 
করিল, তখন কৃষ্ধের লীলা শেষহইয় গিয়াছে, দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে এক নির্জন তরুতলে 
রঙ্গহাস্তরহস্তে বিরাজ করিতেছেন । জরা আসিয়া কিন্ত দেখিতে পাইল না । তখন সে 
এক বুদ্ধ'বিপ্রের বেশ ধরিয়া গোষ্ঠের মধ্যে ঘটস্থাপনা করিয়া শীতলার পুজা আরম্ত 
করিল) ঘণ্টার বিকটনিনাদে বনপুর্ণ করিয়া ডি, সে শবে গাভীগুলি চমকাইয়। 
উঠিয়৷ ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল,_- 

“ঝাপ দে গহনে গরু বুলে ঝালি খায়্যা। খেল! ভাঙ্গে সুবল তখন আল ধায় ॥ 

ওটায়্যা গহনে গাভী লয়্যা আল গোঠে। এথ! পদ্ধতি করিয়া জরা পুষ্প দেই ঘটে ॥৮ 

স্ববল আসিতে আসিতে ইহা দেখিতে পাইল, দেখিয়৷ চটিল, বলিল, দেখিতেছি তুমি * 
ঠাকুরাণী ,পুজা করিতেছ, কিন্ত তোমার পুজার ' চোটে আমার গো-পাল “ঝাল খেয়ে” 
বেড়ীইতেছে, এ কি রকম বিকট পুজা । জরাস্থর মিষ্ট কথায় সত্য কথাই বলিল,__ 

প্রাঙ্গণ বলেন বাপু বসস্তের রাজা । গোরু গাই বাড়ি দিবে গোষ্ঠে হল পুজা ॥” 

সবল বলিল,_তাতো ঠিক কথাই, কিন্তু কৃষ্কে আনিয়া তোমার এ ঠাকুরালী 
ভাঙ্গিয়া দিব আর চড় মাবিয়া তোমার গালও ভাঙ্গিব। জরও বলিল-_সেই কথাই ভাল, 
কৃষ্ণকে ডাকিয়া আন। তিনি জগন্নাথ, আমি যে কে তাহা তিনি জানেন। আমার একটু 
,পরিচয় তোমাকেও দি, 


“জরা নাস ধর্যাছি যাবত বীরকে জার! । গর্ব ছাড় গোয়াল! গর্নে যাবে র্যা ॥৮ 
স্থবল কৃষ্ণ বলে বলীয়ান্__একথ শুনিয়! হটিয়া যাইবার পাত্র নহেন, বলিলেন, 
“সুবল বলেন বিপ্র বাঁড়ি যে দেখি বড়। লুটাব লোটায় যেন লোটন কপোতি ॥” 


তাহার পর স্থবলের বালকত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, জ্রাকে চড় মারিতে গেল। 
জরা তখন স্বরূপ ত্রিশির, ষড়বাহু, নয়চক্ষু, ত্রিপদ মুষ্তি প্রকাশ করিয়া ধাড়াইল। "জরে 
আর কিছু করিতে হইল না, এই বিকট জুভুমৃত্তি দেখিয়াই সুবল পলাইল এবং কীঁদিয়া 
কৃষ্ণকে গিয়া সমন্ত বলিল। অন্তান্ত রাখালের শুনিয়া কংসচর বলিয়! অনুমান করিল। 
বলরামও বাহ্বান্ফষোট করিয়া! উঠিলেন, কিন্ত কৃষ্ণ জরার বিবরণ জানিতে পারিলেন। 
-ভারপর কৃষ্ণ মৃছ্মন্দ হাঁসিতে হাসিতে জরাঁকে জানান দিবার জন্ত বাণী বাঁজাইয়া অগ্রসর 
হইলেন। জরান্ুর বাঁশী শুনিয়া আবার বৃদ্ধ ত্রাক্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া বসিল। কৃষ্ণ 
সদলে আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং দক্ষিণ চরণের আঘাতে. শীতলার ঘট ফেলিয়! দিলেন। 
কুষণের এই অপকার্ধ্য কৰি অতি সুন্দর ভাবে সমর্থন করিয়াছেন, 
_. শপূর্বে পাদপরশে দেবীর ছিল মনে। ভাবগ্রাহী ভগধান্‌ ভাব তাহা! জানে ॥ 

দক্ষিণ চরণে কৃষ্ণ দিল ঘট ঠেল্যা। আকাশে ছুক্গুভি বাজে উরিলা শীতলা। ॥ 


সন ১৩০৫1] শীতলা-মঙ্গল। ৫৯ 


বৈষ্ণব নিত্যানন্দ এইরূপ ইঠ্টদেবতার মানরক্ষা ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য দেবতার মহিমা 
“কীর্তন “করিয়া বড় সুন্দর ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শীতলার বাঞ্ছীপূর্ণ হওয়ায় শীতলা 
কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তাহার ব্রঙ্গাদি বন্দিত অভয়পদের মহিমা কীর্তন করিয়া বলিলেন, 


“বুদ্ধে জর! জিনি নিল যে পদ চিন্তে হয়। এমন পক্ষাঘাত আমার ধটের উপর ॥ 
জন্মকালে কর্মস্থানে শুভগ্রহ ছিল। অসাধনে অভয়চরণ তেই মিলে গেল ॥৮ 
শীতলার এতট1 অনুনয় বিনয় শুনিয়া কষ পাল্টা জবাব দিলেন, * * * 
“ক্কষ্চ কহেন মাপ কর ক্ষম ব্রহ্মার ঝি। তব বাঞ্চ৷ ভঙ্গে ডরি মোর দোষ কি ॥” 


তাহার পর শীতল! একটাঁ নাঁতিদীর্ঘ স্তবপাঠ করিলেন,_কৃষণ সন্তষ্ট হইয়া স্বব্স্থ 
দেবতাঁগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শীতলা ভগবছিনা স্বর্গ অন্ধকার জীনাইলেন, 
দেবগণের চিন্তার কথা৷ বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, 
“গোবিন্দ কহেন শুন, তা সভার চিন্তা কেন, দৈত্য নাশতা খগ্া' ক্ষিতিভার। 
দ্বারকাঁতে করা! লীলা, যেতেছি অমরশালা, কহ কেন গমন তোমাধী,॥” 
শীতলা এই প্রশ্ন শুনিয়া! বলিলেন, 
তরঙ্গ বিঝু ত্রিলোচন, এক সঙ্গে তিনজন, শীতলাঁকে দিলে অধিকার । 
বিশেষয় ব্যাধি দিয়া, পাঠালা! বসন্ত লক্ম্যা, ব্রজপুরে পুজা নাঁঞ্ি তার ॥৮ 
তার পর কৃষ্ণ শীতলাকে গোকুলে অধিকার দিলেন এবং বলিলেন, দেবতারাঁও দুঃখভাগী, 
আর গোকুলের গোয়ালাঁবা মানুষ হইয়া ছুঃখ সহিবে না, এও কি হয়। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ 
কৃষ্ণ *রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারে তাহার নিজের যে সকল ছুংখ কষ্ট ভোগ হইয়াছে, তাহার 
একটা তালিকা শুনাইয়া দিলেন, শেষে বলিলেন, 


শি 


“দারুত্রন্ম হব পূর্ণ করি 'এই লীলা! । কৃষ্ণের করুণা শুনি কান্দে মা শীতল! ॥” 
তাহার পর কৃষ্ণ বলিলেন,__ 
“ফিরে প্রভু কন দেবী ব্রজপুরে যাঁয়। ভূমি পুঙ্জা লইতে কি আমারে ভরা ॥ 
আপনি বসন্ত আমি করিল! স্ছজন। আমি নাহি সহিলে সহিবে কোন জন ॥ 
বসস্তে উত্তরি বাপু হয় বজবৎ। মুত্তিকাঁর পাত্র পোক্ত দহনে যেমত ॥ 
“কাচা থাকে কলেবর বমস্তবিহীন। দামোদরে দয়াময়ী দিও গুটি তিন 
০ ক সব রং ৮০ রি 


মন যেন মোর গো না কোরো উদাসীন । যেন ব্রজ গোপদের মুখে না রাঁখিহ চিন ॥”. 

শীতলা সন্থষ্ট হইয়া ফ্বোগপুরশিখরে ফিরিয়া আসিলেন এবং রক্তবততী-সথী সঙ্গে রোগ- 
গণকে লইয়া! বাবস্থা করিতে বসিলেন। , পরামর্শ হইল শিলাবৃষ্টি করিয়া সেই শিলার 
সঙ্গে বসন্তবীজ প্রেরণ করিতে হইবে । তাহাই হইল, জরা বসস্তের শিল করিয়! চাপ' 
বীধিয়া ছড়াইতে আরন্ত করিল। গোঁকুলের ছেলে-বুড়া সকলে সেই শিল অতিরিক্ত 
খাইয়া জরগ্রস্ত এবং বযস্থাক্রাস্ত হইল। কৃষ্ণ বলরামেরও বসন্ত হইল। ক্রমে “বর্দম, 


৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | , [সম সংখ্যা। 


হইল ব্রজ নয়নের জলে ।” তথন নন্দীদি সকলেট বুঝিলেন, “ীতলাকে না পুঁজিলে আর 
রক্ষা না্রি।৮ তখন গোপপতি নন্দ সকলকে লইয়া শীতলাঁর উদ্দেশে স্তবপাঠ ও আরোগ্য 
প্রার্থনা করিলেন । হীতলাও সন্ত হুইয়। শীস্তিবিধান করিলেন। পরদিন গৃহে ও গোষ্ঠে 
মহাপূজার আরোজন হইল। গ্রাত্যেক গৃহস্থ উপহার আনিল। মহা আয়োজনে মহাপুজা 
শেষ হইল । পু 
এই স্থালে নিত্যানন্দের গোঁকুল-পাঁলার শেষ। রচন।-পারিপাট্যে নিত্যানন্দ কবিবল্পভ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহার রচন সুপ্রণাঁলীবন্ধ, সরস এবং প্রাঞ্জল। উপরে যে সকল অংশ 
উদ্ধৃত হইতেছে, তাঁহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ভাষার ও শবের বিশেষত্ব । _নিত্যানন্দের কাব্র সর্ধত্র “নাহি” শবের স্থলে “নীঞ্রি” 
শনের প্রয়োগ দেখা যাঁষ ১ 
(১) “দহীতলে নাঞ্জ মহিমার চিন । 
(২) ব্রজশিশু বলে আজ বুঝি নাঞ্ি বাঁচে ॥৮ 
এতত্তিনন ইতিপূর্বে থে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে ইহার উদাহরণ 
যথেষ্ট আছে। 
“চরণ নচৈড়ে ভঙ্গ ছুর্জয় শকট |” 
এস্থলে “নাচেড়ে” শব্দের অর্ম পউর্ধাক্ষেপ” বোধ হয়। শব্দটী স্থানীষ গ্রীম্যপ্রয়োগ 
হওয়াই সম্ভব | 
নু "..., প্ৰলা নয় ব্রজে জাগা বিষম সঙ্কট 1” 
এই “জীওাশশনের অর্থ "যাওয়া | বাঙ্গালা-ভাষার আধুনিক অবস্থায় এই ৭ও৮-- 
“ওয়া, হইয়া ঈাড়াইয়াছে। ইহার উদাহরণও যথেষ্ট আঁছে। আমার বিশ্বাস ইহ! তখনকার 
শব্দের প্রকৃত রূপ নহে, তখন সাধারণতঃ শুদ্ধরূপে বানান লিখিবার প্রণালী ন। থাকায় 
প্রর্ূপ হইয়া গিয়াছে । “অ+ তে পা” দিয়া “আ” হয়; হয়ত ইহা দেখিয়া ৭৩” তে ৭৮ 
দিয়! “ও” বা “ওয়া” হইয়া দীড়াইয়াছে; এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। & 
(১১ “জাবটে প্রবেশ হয় জানাতে রাধাঁরে। 
(২) জাীবটে পশ্চাৎ কর্যা যমুনার পার। 
(৩) জাবট্যা প্রবেশ হয়্যা কর্য! হরিধবনি ॥৮ 
(৪) “গোকুল জাবটাবধি+ঃ 
এই “জীবট” শবের প্ররুত্ত অর্থ যে কি, তাহা বুঝা গেল না । কোন স্থানের নাম 
বলিয়াই অনুমিত হয়। 
(১) এমন গৌকুলে মাতা পৃ নেয় যদি। 
(২) যে কিছু পুজার কথা যায় জানাইতে ॥ 
এই ছুই স্থলে “নেয়” 'ও “যায়” এই ছুই পদের অর্থ গ্রহণ করে” ও “গমন করে” এইরূপ 


সন ১৩৫। লীতলা-মঙ্গল। ৬১ 
তৃতীয় পুরুধাস্তক নহে। উহার অর্থ *গিহণ কর” এবং “গমন কর” এইরূপ অনুজ্ঞাবৌধক 
দ্বিতীয় পুরুষাস্তক ৷ যে €য স্থলে ইহা! প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থল ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। লহ বা নেও এবং যাহ বা যাও এইরূপ আকারে প্রবুক্ত হইলেই ঠিক হইত, 
কিন্তু কবি নিত্যাননের কাব্যে সেরূপ প্রয্নোগ বড়ই বিরত, বরং এইবগ তৃতীয় পুররযাস্তক 
ক্রিয়ার অনুজ্ঞাবোধ আরও আছে। 
“কে তুই কাহার কন্তা কোথারে যাঁয়সি।» 

এস্থলে কোথারে শব্ষে “কোথায়” এবং যায়সি অর্থে "যাইতেছ।” কোথারে শবে 
সপ্তমী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। "যায়সি” সংস্কৃত তিঙ্বিভক্ত্য 
বাঙ্গালা ক্রিয়া, কিন্ত এরূপ পদ এই ছুইটী মাত্র আছে, আর নাই। - 

“এ মাগী মনুষ্য বেনে নয় |৮ 
এস্থলে “বেনে” শবের অর্থ অধিক নিশ্চয়তাস্চক, কিন্তু, ভারতচন্দ্র এই অর্থে স্থানে” 


স্থানে “মেনে” শব প্রয়োগ করিরা গিয়াছেন, যেমন “আর মেনে পারিনে 1৮ ইহাও প্রাদেশিক 
গ্রাম্যভাষ! । 


চি 


“কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিব যজ্ঞ হকু সাঁয়।” 
“হকু” হউক বা হোক্‌ শবের প্রাচীন প্রয়োগ, এপ আরও অছে। 
“তোমা হতে হল আমার ই জন্ম সফল ।” 
এই বা ইহু শব্দ স্থানে “ই” শবের প্রয়োগ বহু স্থলে আছে। ইহাঁও প্রাদেশিক গ্রাম্য- 
ভায়ার শব্দ । পশ্চিম রাঁড়ে এই শবের প্রয়োগ শুনা যায়। 
“ঝণপদে গহনে গরু বুল্যা ঝাল খায়্যা (৮ 
এস্থলে এই সমস্ত ভাবটীই প্রাদেশিক ভাব। গৃহাদিতে অগ্নি লাগিলে গৃহস্থেরা পালিত 
গাভীর গলার দড়ি কাটিয়া দেয়, তাহারা কিংকর্তব্য বিস্ঢ় হুইয়া৷ সেই সময়ে যে ইতস্ততঃ 
ছুটিয়৷ বেড়ায়, সেই চকিত ভ্রমণকে “গরু ঝাল খাইয়া বেড়াইতেছে” এইনপ বলে। বনে 
ঝঁপাইয়৷ পড়াও এরূপ ভাবমূলক । 
“ত্রন্ম। বিষু ত্রিলৌচন একু সঙ্গে তিনজন” 
* এই প্একু” শব্দের প্রয়োগ গীত সুরের গড়েন ধরিয়া হইয়াছে ? পূর্বার্ধ চরণে বিস্কু 
শব্দের উকারের উচ্চারণের গীত স্থরের যে গড়েন টুকু আছে, গায়নপিগের গাহিবার সময় 
পরার্ধ চরণে সেই টুকু প্রয়োজন হওয়া “এক” স্থানে “একু” প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহ! 
: শবের প্রাচীন রূপ নহে।" অস্ততঃ আমার বিশ্বাস এইরূপ । 
পস্ব্ণঘটে সিন্দুক, গর্ভেতে গঙ্গাজল। 
আত্রশীখা উপরে আখগুলার ফল ॥% 
“আখগ্ুলার ফল” অর্থে “কদলী”__নারিকেল নহে। আমার এইকসপ জান! আছে, 
তবে সত্য কি না৷ জানিনা । - 
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এতগ্রিন্ন বিশেষোর স্থানে বিশেষণ, কর্তার স্থানে কর্ণ, . ক্রিয়ার স্থানে বিশেষা, অনুজ্ঞা 
স্থানে বর্তমান" ইত্যাদির ব্যবহার যথেষ্ট আছে, সে সকল প্রাচীন, রচনামাত্রেই দেখা যায়, 
তাহা উদ্ধত করিবার আবশ্তক নাই। অক্ষর বৃদ্ধি ও হ্বাসও আছে। 
উর্দ, বা পারস্য শর্দের মধ্যে_“আশী”, “জব্দ” ও “হুকুম” এই তিনটী মাত্র পাইগাছি। 
পুথিখানির প্রতিলিপি করিবার সময় একস্থলে লেখক কতকাংশ লিপি করিতে ভুলিয়া! 
গিয়াছেন। 1১ পৃষ্ঠায় 
“পদ্মহাত পেত্যা হরি অন্নথাল নিল। 
যজ্ঞশীলে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ॥ 
ব্রক্মাদি দেবতা যত ভাবে মনে মনে । 
যজ্ঞ পূর্ণ নহে ঘণ্টা * (আর নাই) * ॥৮ 
ইহার পর কতকাঁংশ নাই-_তাহার পর আছে, 
| পত্রাঙ্গণী আসিয়া তখন বলে হেনকালে। 
এত থালা অন্ন দিলাম নন্দের গৌপাঁলে ॥” 
এতত্তিনন শীতলার মস্তকসঙ্জা সর্প অর্থাৎ কুলার কথা যেখানে আছে, সেইখানে “স্কপ” 
শবের প্রয়োগ আছে, সমস্ত কাবোর মধ্যে কোথাও “কুলা” শব্ধ নাই অথচ রাটীয় গ্রাম্য 
কথা অনেক আছে। 
এই সকল ভাষাগত প্রয়োগাদি দৃষ্টে কৰি নিত্যানন্দ ভারতের পূর্নববন্তী বলিয়া বৌধ 
হয়। তবে কত পূর্বের তাহ| মীমাঁংস! করিতে যাওয়া বোধ হয় বিডম্বনা। ইনি পুর্সোক্ত 
কবি কবিবল্লভের পুর্ববর্তী। উভয়ের কাব্যের একটী চরণের বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়। 
ণসোঁণার শরীর করে উয়ের নাদন1।৮ 
অতঃপর বটতলাঁর ছাপা নিত্যানন্দের বিরাটপাঁল হইতে কবির পরিচয়স্চক আরও 
ছুই চারি কথা বলিব। 
এ পালার প্রকাশক ট্রেলোঁকানাথ দত্ত একটী আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন । তিনি 
“প্রকাশকের উক্তি” নাম দিয়! পয়ারছন্দে বলিয়া গিয়াছেন,_ 


“শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায় । নাহি ছিল কোন দেশে স্ুশৃঙ্খলায় ॥ 
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া । উড়িষ্যা হইতে পুথি আনি মাঙ্গাইয়া ॥ 
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ। নানাবিধ কবিতায় করিয়া স্ুছন্দ ॥ 
দেখিঙ্ব! সন্তষ্ট চিত্তে বায় করি অর্থ। বাঙ্গালী ভাষায় দিলাম করিবারে অর্থ ॥ 
শিবনারাঁয়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ । গীতছন্দে এই পুথি করিল রচন ॥% 


একথা কতদুর প্রামাণিক তাহাতে আমার.ঘোরতর সন্দেহ আছে। দ্বিজ নিত্যানন্দের 
গোকুল-পাঁলার. যে পরিচয় পাঁওয়! গিয়াছে, তাহাতে তিনি বে উড়িয়া নহেন, তাহার 
ুম্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদ্যতীত এই ছাপা পুস্তকের মধ্য হইতেও বে সকল পরিচন্ 
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পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও তিনি যে বাস্থীলী তাহ! স্পষ্টই জানা যায়, এঁততিপন সে পরিচয় 
আত্ম গোকুল-পালায় উদ্ভিখিত পরিচয়ে কোন ভিন্নর্তী নাই। এতগ্ি্ন গোকুল-গালায় : 
অনেকগুলি কবিতা এই জাগরণ-পালার মধ্যে দেখিতে পাওয়! যাঁয়। তাহারও ছ একটা 
প্রমাণ দেওয়া যাইবে। ইহাতে কবির পরিচয় সম্বন্ধে আহা কিছু জানাযা, তাহাই প্রসঙ্গতঃ 
আর ছু এক কথার উল্লেখ করিব। 
». “দ্িজ নিত্যানন্দ কয়, শ্রীযুক্ত রাজার জয়, বিনাশ ক্ষরহ রিপুগণ 0৮*---7- ৭ পৃ। 
এই “রাজা”টী কে? তাহাঁর পরিচয় পরে আছে__ 
“কাগীজোড়া। স্থষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ। 
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ ॥ 
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্‌। 
শ্রীতলা-মঙ্গল রচে পান স্ধামত ॥"--২১ পৃ । " 
বাঙ্গালাঁর প্রায় সকল কবিরই পৃষ্ঠপোষক প্রতিপালক রাজা একজন, ককি, নিত্যানন্দেরও 
ছিলেন, তাহার পরিচয় এই পাওয়া গেল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীজোঁড়ার জমীদায় 
রাজ! রাজনারায়ণ নিত্যানন্দের প্রতিপালক ছিলেন। এই রাজনারায়ণের সময় নিরূপিত 
হওয়! দুঃসাধ্য হইলেও বোধ হয় অসাধ্য নহে। ৬৪ পৃষ্ঠার এই ভণিতায় স্বষ্টিপাড়ার স্থানে 
যষ্ঠাপাড়া পাঠ আছে । 
“কাজীর পদবী যেই গোত্রে ভরদ্বাজ। মহামিশ্র রাধাকাস্ত খ্যাত ক্ষিতিমাঝ ॥ 
দ্বিতীয় অন্তজ তার দেব অন্থুবলে। দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে সাধনের ফলে ॥”--২৪ পৃ। 
* এই টুকু হইতে আমরা বুঝি নিত্যামন্দ চক্রবর্তীর বংশে কাভী উপ্রাধি ছিল, হ্ৃতরাং 
বুঝা যাইতেছে, এক সময় কবিবংশ নবাব সরকারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এস্থলে গোকুল- 
পালার লিখিত কবির পিতৃনামের সহিত এস্কলে উল্লিখিত কবির পিতৃনামের একত্ব আছে। 
এই জাঁগরণ-পালার আর একস্থলে কবির বংশাবলী দেওয়া আছে,_ 
“পিতামহ পীতান্বর, তত্ত স্থত মনোহর, তাহার তনয় চিরপ্ত্রীব। 
তন্ত স্থত হরিহর, সখা যার দামোদর, চরাচর খ্যাত সেই সব ॥ 
রাধাকান্ত তন্ত সত, অশেষ গুণের মত, শ্রীচৈতন্ত তাহার নন্দনণ 
তাহার মধ্যম ভাই, শীতলা আদেশ পাই, দ্বিজ নিত্যাননের ভাষণ ॥৮-__-২৯পু। 
গোকুল-পালায় মনোহরের পিতার নাম ভবানী মিশ্র আর চিরশ্রীৰ মিশরের পুজ্রের নাম 
মহামিশ্র রাধাকান্ত লিগিত আছে, কিন্ত এখানে মনোহরের পিতার নাম পীতাম্বর ও 
চিরঞ্ীবের পুভ্রের নাম হরিহর এবং হরিহরের পুর রাধাকাস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
আর একন্থলে আছে- - 
“মিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর। 
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতীরে সিংহ হলধর 1” 
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এই হলধর সিংহ সম্ভবতঃ কবিকে গঙ্গাতীববে বাস করাইয়া ছিলেন। প্রকাশকের 
লিখিত অনুবাদক শিবনারায়ণ সিংহের সহিত এই হুলধরের কোন সংশ্রব আছে কিনা, 
কে জানে? কাশীজোড়ার রাজ৷ রাজনারায়ণ নিত্যানন্দের প্রতিপালক ছিলেন, তাহার 
আশ্রয় কবি কেন “ষে ত্যাগ করিয়া হলধর সিংহকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা জান! 
যায় না। 
আ্মপুজার গ্রচার হেতু গীতল। বিরাটের ঘরে ঘরে খুরিয়াছিলেন, কিন্ত বিরাট বলেন,_- 
“শিব ছেড়ে সেবিতে নারিব লীতলাই।* 
মত্শ্যদেশী ব্রাহ্মণের বলেন, 
“শিব বিনে অন্ত দেব নাহি পৃজে রাজা । 
শীতল পুঁজিলে সবংশে বধিবেক রাজা ॥% 
এতত্তিন্ন চন্ত্রকেতুর পালা ও গোকুল-পাঁলাতেও এই শিবভক্তির কথা কথিত হইয়াছে। 
ইহা দেখিয়া আনার অনুমান হয় যে যখন শৈবধর্শের সংঘর্ষে ধীরে ধীরে শীক্তধর্শের বা 
তান্ত্রিক পুজার প্রচার হইতেছিল, দেই সময়েই চত্তী শীতলা মনসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দেবীপূজার প্রচার আরম্ত হয়। চাদবেণে, কালকেতু, রাজা চন্দ্রকেতু, নিমাই জগাতি, 
দেবদত্ব, বিরাটরাঁজ সকলেই শিবভক্ত আর সকলেই শিবপূজ! ছাঁড়িয়। দেবীপূজা করিতে 
প্রথমে অস্বীকৃত শেষে দেবীর প্রকোপে লাঞ্তিত হইয়া অনিচ্ছায় দেবীভস্ত হইয়া! পড়েন। 
এই সকল দেবী যে যে রোগ বা জন্তভীতিনিবারিণী বা স্খদাত্রী বলিয়া পরিকীর্তিতা 
হইতেন, দেই সকল গুণ পূর্বে শিবেই সন্ত ছিল। লোকে সেই সকলের জন্ট পূর্বে 
শিবেরই সেবা করিত। এক্ষণে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এক এক উপাশস্ত দেবী পাইয়া! 
শিবকে ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ, সত্য মিথ্যা 
ভগবান্‌ জানেন। 
নিম্নলিখিত চরণগুলি গোকুল-পাঁলায় ও এই বিরাট-পালাঁয় অবিকল এক দেখা যাঁয়) 


(১) যুক্তি হেতু জগৎমাত। জরাকে জিজ্ঞাসে। 

(২) দাগাল যতেক ব্যাধি জোড়হাত হৈয়া ॥ 

(৩) সোণার শরীর করে উয়ের নাদন!। 

(৪) যাত্র৷ কৈল শীতল! জরাকে সঙ্গে করে। 

ইত্যাদি আরও অনেক কথা আছে। 
জাগরণ-পালায় শীতলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্বত্র তীহাকে ত্র কা বিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে, কেবল-_ 

“ভারি ভুরি বিমুখ ভিথারী,-তোর খুড়া। 
ধাঁড় ছেড়ে এক প! হাটিতে নারে বুড়া ॥% 
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এ স্থলে শিবের ভ্রাতু্ষন্তা। আবার-- 
"বা স্বাহা পিতা অগ্নি জানে ত্রিভূবনে। 
ব্যাধি সঙ্গে বুলি আমি সাক্ষাৎ ত্রিভূবনে ॥৮ 
এস্থলে অগ্রিও স্বাহার কন্তা বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন। ঝুবাক্য-বিরোধী বাক্যের মধ সত্য- 
নির্ণয় করা এক প্রকার অসাধ্য । 
নিত্যানদ যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা তাহার বৃন্দাৰন-বর্ণনায় ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিলেই 
বুঝা মায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যে বিরোধী ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিরাটরাঁজের 
বৈষ্ণব-পুজাঁর বর্ণনায় পাওয়া ক্বায়_ 
«এই মত ক্রমে ক্রমে করয়ে ভ্রমণ । বিরাঁজিল বুঝিবারে বৈষ্ণবের মন ॥ 
আশাদাস অধিকারী অষ্ট বেটী বেটা । চৌদিকে বৈষ্ণবের পাঁড়া নিত্য মালা ফৌটা ॥ 
পুজার প্রকাশ বুড়ী কহে নিত্যধামে। সীতারাম স্মরে তাঁরা শীতলার নামে ॥ 
বলে মোর! বি, পৃজি বুড়ী মাগী লে । ছুহাতিয়া সোটা মেরে দুর করেদে॥ 
চি রগ চি রং সং রগ 
* অযোনিসম্ভৰা আমি ধাতা মোর পিতা । 
ব্রহ্ম অংশে জন্ম মম সর্বজনখ্যাতা ॥ 
মৎস্য কুম্দ আদি কৃষ্ণ দশ অবতার । 
সকলে সংঘট কৈল বসস্ত আমার ॥ 
তোরা কাটু তিলক তুলসী কগমাল! 
তেল পারা বপুতে বের্যাবে নুহা! গড়্যা ॥ 
গ! পচাইয়ে হাড় গলাইব পৌটা। 
পুজ! নিব ঘরে বসে বৈয়1 দিবি জৌড়া পাটা ॥৮ 
শেযোক্ত চরণে শীতলার মুখে বৈষ্ণবের প্রতি যে শ্লেষোক্তি কৰি গাহিয়াঁছেন, তাহ 
হইতে এ সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার মনোভাব বুঝা যাঁয়। 
ছঃখের্‌ বিষয় যে বিরাটপালা ছাপা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ও স্ুপ্রণালীশুদ্ধ নহে, সুতরাং 
তাঁহা হইতে আমরা আর অধিক আলোচনা করিব না। বিরাট-রাজোর এঁজার ব্যবস্থা, 
সুখ ছুঃখ-বর্ণনায় তখনকার বাঙ্গালার সাঁসাঁজিক ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায়। 
শীতল৷ বৃদ্ধা জরতীবেশে বলদবেশী গর্দভের পৃষ্ঠে বসন্তের ছালা চাঁপাইয়া জরাস্থরকে 
রাঁখাল সাঁজাইয় মৎস্যদদেশের পথে উপস্থিত হইলেন নিমাই সেই পথের বাঁণিজ্য-দ্রবোর 
গুন্-সংগ্রাহক অর্থাৎ "জগাঁতি” ছিলেন। বলদের ঘণ্টারব শুনিয়া সদলে আসিয়া শীতলার 
পথরোধ করিয়। বলিলেন, 
«জার করে তোর €বট! ভাঁড়ায়ে জগাঁতি। 
রাস লৈয়া রত্ব বৈয়া যাইস সারা রাতি ॥ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা 1 [১ম সংখ্যা 
গৌন্বায় গর্জিয়া খাড়া দেই গোপ মোড়া । 
এইবপে শযার অনেক খাহী ভাড়া ॥ 


গাইয়াছি গ্রথমে আজি পলাইবি কোথা। 
নহি জান বংজকর দিতে হবে হেথা! 0৮ 
ইহা হইতে বুঝী। যাইতেছে *বে কবির সময়ে কাণিজোড়া অঞ্চলে পথে বাণিজা ডুরবোর 
উপর, শুক্ক আদায় করা হইত। যে আদায় করিত, তাহাকে ঘাটওয়াল বা জগাতি বলিত। 
তাহার পর ফ্চত দিতে হইবে তাহাঁও উল্লিখিত হইয়াছে 
“আগে মোর মামুলী আঠারো বুড়ি গণ। পরে ফেল আষাড়ীর পরশ কাহন ॥ 
একুনেতে অষ্ট শত চাঁরি পণ সাঁড়ে। নহিলে ভত্না করে নিব নাঁথি চড়ে ॥” 
অর্থাৎ তখন মামুলী অর্থাৎ নির্দিষ্ট রাজকর ছিল আঠার বুড়ি কড়ি, তাহার উপর 
জগাতিরা বলপুর্বক নানা বাবে অনেক আদায় করিত। এখাঁনে ধীতলার নিকট আটশত 
সাড়ে চারি পণ দাবী করা হইম়্াছে। এই সকল আদায়ের জন্ত মারপিট অতাচার 
বড়ই হইত ৮ তবে আর একটা নিয়ম ছিল। যাহারা রাঁজাদেশে শুন্ধদান হইতে পরিত্রাণ 
পাইত, তাহারা ভারবাহী বলদের গলায় ঘণ্টা বান্ধিরা দিত এবং বাজার ছাঁড় পাট্টা পাইত। 
ঘণ্টাবান্ধা বলদ ও ছাড় পাটা দেখিলে জগাঁতিরা' আর তাহার শুন্ধ আঁদীগ্ন করিত নী; যথা,__ 
জরাঙ্গুর জগাতির কথা শুনিয়া বলিত,_- 


“এত জোর কেন তোর মোকে তুল বাড়ি। ঘণ্টা বান্দ! বলদের ঘাটে নাই কড়ি ॥ 
নিমা বলে নি্টুর বেটা নিয়ে আয়তো দেখি পা্টা। কার পারা পাইর়| বলদে দিলি ঘণ্টা ॥ 
, ঘাটের রালস্ দিয়া আমি ঘাই মারা । চোরা গরু লয়ে চোর কর্যাছ চতুর! ॥৮ 


ইহ! হইতে -সারও বুঝা যাইতেছে যে, ঘাটওয়ালদিগকে বাঁজসরকার হইতে এক 
একটা ঘাট জমী করিয়া লইতে লইত এবং তাহার নির্দিষ্ট রাঁজস্ব সে রাজসরকারে জমা 
দিয়া আপনি দৈনিক আদায়ের উপর নির্ভর করিত। ইহাতে জগাতির বিস্তর লাঁভ হইত, 
কিন্তু শুন্বদীতৃগণের প্রতি বিস্তর অত্যাচার হইত 

তাহার শীতলা' গরীব বলিয়া ছুই কাঠা কলাই মাত্র দাঁনস্বরূপ দিয়া অনেক কণ্ঠে 
জগাতির হস্তে উদ্ধর হইলেন। বলা বাহুল্য এই কলাইগুলিই গুপ্ত বসন্ত। এই কলাই 
অতি হুস্বাছু। নিমাই রাক্ধিয়া সপরিবারে খাইল। ক্রমশঃ সেই কথা রাজ্যমধ্যে ছড়াইয়। 
পড়িল। সকলে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়া গেল। ওদিকে শীতল গিয়া বাঁজারে সেই 
সুপ্ত বসন্তের কলাই বেচিতে বদিলেন। এইক্রপে ক্রমশঃ রাজামধ্যে প্রতি গৃহে বসন্ত . 
ছড়াইয়া গড়িল। নিমাইয়ের সাত পুজ্র রিল । রাজ্যে হুলস্থল 'পড়িল। শ্লীতলা রাজার 
গুরু পুরোহির্ত বিদ্যানিধি ও বাঁচস্পতিকে বৃদ্ধা বেশে গিয়৷ জীনাইলেন যে, রাজা যদি 
দেবদাসদত্ত বণিককে পাঠাইয়া রঙ্গজসফর হইতে সমুদ্রগরভস্থ হেমঘট উঠাইয়া আনাইন্া 
মেষ মহিষাদি বলি দিয়া পুজা! করেন, তবেই রাগ্যরক্ষা হইবে। প্রত্যুষে পত্বীর সহিত 
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বাঁস্পতি পাশা খেলিতেছিলেন। বুড়ীর ঝাথ বড়ই বিরক্তিকুর হইয়া উঠিল, তিনি অক্ষপাটা 
* ফেলিয়া মারিলেন। শ্রীতলা* গালি দিতে দিতে ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। “তার পর 
সর্জীতিতে বসন্ত ছড়াইবাঁর সময় কবি কয়েকটা , জাতির বৃত্তির ও স্বভাবের উল্লেখ 
করিরাছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি,__ 
(১) “আদি বলে নাপিত ভাঁড়ায়ে যায় নরে।” 
(২) “আগুরি বেচয়ে পলা প্রবাল মুঁকৃতা ।” 
(৩) গগয়ালা বেচয়ে দধি জল মিশাইয়া ।” 
(৪) “করে চাঁষ কৈবর্ত কোঁদালে তাড়ে পড়া ।” 
(৫) “বাইতি বুনয়ে শখ্যা বাজায় মৃদক্গ 1” 
(৬) “নগরে যতেক জুগী লাল করে সুতা ।”” 
(৭) “কাট কাটে কোড়ি খায় যতেক শবর । 
(৮) ধর্যা ধন্গক'কোল বাজী করয়ে শীকাঁর ॥%” 
এই সকল জাতির অনেকের এখন আ'র বৃত্তি স্থির নাই। 
* “রাজা বলে শ্রীদেবী শ্রীহরিপদ ছাড়ি । 
প্রাণ গেলে পুজিতে নারিব পচাসুড়ী ॥% 
আমরা দেখিতেছি, চাদ সওদাগর কবি ক্ষেমানন্দ ও কেতকার সাহায্যে মনসাঁকে-- 
প্চেংসুড়ী কাণী” বলিত, আর বিরাটনাজ কথি নিত্যানন্দের প্রসাদে শীতলাঁকে “পচামুড়ী” 
বলিতে পারিয়াছেন। 
বিরাউরাজের পুত্র উত্তরের বসম্তরোগে মৃত্যু হইল। তাঁহার পতী প্রত্বাবতী রর 
পিতৃগৃহে ছিলেন। শীতলা বৃদ্ধা শ্বাহ্মণীবেশে গিয়া এই মুসংবাদ দিলেন। তার প্র 
রত্বাবতী সহমৃতার সজ্জা করিষা অর্থাৎ "ভাঙ্গিয়ে আমের ডাল হস্তেতি লইল” পিতামাতার 
নিকট বিদায় লইয়া স্বামীর শ্মশানে যাইতে ইচ্ছ' করিবামাত্র শীতলার ইচ্ছায় পৃথিবী 
দেহ ন্ঙ্কুচিত করিলেন, ছমাঁসের পথ রত্রাবতী বাঁমপদ বাঁড়াইতেই পার হইয্ন' আসিল। 
রত্বা একবারে স্বামীর শ্শীনে । তাহার পর সতীর রোদনে দেবীর দয়া হইল। শ্মশানে 
পুঁজ] হইল, বিরাটপুক্র উত্তর দেবীর ক্কপায় জীবন পাঁইলেন। এই স্থলে কবি শ্ীতলাঁর 
মুখে বিরাঁটমহিষীর পুর্ব্ব বৃত্তান্ত বলাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসংস্কৃতজ্ঞের স্তায় কথা, 
শীতলা বলিলেন স্থদেষ্ণ পূর্বজন্মে মেনকার কন্যা শকুন্তলা ছিলেন। হস্তিনার রাজ৷ 
অনরণ্য তাহাকে গুণুবিবাহ্হ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে শকুস্তলা মঙ্গল! পুঁজ! করিয়া 
রাজাকে স্বামী লাভ করেন। কম্তিল মুনির আশ্রমে গুপ্তবিবাহ হয়। শবুস্তলার গর্ভে 
ভরত জন্মগ্রহণ করেন। শীতল এই সদেষণার ভবিব্জ্জন্মের কথাও বলেন-__স্দেষ্চা ' 
পরজন্মে ইন্ছাক্মহ্বী স্ুরুষি হইবেন এবং দাঁরুতহ্ষ স্থাপন করিবেন।-__নিত্যাননোর 
উড়িষ্যার সহিত যে কিছু সংশ্রব ছিল, তাহা এই বর্ণনা হইতে অনুমিত হইতে পারে । 


৬৮ সাহিত্য-পরিষ€-পন্ডিকা। [১ম সংখ্যা। 


0৪. 


শ্মশানের. পু্ীয় বাজ! বিরাট যোগ দেন.নাই ।' বাদী ও রাজবধূু গোঁপনে পৃজ। করেন । 
রাণীর নিকট শীতলার অনুগ্রহ "শুনিয়া বিরাট গলায় কুঠার 'বান্ধিয়া শীতলার নিকটৎক্ষমা 
চাহিলেন। শ্লীতলা তখন দেবদাস সাধু হ্বারা হেম্ঘট আনাইয়! পুজা করিতে বলিলেন । 
রাজা বণিককে রঙ্গঞপাটনে পাঠাইয়া দিলেন। দেবদাসকে প্রলোভিত করিবার জন্য বিরাট 
স্বীয় মস্ত্রিকন্ঠার সহিত বিবাহ দিলেন । 
তাহার, পর“দেবদাসের নৌফাযাত্রা। শ্রীমস্তের পথের বর্ণনার ভ্ায় কবি দেবদাস়ের 
পথের বর্ণনা করিয়াছেন । এই স্থলে বণিকের নৌকার নাম “মধুকর” পাওয়া যায় 
“পবন গমনে চলে সপ্ত মধুকর 1৮ 
শ্রীমন্তের নৌকার নামও মধুকর, রায়মঙ্কলের পুষ্পদত্তের নৌকার নামও মধুকর আর 
এই দেবদাসের নৌকার নামও মধুকর। অতএব মধুকর সমুদ্রগামী প্রাচীন নৌকাশ্রেণীর 
০০০০০ তাহার পর দেবদাসের পথ-__ 
“ওথ সাধু বাহে হর শঙ্করের ঘাট । 
যেখানে শঙ্করধাত্রা করেন বিরাট ॥ 
চক্ষুর নিমেষে সাধু গেল পালুডাঙ্গা। 
সাতরগা ছাপাইল সাধু পাইয়া শিক্গাভাঙ্গা । 
বেণেপাড়া বাহিয়া৷ যে এড়াল বিরাট। 
সন্মুথে এড়ান নিম! জগাঁতির ঘাট ॥”* 
বিরাট রাজ্য বা. মত্ন্তদেশ কোথায় তাহা জানিনা, কিন্ত এস্থলে যে সকল স্থানের 
নাম পাওয়া যাইতেছে, এগুলি বাঙ্গাল! দেশের একাংশে বটে। তাঁর. পর একবারে নৌকা 
যমুনা বাহিয়া অযোধ্যার নন্দীগ্রামে পৌছিবার কথ! আছে। তার পর লৌহবন, ভাততীর 
বন, কদগ্ববন, জাবট, গোবর্ধন, কালীদহ ইত্যাদির কথা। ঠাহার পর বৃন্দাবন হইয়! 
সারেঙ্গচাখল। নামক স্থানে সাধুর নৌকা! উপস্থিত হইল তাহার, পর পূর্বহট্রে প্রবেশ 
করিল। তাহার পর বেহুলাঁ, কুমুদ্ববন) বংশীবট, চক্রশীল, ভোঁজনটিলা, তৎপরে ম্ধুবন, 
তালবন, ভাহার পর কংস রাজপাট ( মথুরা ) হইয়া প্রয়াগে আসিল, সেখান হইতে 
একবারে 
“পরন গমনে. ছোটে সপ্ত মধুকর । 
এড়াইল কল্রঞ্জ রাজার বাড়ী ঘর ॥ 
এক বৈদ্যপুর বাহে পরম কৌতুকে । 
দেখিতে দেখিতে-ডিঙ্গা আইল কটকে ? 
কটক বাহিয়। ভিঙ্গা আইল উজানি। 
ঞা ক ক চি 


বালীধাট?বনধুর বাহে সাধুবাল! । 


সন ১৩০৫। | 'শীতুলা-মল: . *. ৬৯ 


পর্বত রৈকম দ্বীপ ৃক্ষিণ রাখিয়া 

ছিডিহ্থার ঘাটে ভঙ্গ রহে চাপাইয়া ॥ 
চা গু রং ০ 

কাশী বাঁরাণনী সাধু দিল দরশন।৮ * 

এ পথ কিরূপ তাহা পাঠকব্র্গ বুঝিতে পারিতেছেন__ইহাতে সত্যের বিন্দুমাত্র অংশ 
নৃই, কেবল স্থানের নামগুলি যথার্থ। যাহা হউক স্কাহার পর কাঁণী হুইয়া য়ায়, 
গয়া হইয়৷ ধবলাপর্বত, তথা হইতে বিশ্বেশ্বরগিরি, ততপরে অনেক স্থান (নাম নাই) 
হইয়া চন্দ্রভাগা দিয়! সমুদ্রে *্পড়িলেন। এই স্থলে দেবদাস গঙ্গীপূজা ক্রিয়া দ্রাবিড়ে 
উপস্থিত হইলেন, তৎপরে দ্বারক1 হইয়া! ভ্রিকুট পর্বত, তৎপরে রঙ্গজসফর নামক গন্তব্য 
স্থানে উপস্থিত হইলেন। পদ্মমালার ঘাটে (কমলে কামিনীর ন্ায় ) শীতলার মায়ায় 
সমুদ্র জলে হেমঘট ভাসিয়া উঠিল। তাহার পর ্রীমন্তের দেবদাস কর্তৃক রাজা চক্দ্রসেনের 
নিকট পন্মমালার ঘাটের বিবরণ বর্ণন,* রাজ কর্তৃক নিগ্রহ, শেষে শীতলার কুপুয় রাজবন্তা 
কর্তৃক হেমঘট উদ্ধার ও তাহার সাধুর সহিত বিবাহ, দেশাগমন ইত্যাদি। তাহার পর 
অষ্টমঙ্গলাও আছে । *তাহাতে ৮টীর স্থানে নিম্নলিখিত ৯টা মঙ্গলের বর্ণনা আছে,_ 

১ম_ শচী মুখে নিন্দা উপলক্ষে স্বর্গে পুজা প্রচার । 

২য়_বরুণ কর্তৃক পাঁতালে পুজাপ্রচার। 

৩য়__রাঁবণ কর্তৃক লঙ্কায় পুজাপগ্রচার | 

€র্থ-_বালীরাজ কর্তৃক কিছ্বিদ্ধ্াঁয় পূজা প্রচার । 

«ম-_অযোধ্যায় দশরথ কর্তৃক গুজাপ্রচার,। 

৬ষ্*-_-কংস কর্তৃক মথুরায় ও জরাসন্ধ কর্তৃক মগধে পুজা প্রচার | 

৭ম--গোকুলে নন্দ কর্তৃক পুজা! প্রচার বা গোকুল-পালা এবং দেবদাস কর্তৃক 
টাকার প্রকাশ । 

, ৮ম-বিরাঁটের ব্যাপার রদ্বাবতী কর্তৃক উত্তরের  প্রাণদান, রঙ্কজসফরে দত্ত কর্তৃক 
হেমঘট উদ্ধার । 


৯ম-_হেমঘট পুঁজ! । 
তাহার পর দেবদত্ত ও তাঁহার ছই স্ত্রীর শ্বর্গারোহণ। তখন -৮ 
“কুবেরের ঘরে দেবী পুত্রবধূ দিয়! । নিজ কীর্তি শীতলাই মর্ত্যেতে রাখিয় ॥ 
রোগসহ রোগপুরে বছ্রিল কৌতুকে। .  রক্তসিংহাসনে দেবী ত্রিশিরা সম্মুখে ॥ 
রক্তাবতী দেই অঙ্গে চামরের বাঁ। .. বিচিত্র পালক্কে দেবী ঢালিলেন গা! ॥ 
গন্ধর্কোতে গীত গায় নাঁচিছে অপ্পরী 1 শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি ॥  * 


প্রথম চরণে দেব্দাসদত্তের পূর্বাবস্থাক় কুবের পুত্রত্বের কথা জানা যাইতেছে। ইহার 
কবিকঙ্কণের অস্থকরণ। যাহাঁহউক, শীতলার এই অষ্টমঙ্গলান্ধযারী নিত্যানন্দের পূর্ণ বৃহৎ 


৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [১ম সংখ্যা। 


গ্রন্থ কোঁথাও আঁচ্ছে কিনা বা. আঁদৌ _স্থিন কিনা 'তহিষয়ে সঙ্গেহ ব্হিল। দেবদাস দত্ত 
কর্তৃক টীকা দিবার ব্যবস্থা-গ্রকাশের কথা৷ অষ্টমঙ্গলায় দেখা « যাইতেছে, কিন্তু আঁপল 
কাব্যের মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কি দৈবকীনন্দন কি নিত্যানন্দ উভয়েরই 
কাব্যালৌচনা করিয়া! আমরা যতটা বুঝিলাম, তাহাতে উভয়কেই মনসার ভাসান ও চণ্ী- 
মঙ্গলের অন্থকরণে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ব বলিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল | যাহা হউক এ সম্বন্ধে 
আমরা' অনেক কথাই বলিয়াছি। আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই, ' তবে সাঁধারণকে 
অনুরোধ যে যাহাতে এই শীতলা-মঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। 

একটা কথা”_এই কাব্যের নাম আমরা বরাবর শীতলা-মঙ্গল বলিয়াই আঁসিতেছিলাম, 
অথচ তাহার কোন আভান্তরিক প্রমাণ দিই নাই। বিরাট-পালার শেষচরণে কবির 
কথায় সে কথার ্ন্দর প্রমাণ হইয়া গিয়াছে__“শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি।” 
প্রথমে আমা শীতলা-মঙ্গলের পাঁচটা পালার উল্লেখ স্থলে “রঘুরাম দত্তের পাঁলা” নামে 
এফ পাঁলার উল্লেখ করিয়াছি, বিরাট-পাঁলা-কথিত:' দেবদন্তের পালার কথ! আলোচনা! 
করিয়া বৌধ হয় যে যাহার নিকট আমি রঘুরাম দত্তের পালার নাম শ্রবণ করি, তাহার 
সম্ভবতঃ ভূল হইয়াছে, উহার নাম দেবদত্তের পালাই হইবে। যাহা হউক অস্থসন্ধান 
আবশক। * 

জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী । 


* কলিকাত। আহীরীটোলা স্াট-প্রতিষ্টিত ঈীতলা-মন্দির কলিকাঁতার সকল গীতলা-মন্দির অপেক্ষা 
প্রীচীন, এখানকার প্রতিমা ডোষের ব্যবহৃত প্রতিমা নহে। বর্তমান সেবাইতগণের উত্ধতন সপ্তম 
পুরুষ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সেবাইতগণ দাক্ষিপাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্দণ। বর্তমান সেবাইতগণ বিশেষ 
শান্তা নহে। শীতলার স্তবকবচপুজাদির মন্ত্র অভ্যাস করিয়া! রাখিয়াছেন মাত্র। তাহাদের নিকট 
শীতলার ৩৪ প্রকার ধ্যান শুনিয়াছি। ভাহাদের বিশ্বাস দক্ষিণ কালিকায় ও শীতলায় বস্তুতঃ কোন 
ভেদ নাই। ডোম পণ্ডিতের আবিষ্কৃত শীতল! মূর্তিকে ইহারা কুস্তখওমুর্তি বলেন। ইহারা বলেন,__ 
“কলিছুঃখবিমৌচনতত্ত্রঁ নামক একখানি গুপ্ততত্্র আছে, তাহাতেই শীতলা-রহস্ত বিস্ৃতরূপে বিবৃত 

হইয়াছে । সে তন্ত্র অতি ছুর্লভ। সালিখানিবাসী শীতলা-মন্দিরের সেবাইত মাধবদাসের নিকট সম্ভবতঃ 
উক্ত তন্ত্র পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে সহজে কাহীকেও দেখিতে দেয় নাঁ। ই'হারা ক্বন্দপুরাণীয় কবচ- 
ধ্যান বা পিচ্ছিল তকস্োক্ত ধ্যানাদির উপর ততটা শ্রদ্ধাস্থিত নহেন। 


বাল্লালা পৃথির সংক্ষিও্'বিবরণ। 


(২) 
১। অমৃতরত্বীবলী। মুকুন্দদাস। " শুন খন মহারাজা পরম সাদরে। 
মঙ্গলাচরণ শ্লোক, বিহার করেন কৃষ্ণ নদের মন্দিরে ॥ 
্রম্যসচ্চিদানমং গৌকুলানদদবর্ধনং। নন বঙ্শাদা ভাগ্যের কথাকি ঝলিব আমি। 
অমুতরদ্বাবলীঃ গ্রন্থ মুকুদ্দ ক্রিয়তেধুন।॥ পুতরভাবে বিহার করয়ে চত্রপাঁশি॥ 
জয় জয় পীকৃষটৈতন্য রসসিদ্ুখ ভণিতি,_ 


জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু ॥ ইত্যাদি। 
মন্তবা--পৃষ্ঠ। সংখা। ১০) প্রতি পৃষ্ঠার শ্লোফ 
সংখ্য। ৪*। এই গ্রন্থ একটা অপূর্ব রূপক ;-- 
বিশুদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম অখও অকাম। 
অনিমিত্ত নিমিত্ত বিরজ! পারে ধাম 
বিরজ] নদীর পারে সেই দেশ খান। 
সহজপুর সদানন্দ নামৈ সেই গ্রাম॥ 
ভাহার পশ্চিম দিকে কলিঙ্গকলিকা। 
চম্পককলিকা নামে তাহার নায়িক।॥ 
মুলবৃক্ষ মাতদল সহম্রকমল। 
দেশবেড়। সেই বৃক্ষ সরোবর জল ॥ 
তাহার উত্তর দিকে আননদপূর গ্রাম। 
রসিক-শেখর কৃষ্ণ মন্মথের ধাম ॥ 
সদানন্দ সদা মগ্র সদা অভিলাষ । 
সহজ মানুষ তাতে সদা কয়ে বাস॥ 
তাহার দক্ষিণ দিকে চিদানন্দপুর। 
চন্ত্রকান্তি দেশ হয় কিঞিৎ তাঁর দূর॥ . 
এইরূপে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, জবান, অজ্ঞান, আত্ব। 
সমস্তই এই রূপকের বর্ণনীয় বিষয়। 
অন্ত ম্লোক।-- 
পীযূষ মন্দাকিনী হয় অমৃত বিলাস। 
অম্ৃতরত্বাবলী গস্থ কহে শীমুকুদদাস॥ ইতি 
অমুতরষ্কাবলী গর সপর্ণ। 
২। কণুমুনির পারণ। শঙ্কর ককিচন্্র। 
আরম ্লোক-- ূ 
হত কহে সনকাদি গুন এক চিত্তে। 
শুকদেব কহে পুন রাজ] পরীক্ষিতে | 


শঙ্কর কহেন সবে কর অবধান। 
শুনহ গৌবিঙ্দলীল। অমৃত সমান ॥ 


শেষ শ্লোক ্ 
হবিজ ফকিরচন্জরে গায় পালা হল সায়। 


ভক্ত সহিত প্রড়ু হবে বরদায়।ৎ 
শ্লোকখ্যা প্রায় ২** শত। লিহিতং ্ীগদাধর় 
দাস। সাং কুমরূল | মন ১১৯৭ সাল তাং ১৩ ফাস্তন। 
দিব ৪ দও খাকিতে সমাপ্ত । 
ও।কুস্তকর্ণ রায়বার। দ্বিজ কবিচন্ত্র। 
আরম্ত প্লেক,-- 
নিদ্রা হৈতে উঠিয়া বসিল কুস্তকর্ণ। 
সথবাঁসিত জল কেহ যোগায় সংপূর্ণ ॥ 
কুমকুম কন্রি লেপ কেহ দয় গায়। 
কতশত সেনাপতি চামর ঢুলায়॥ 
কুস্তকর্ণ বীর যদি লঙ্কায় জাগিল। 
ইহা শুনি ত্রিভূষন কীঁপিতে লাগিল ॥ 
অস্তক্লোক,-- 
তোর কুড়ি চক্ষু থাকিতে তবু পচ়্যা গেলি হদে। 
কহে দ্বিজ কবিচন্ত্র বিষয় আমোদে ॥ 
ুন্তকর্ণের রায়বার সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪। প্রতি 
পৃষ্ঠার শ্লোক সংখ্যা.২২। 
৪। কৃষ্ণার্জুনসংবাদ। ( খণ্ডিত) 
মঙ্গলাচরণ-্ 
অঞ্জানতিমিরাঙ্গন্ত জানাঞ্জন-শলাকয়া। 
চক্ষুরুত্দীলিতং যেন তশ্ৈ প্রীগ্তরবে নমঃ ॥ 
আর্ত শ্লোক।--অর্জুন সংবাদ পুস্তক লিখ্যতে। 
কৃষ্ণার্জুন ছুই জনে আছিল্া নির্জনে । 
আদেক রহত্ত কথ! বিচার কখনে ॥ - 


টং 
এ বড় রহন্ঠ কথ! শুন সাধধানে। 
শুনিলে অধর খণ্ড পাপ বিমোচনে ॥ 
মধ্য শ্লোক” 
হরে কৃষ্ণ হরে বল কৃষণ কৃষণ হবে হরে। 
হরে রাম হরে রাঁম রাম রাম হরে হরে ॥ 
. এই মন্ত্র মহাতীর্ঘথ ভব তরিবারে। 
কলিয় প্রথম হবেন চৈতন্য অবতারে | 
কলিতে প্রকাশ প্রভু হইবেন আপনি । 
এ সব অপুর্ব কথ ভক্তিভাবে শুনি । ইত্যাদি। 


অন্তন্লোর্ক।-নাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯ প্রতি পৃষ্ঠায় 


প্লোক সংখ্য। ২৮, যত টুকু আছে তাহার শেষ ক্লোক,-_ 
রাধাকৃঝ পায়' যেবা দরিজ হৃদয় । 
রাধার চরণাশ্রিত যেবা জন হয় ॥ 
৫। গার বন্দনা ৷ অযোধ্যারাম কবিচন্ত্র। 
আরত্ত,_ 
বন্দ মাতা স্থরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি, 
পতিতপাবনী পুরাতনী। 
বিষুগদে উৎপাদন, দ্রবময়ী তব নাম, 
সুরার নরের জননী ॥ 
শেষ,__ 
“ নীচ পণ্ড কীট পক্ষ, নৃপআদি জীবলক্ষ, 
সকলি তোমার সমতুল। 
হৃদয়মিশ্রের হত, কবিচন্ত্র গুণ যুত, 
মহিমার নাহি পায় কুল ॥ 
ভণয়ে অধোধ্যারাম, পূরাও মনের কাম, 
এই নিবোন ভূয়! পায়। 
যেন মরণ সময় আসি, তোমার পদেতে ভাঁসি। 
* শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রাণ যায়। 
ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত তাং ১৯ ফান্তন ১১৪৭ 
সাল। পঠনার্থে প্রীরামসদয় দে সাঃ মদনমোহনপুর। 
লেখক গ্রীকানাইরাম সরকার । ল্লৌক-সংখ্য! ২০টা। 


) 


৭২ সাইত্য-পারযৎ-পান্রকা। 1 ১৭ পা 


বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ যুখধর্মপালৌ। 
খন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করণাবতীরৌ ॥ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্চৈতন্য নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

জয় জয় শ্রীকৃষচৈতচ্য দয়াময় । 
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ 


শেষ) 


পুমর্ধধার জন্ম মোর নরকুলে হয়। 
বৈষব্ত নুদূঢ় মন যেন রয় ॥ 
গ্রচৈতন্ত নিত্যানন্ন ভক্তির প্রকাশ। 
তক্তিরসাত্সিক। কহে অক্িঞন দাস ॥ 


ইতি গ্রীচৈতন্ততক্কিতত্বধিলাদ সম্পূর্ণ। লিখিত 
জ্রীগদ্মলোচন নন্দী সাং থাটুল গ্রাম! পরগণে জাহানা- 
বাদ ইতি ১২** সাল তারিখ রবিধারে সমাপ্ত ৭ রোজ। 
৭। চৈতন্যরসকারিক1। যুগ্রলকিশোর দাস। 
আরম্ত লোক. 


আলুলিতখেদয়! বিষদয় প্রৌন্মীনদামৌদয়। | 
সর্ধাশাস্ত্রবিবদয়! রসদয়! চিত্তাগিতোন্মাদয়। ॥ 
শশ্বস্তক্তিবিনোদয়। সমসয়। মাধুরযযমর্য্যাদয়]। 
প্ীচৈতন্তদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়। ॥ 
জয় নবন্থীপচন্ত্র গৌর গুণধাম। 

দয়ার ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রাম ॥ 


মধ্য শ্লোক. 


ঈশ্বরের কাধ্য হয় যুগধর্ধম স্থাপন । 
অস্থুর সংহার আর সাধুর পালন ॥ 
অনিষঈরূপে জীব মুক্ত নামাভানে। 
নিজ প্রয়োজন গুহ নহে সর্ধবদেশে ॥ 
এই হেতু হয় ঈশ্বরের অবতার। 
অবতারি কৃষ্ণ যৈছে মনুষ্য আচার ॥ 
নিজ প্রয়োজন তার প্রেম আস্বাদন । 


ভক্ত আশ্বাদূন হেতু ভক্তিসংস্থাগন ॥ 


৬। চৈতন্যভক্তিতত্ববিলাস। অকিঞ্চন দাঁস। | অন্তধোক,_ 


ৃ আরম্ত)-" 
শ্রীকৃষ্চৈতগ্তচন্ত্রায় নম: । 


আঁজামুলদ্িততুজৌ কনকাবদাতৌ। 
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষে॥ 


যুগলকিশোর দাসের আর কেহ নাঞ্রি। 
এই বার মোর হও চৈতন্য নিতাই ॥ 


ইতি চৈতম্যরসকারিকা গ্রন্থ সমাগত । পৃষ্ঠা সংখা 
» প্রতি পৃষ্ঠায় গ্ৌক সংখ্যা ৩। 


সর ১৩০৫।] ] বাঙ্গাল! পুথি সংক্ষিপ্ত বিবরণ । ১ 
৮। তরণীসেন বধ। প্রীশঙ্কর। শেষ জোক, 
আর্ত /াক__ রচিলাস্ এই কাব্য ধর্ের চয়পে।, 
পু শোকে মুচ্ছিত হইয়া দশানন। লোক মুখে শুনি ভাই না দেখি নয়নে £ 
সিংহাসন হইতে তুমে পড়িল রাবণ ॥ ১১৭। ত্রপনাদীর বন্তরহরখ । ককিচন্ত্র। 
25177558 এ সম্বন্ধে হুইখানি পুস্তকআমার হস্তগত হই- 
গড়াগড়ি যায় রাঁজ। গড়ি ভুমিতসে ॥ সরি 
৪ বিভিন্ন প্রকাব। প্রথমখানির নাম জৌপদীর বন্ত্রহরণ 
বন্দিয়৷ জানকীনাথ জীশঙ্করে গায়। ? 
এত দুরে তবণীর পালা হৈল সাধ উন রী দৌপদীর লজ্জানিবারণ। প্রথমটার 
ট১8255758 ই বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়। 
ভণিতি দৃষ্ট হয়। ইতি সন ১২৫০ সালে তাং ১৯ 
আঘাঢ়। পু্তক প্রীরামসদয় পাল সাং মীয়াপুর। হাল হাতা মত করা তন জারির 
সাং গালিয়!। শ্লেকেসংখ্যা প্রীয় ৩৪ । বারিহ্যজ রা ক্রিজেন সামি! 
মহারাজা যুধিষ্টির বসিল! সভায় ॥৪ 
৯। দধিখণ্ড। বৃন্দীবন। সহদেব নকুল আর ভীম ধনপ্নয়। 
আরম লোক, সভা করি বমিলেন পাওুর তনয় 
গোকুলে গোলোকনাথ পাতিল জগ্জাল। ভীষ্মদেব কৃপাচীধ্য দ্রোণ ধনুর্দার । 
গোৌয়ালার গোঁক ফেবে মদনগোপাল ॥ কর্ণ অঙ্বখাম। আদি যত যোদ্ধাবর ॥ 
দিনে দিনে যাঁর যত দধি ছুগ্ধ হয়। মধ্য প্লেরক,__ 
কৃষের প্রসাদে এক রতি নাহি রয়॥ ছূর্ধ্যোধন বলে ভাই শুন ছুঃশীসন। 
অন্ত গ্লেক,. ভ্রৌপদীকে আন হেখ। দেখিব কেমন ॥ 
বৃন্দাবন বলে ভাল করিলা৷ আদ্দাঁশ। যুধিষ্টির ছুই চক্ষু করে ছল ছনী। 
মনে মনে মন্দ মন্দ হাঁসেন শ্রীনিবাস ॥ দ্বিজ কবিচক্রে গায় গোবিন্দমজল ॥ 
ইতি দধিখণ্ড সমাপ্ত । পাঠক শ্রীম্বরপচরণ পাঁ ক পা ক 
সাং নদীপুর পরগ্ণে বালিগড়। সন ১২১৩ সাল তাং | অন্ত প্লোক,_. 
১০ ফাস্তন। ম্লোকসংখ্যা ৮০। বৈশম্পায়ন বলে গুন জন্মেজয়। 
১০। ৭২ সালের দামোদরে বন্যা | রেচ- |. পদের করিলে মন্দ আপনার হয়! 
পরের অখ্যাতি পরে করে যেই জন। 
* রিতার নাম নাই।) : মরিলে না! হয় মুক্ত নরকে গমন ॥ 
শুনা যাঁয় ভাঙ্গামোড়া নিবাসী অনিরুদ্র গুপ্ত এত শুনি জন্মেজয় কাঙ্দিয়। বিকল । 
ইহার প্রপেত1। শ্লৌক সংখ্যা ৭০ মাত্র। দ্বিজ কবিচন্ত্রে গান গোবিশ্ব-মঙ্গল ॥ 


অধরস্ভ শ্লোক, 
অবধান কর তাই শুন সর্বজন। 
মন দিয়া শুন সবে এই বিবরণ ॥ 
সন হাজার বাত্তর সালে প্রথম জাখিনে। 
দামোদরে আইন বাঁগ অতি কুলক্ষণে॥ 
১৩ 


ইতি দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ সখাপ্তং। খ্বাক্ষরং 
প্রীগোবিন্দরাম সরকার। পাঠক 'ভ্রীরামিনারায়ণ শেঠ 
সাং ভাঙ্গামোড়া পরগণে বাঁলিগড় সন ১২৪৪ সাল 
বারশত চুয়ালিশ সাল তাং ১৯ ফান্তন। পাঠশালে 
হদিয়া ইতি । মৌসংখা। প্রায় ২৪০। 


৭৪8 


আর্ত প্লোক/- 
রাজ। কহে শুন শুন ব্যাসের ননন। 
কহ গোসাঞ্চি শ্রীগদীর বক্জা-নিবারগ 1 
যুধিষ্ঠির ভীমীর্জুল নকুল সহদেব। 
বসিয়া আছিল তথ! সকল পাওৰ ॥ 
প্রতিজ্ঞ) করিয়া রানা দূর্য্যোধন সনে। 
পণ করি পাশ তবে খেলে ততক্ষণে ॥ 
শেষ প্লোক,-স্ 
ভ্রৌপর্দ[ লইয়া সবে করিয়া গমন । 
এতদুরে সমাধান লঙ্জ। নিবারণ ॥ 
বিরাটপর্ধের কথ! ব্যাসের বর্ণন। 
তাগবতাঁষৃত কথা কথিচন্ত্র গান ॥ 


ইতি প্রেখপদীর লজ্জানিবারণ সমাণ্ড। ইতি সন 
$১৯৪ সাল শনিবার এই পুস্তক শ্রীরামচন্দ্র পাল 


সাং মদনমোহনপুর ( ভাঙ্গামৌড়ীর অন্য নাম ) পর- 


গণে বালিগড় । সরকার মান্দারণ। ২৪ পৌষ । যথা | 
দৃষ্টং তখ। লিখিতং লেখকত্ত দৌষ নান্তি। শ্লোক | 


সংখ্যা ২২1 


১৩। দুর্ববাসার পাঁরণ। কবিচন্্র। 
আরভ্ ম্লোক,. . 
বনবাসে রমণী করিলেন রক্ষা! । 
দুরববাসার দর্পচর্ণ করিলেন যক্ষা ॥ 
এক দিন ছুর্ববাসা হাজার শিব্য সাথে। 
গেল! দুর্যযোধন বাসে ভোজন জনিতে ॥ 
শেষ, 
প্রৌপদ্ীরে রমানাথ করিয়া সাস্তন!। 
দ্বারকায়, গেলা হরি যুচিল যন্ত্রণা ॥ 
এই পালা যেই জন করেন স্মরণ । 
রৌগশোক যায় তার বিপদ খণ্ডন ॥ 
“ফিজ কবিচন্রে বলে পাব। হেল সায়। 
ধনপুত্র হয় ভার যে জন গাওয়ায় ॥ 


ইতি ছুর্বাসার পালা সমাগ্। ভীমন্তাপি রখে তঙ্গঃ 


সুনীনাঞ্চ মতিজ্রমঃ | সন ১১৯৩ সাল, সাং পোল পুখি 
পাঁচু গস বসাফের় তাং ১৫ আশ্বিন। লিখিতং 
্রনিত্যাননদ বাউল। 


সাহিত্য-গরিষত্-প্জিকা 4. 
১২। ভ্রৌপর্দীয় লজ্জানিবারণ। কবিচন্তর। 


[১ম সংখ্য!। 


ডে । ধর্মপারারণ:। সহদেব চক্রবর্তী 


ধর্সপুরাণ, সহদেব চক্রবর্তী প্রণীত। ইনতিপূর্বে 
| পরিষৎপত্রিকাঁয় আমূল বিবরপ প্রকাশিত হইয়াছে 


1 ১৫। ধর্্মমঙল | দ্বিজ রামচন্দ্র । 
॥ কেবলমাত্র আদি ঢেকুর পালাটা আছে। উহার 
। আরম্ভ, 
বেণু রাজার ঘরে কন্তা বাড়ে রঞ্লীবতী। 
রূপের প্রুতিমা জিনি রস্ত1 অরুদ্ধতী ॥ 
রাজ। গৌড়েখ্বর লয়্যা কর অবধান। 
দালানে বসিল! দিয়া করিয়া দেয়ান॥ 
ভণিতা,-- 
নিজ ছুঃখ সেন কৃহে রাজার নিকটে 
' ছ্বিজ রামচত্্রে গান নিবান চাঁমটে ॥ 
শেষ,__ | | 
দ্বিজ রামচন্ত্র গায় অনাদ্যের পান্ন। 
হরিধ্বনি কর সবে পাল! হৈল সায় ॥ 
৷ ইতি সন ১২৫২ সাল তারিখ ৩২ পৌষ। গ্লোক 









। সংখ্য। প্রায় ২৮০। 


 ১৬। নন্দবিদাঁয়। কবিচন্দ্র। 
ৰ আরস্ত,--নন্দবিদায় লিখ্যাতে»-- 
| যুবতী সকলে কান্দে কংস করি. কোলে। 
করাঘাত করে শিরে ভাসে অশ্রুজলে ॥ 
অতিশয় করুণ। করয়ে কংসজায়া। 
ৃ কোথাকারে গেলে নাথ কে করিবে দয়] ॥ 
|শেষ।-_ | 
ইতি নন্দবিদায় সমাপ্তং। স্বাক্ষরমিদং শ্ীগোলোক 
'ধাঁম কুণ্ড সাং হেলান ॥ পুস্তক্মিদং শ্রীরৃঞ্মৌহন দত্ত 
(সাং নছিপুর পরগণে- বালিগড়ি সন ৯২০৩ সাল তাং 
।২রা কার্তিক শনিবার প্লোক সংখ্যা ২২০। 
1১৭। নিগুঢ়ার্থপ্রকাশীবলী 1. গৌরীদাস,। 
' আরম্ভ, 
প্রপমা সঙ্চিানন্সং গোকুলানলনেলদনং । 
অন্বত-রত্বাবলী গ্রন্থ মুরুন্দঃ ক্রিয়তেহধুন ৪ 
জয় জয় সচ্ছিদানন্দ রজ়ের রিহ.। 
তোমার পদারবিদা তজি হে. দিশ্চয় ॥ 


সন ১৩০৫ । 18 বাঙ্গালা পুথির গংক্ষিণ্ত বিবরণ । শু 
ঙ ্ 
জঁয় জয় গোকুলানন্দ শ্রীনন্পমন্দন । মবীন যৌবন ধেশ ছনবীদ 
*অধমের অভিলাধ করিবে পুরণ ॥ শরবীন পহিরণ বাস রে। * 
ইহাঁও একটী রূপক, অস্বতরক্কীৰলীর বিস্তার ভিন্ন নবীন লাবনি পু রজিত 
আর কিছুই নহে। চেতন বর ভাস কে 
শেষ,__ নবীন রুচির  *€প্রমসরোবর 
রত্রসার রত্বেখর সদা ভাবি মনে । ভাক্ি ভোগত রঙ্গ রে। 
অধম জনার এই রক্রসার ধনে? নবী নিধুবন কেলী কৌদুকে 
নিগৃঢার্থপ্রক(শীবলী হইল পুরণে। চপল রসময় অঙ্গ রে ॥ 
দীন গৌরীদাস কহে নিজ প্রভুষ্গণে | নবীন মুখ পেখি কেকি বোলত 
ইতি দিগুঢার্থপ্রকাশীবলী সম্পূর্ণ । যত্বেন লিখিতং আলি আনন্দ বাঁড়েরে। * 
ইত্যাদি । শ্লোক সংখ্যা ১৫৫৫। শরদ রঙ্গিণী রজনী শৌহত 
১৮। নিকুষ্জরহস্য স্তবগীতালি। শ্রীস্রীরূপ- বংশী হেরত ঠাড়েরে ॥ 
সনাতন ক্কৃত মূল বংশীদাস কৃত অঙ্গরাদ । | শেষ, 
শ্ীপ্রীবাধাকৃষ্ণত্যোনমঃ । জীস্রীরূপসনীতন গোস্বামী স্তবমিমমতি রস্যং বীধিকী কৃত ৮০৯ 
চবগেভ্যোনমঃ। সকল রাূমকেভ্যোনমঃ । জীন্রীরাধা- প্রমোদভববিলাসৈরভভুতং ভাঁবহৃৎকঃ। 
কৃষ"জয়তঃ। অথ শ্রীনিকুঞ্জরহস্তম্তব অন্য গীতাঁলি। পঠতি ঘ ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিতৌ 
আদৌ শ্রীমতে। গোস্বামিনোবর্ণনং । ধানসী জয়প্রীঃ। বিমলমতি সদালীষু সখ্যং লভেতঃ 
শ্রীশচিনন্দন হৃদয় সনাতন রূপ রসিক ছুই ভাই। অন্ত গীতালি। করণাপ্রী । 
নিত্যশুদ্ধ যুগশরীর মনোরম জীব লাগী দবশন পাই ॥ অতি মনোরম নব, নিকুষ্জে বহত্ত স্ব, 
বৃন্দাবনে সতত নিবাস। ছু'হার বিলাস সথখরাশি। 
নিশি দিশি রমণী শিরোমণি প্রমোদ মদন ভর, » অভভুত সুমা, 
মঞ্জুল পাত্র করুণা পরকাশ । ফ্। সদাই নবীন পরকাশী ॥ 
ইহা? অতি উচ্চ অঙ্জের ভক্তিগ্রস্থ । ইহার সংস্কৃত নিতি নিতি নিশীষোগে, ছই ভাঁব অনুরাগে, 
কবিতাগুলি শ্রীমতরূপ গোস্বামী প্রভু কর্তৃক বিরচিত। গায় যেব। শুনে যেবা সী । 
সর্ব সমেত ৩২টী শ্লোকের ৩২টী গীতালি এই গ্রস্থ প্রেমরস ঝলমলে, বাই সখী মণ্ডলে, 
মধ্যে সন্নিবেশিত গিয়া হয় এক প্রিয়া সখী ॥ 
প্রথম স্তব,-- ইহা জানি তজ ভজঃ বৃন্দাবনচন্দরাজ, 
নবললিতবেশো নব্যলাবগ্যপুর্জ যমুনাবেষ্টিত বন কুপ্জে । 
নবররসচলচিতৌ নৃতনপ্রেমবিভ্তী। । যাহাতে মন্দির চার, আর রর কল্সতরু, 
নবনিধুবনর্লীলা কৌতুফে নাতিলোলো বিবিধ বিভব পুঞ্জে ॥ 
*  ম্মরনিভ্তনিকূর্জে রাধিকা কু্চচন্ত্ৌ ॥ তার অতি রম্য বাজে, মনোজ সশ্দির সাঝে, 
অন্ত গীতালি। কেদার। সাজে নব কিশোরী কিস্টের। 
দেখ নুলিভৃত নিকুঞ্জ সঙ্গি কেলি সেই অতি নিরুপম, বিহরে বিলক্ষণ, 
সতলপ মুঝ রে। হেরি হেরি বংশীদাস ভোর ॥ 


নবীন রসে তয়ি নবীন “নাগরী 
শবীন নাগররাজ রেঃ 


ইতি গ্রুনিক্ঞ্জরহন্তত্তবগীতালি সংপূর্ণানি 
১২** বারশত সাজ ৮ অগ্রহায়ণ । 


১৩৬ 
১৯। নিগমগ্রস্থ। গোবিন্দ দাস। 
এসন্বন্ষে পৃথক্‌ ফিছু লিখিবার প্রয়োজন ছিল 
না, যেহেতু পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় উহার সংগৃহীত 
তালিকা সস ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত তিনি আদ্য 
ও অন্ত যে ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের 
সহিত'আমার সংগৃহীত পুধির মিল নাষট। 
আরম; ্রীপ্রীরাধাকৃষ্ণ। 
শ্রীকৃষ্ণটচৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতার । 
আপনার গুণে সব জীবে কৈল পার ॥ 
বন্দিয়ে প্রীকৃষ্ণচৈতগ্ চূড়ামণি। 
বন্দে পদ্মাবতীকুতনিত্যানন্দ মণি ॥ ইত্যাদি । 
শেষ, 
সংসার বন্য তার ধুলি কবে পাঁব। 
পবিত্র হইতে। দে নর বৈষ্ণব ভজিব॥ 
কহেন গোবিদ্দদাস ভজ ওরে ভাই। 
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গে।সাঞ্জি ॥ 
দৃঢ় করি ভজ ভাই বৈধব গোসাগ্রিঃ । 
সকল ভুবনে তাহা হৈতে আর নাঞ্চি। 
বড়র আশ্রুয় করি থাকে যেইজন। 
যুগযুগান্তরে ছুঃখ ন| পায় কখন ॥ 
ইস্থ|। তবি ভজ ভাই য|র যাহা ইচ্ছা । 
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা ॥ 
প্ক্কচেতন্য নিত্য।নন্দ অবতারে। 
কলিযুগে প্রেম দান দেন সবাকারে ॥ 
ইতি প্রীনিগম গ্রন্থ সমাপ্তং। শ্লোক সংখ্যা প্রায় 
১৩২টা। 


২০। নৌকাঁখণ্ড। জীবন চক্রবর্তী ৷ 


আরম্ত,-- 
গোগীকে করিতে পার, ছলে কৃষ্ণ কর্ণধার, 


 হয়্য। যদি রছিলা আপনি। 
জানিয়া প্রভুর ছল, যমুনায় অগাধ জল, 
বায়ুবেগে বহে তরঙ্িণী॥ 
:্খুরায় গোপনারী, হুখে বিকি কিনি করি, 
সবে বলে চল যাই খর। 
: খাইতে অনেক দুর আছে বৃকতাম্পুর। 
-বেল। হৈল তৃতীয় প্রহর ॥ 


' সাহ্ত্যি-পরিধৎ-পশ্রিকা। 


[৯ম সংখ্যা ।, 


ভশিতি_- 
এক চিতে এক ধ্যান, চিত্তে যেবা একসনে, 
ভজে যেই কৃঝের চরণে। 
চক্র নারায়ণ তত্ত সত শ্ীজীবন, 
বিরচিল তাহার ম্মরণে ॥ 
শেষ) 
শ্রীকৃষ্মঙগল গীত রচিল জীবন। 
শ্রবণে কলুষ নাশ বৈকৃষ্ঠে গমন ॥ 
ইতি নৌক। খণ্ড সমাপ্ত । সন ১২০২ সাল মাহ ১১ 
আশ্বিন। পঠনার্থে শ্রীরামজয় পাল। শুক্রবার বেল। 
এক প্রহর থাকিতে হইল । প্লোকসংখ্যা ১২০। 


২১। প্রসাঁদ-চরিত্র ৷ শঙ্কর ববীন্দ্র চক্রবর্তী। 


আরস্তে,--প্রমাদ চরিত্র লিখিতং। 

প্রসাদ চরিত্র কথা শুন ভাই সর্ব্বে। 

্রক্মার বরে দেবত! গদ্ধবর্ধ জিনি পূর্বে ॥ 
ভশিতি,-- 

শ্রীকবি শঙ্কর গাঁয় ব্যাসের আদেশে । 

মদনমোহন কৃপা কৈল! ব্রাহ্মণের বেশে 
অন্যত্র, 

গরাভব পায়্য। দৈত্য গেল রাজ। পাশে । 

কবিচন্দ্র ত্রবর্তা পুরাণেতে ভাষে 1 
শেষে) 

সপ্তম স্বন্ধের কথ! কবিচন্দ্র গাঁয়। 

হরি হরি বল সবে হইয়। মন্বায় ॥ 

প্রসাদ চরিত্র অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক 

লিখিতং শ্রীগোপীচরণ ঘড় সাং রামপুর পরগণে ভূর- 
ধিউ। সরকার দেলিমাবাদ। এই পুস্তক পঠনার্থ 
শীনিধিরাম মাঞ্চিতি নিবাস রামপুর পরগণে ভুরধিউ। 
বেল। একগ্রহর স্থিত পুস্তক হইল ইতি ১১৫৪ চোয়ান 
সাল তারিথ ২৬ কার্তিক রোজ বৃহস্পতিবার তিখো 
ক্ষ্পক্ষ সণ্তমী। স্লোকসংখ্যা! ৪২০। | 


২২। প্রেমবিষয়-বিলাস। যুগলকিশৌর দাঁস। 
আরম্ভ, ঞ্চৈতহ্াচন্্রায় নমঃ | 
বন্দেহহং উচৈতগ্যনিত্যানদসহগণৈঃ। 
গ্অন্বৈতাছৈতবন্দং গৌরভত্ত প্রণমাস্যহং ॥ 


সন ১৩৫ বাঙ্গালা পুখির সংক্ষিণ্ বিবরণ। ৭৭ 
বাব শ্রারূপ রসিকের শিরোমণি। ২৪। যোগান্ভাঁবন্দন!। ক্কতিবাঁস পণ্ডিত। 
অনুবাদ কহি ইহার বিধেয় কি জানি॥ আরম, _জধ যোগা্যার বন্দনা লিখ্যা্ডে। 

শেষ, নীলকমলদলখগ্রননয়নী । 
আমারে করহ সবে ক্পাবলোকন। * আরককত দিনে দয়! করিবে ভবানী ॥ 
যুগল কিশোরদাসের এই নিবেদন ॥ জয় জয় যোগাদ্য। বন্দ"ক্ষীরশ্রীমবাসী। 
জরীন্সেহমণ্ররীর পাদপন্ম করি আশ। অবনটুতে মহা স্থান গুপ্ত ভ্ারাণসী ॥ 
এই যে কহিল প্রেমবিষয়বিলাস ॥ বাম হস্তে খর্পর মায়ের দক্ষিণ হন্তে খাওা। 

ইতি প্রেমবিষয়বিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত । প্লোকসংখ্যা লক্ষায় রাবণ ঘরে ছিলে উগ্রচণ্ডা ॥ 

৪৪২। শেষ।-- 

২৩। ভক্তিরসাত্মিকা । অকিঞ্চনদাঁস। ঠা ঠ তা | 

জল ছুটী বাহু শখ ল॥ 
আরস্ত।--আজানুলম্বিত ভূজো ইত্যাদি । কত্তিবাস পণ্ডিতের চা শুভক্ষণ ॥ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যাননা । যোগাদ্যার পালা সাজ শুন সর্বজন 


জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরডক্তবৃদ্দ ॥ 
জয় জয় প্রীকৃষচৈতুনা দয়াময় 
পতিতপাঁবন জয় জয় মহাশয় ॥ 


মধ্য” 

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু শুন দয়াময়। 

বৈষ্ণব অবৈষ্ঞব প্রভূ কেমতে জানয় ॥ 

বল প্রভু কোন বৈষব করিব পূজন। 

কোন বৈষ্ণব দ্বারে করি মন্ত্র উপাঁসন ॥ 

গ্রভু কহেন নিত্যানন্দ কর অবধান |; 

বৈষ্ণব চিনিতে হয় কৃষ্ণের সমান ॥ 

নৈষ্িক ভজনে যার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। 

সর্বীবে সমভাব করুণাহৃদয় ॥ 

এইত বৈষ্ণব স্থীনে আশ্রয় করিয়া । 

বৈষ্ব সঙ্গ করিব সদা বেদবিধি ত্যজিয়। ॥ 
শেষঃ- 

শ্রীচেতনা নিত্যানন্দ ভক্তিপ্ন প্রকাশ । 

ভক্তিরসাত্মিক! কহে অকিঞ্ন দাস ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্/ভক্তিরসার্ষিকা সমাপ্ত । লিখিতং 

ভ্রীবাণেন্বর দাস চক্গ সাং খাতসি। শ্লোক্সংখ্যা 58 


মন্তব্য-্রস্থ খানি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সংবাদ । 
ইহাতে এনিত্যানদ্দ তত্বজিজ্ঞাহ্থ এবং প্রীচৈতন্য- 
উত্তর দাত।। 


ইতি যোৌগাদ্যাবন্দন। সমাপ্ত । তাং ১০ ফাস্তন সন 
১২৩৬ সাল লিখিতং শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং 
মদনমৌহনপুর (ভ।ঙ্গীমৌড়।) পঠনার্থে শ্রীপীতাম্বর দাস 
শেঠ, সাং ভাঙ্গামোড়া। 

মস্তব্য,--পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সংগৃ 
হীত যোগাদ্য। বন্দন। কবিচন্ত্র প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত, 
কিন্ত আমার সংগৃহীত পুথি খাঁনিতে কৃত্তিবাস পৃপ্ডি- 
তের ভদিতিযুক্ত। রচনারও কিছু কিছু পরিবর্তন 
দেখা যায়। 


২৫। রতুমালা । এখানি সংগ্রহ গ্রন্থ । 
ইহীতে কতকগুলি ক্লক এবং সেই সকল 
ল্লৌকের ভাবাঁনুগামী চন্দ্রশেখর। শশিশেখর এবং 
গোবিন্দদাস এই তিন মহাজনের কতকগুলি মধুর 
পদ সংগৃহীত হইয়াছে। 
আরম্ত,--ঞ্রীঞ্জীগৌরাঙ্গে। জয়তাঁম্‌। 

_ মামি সততং ভক্ঞা। গুরুদেব দয়ানিধিং। 
অগতের্মম সর্বস্ব কৃষ্কিস্বরসংজ্ঞক ॥ 
প্রীকৃষ্ণচৈতনানিত্যানন্দো নত্ব। যথামতিঃ। 
অভিসারাদিকানাঞ্চ বিউবামি প্রভেদকম্‌॥ 

প্রথম লোক, 
কুচকল্পতরার্ভীৎ কেশরী ক্ষীণমধ্যা। 
বিপুলভরনিতনব! গন্কবিস্বাধরোঠী ॥ 


ধবল-বসন-বেশা যালতা-বন্ধ-ফেশ! । 
নিধুবন-রসপুঞ্রং বাতি রাধ। নিকুর্চং ॥ 
থামল” 
নুচাঁরু চজিকা কুটিল পানি। 
স্তাম অভিসারে চলল ধনী ॥ 
লোটান লব্বিত*মালতী-মাল। 
সৌরতে দাতল' ভ্রমরা জাল ॥ 
কুচগিরি-কল-চন্বন মাখ!। 
মুপুর ধবল বসন ঢাকা ॥ 
সৌগাতে এঁড়িত মুক্তা কশ]। 
ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাস! ॥ 
গজদশনের নুচার্ক শাখা। 
করমূলে ক্বি। দিয়াছে দেখা ॥ 
নিশিসঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি। 
শশী কহে কুলে মিলিল নাগরী ॥ 
শেধ,-" 
প্ীরাধায়াঃকুন্থমবিপিনে রীজবেশং বিনোদীঃ। 
কৃত্ব! ছত্রং কনকরচিতং চাপি দওং দদ।তি ॥ 
গ্রকালিন্যাঃ সলিলশিশিরৈস্তাঞ্চ সিক্তাং করোতি। 
প্রকৃষ্ট ব্রপতিস্তঃ কৌতুক বেণুপাণিঃ॥ 
অন 
রাইক নরপতি বেশ বনাওত কুম বিপিনে হরিরায়। 
ক্কাঞ্চনছত্র দণ্ডতারে দেয়ল নিজ করে চামর চুলায় ॥ 
সখী হে দেখ দেখ রাইক ভাগই। 
অভিষেক করি যমুনা জল 
স্দীতল কলতাই অনুমতি মাগই ॥ ঞ্র 
নব নব যৌবনী রসিকিনী রঙ্কিনী 
সারি'সারি করিয়া বসায়। 
কুণ্ত সহরে হরি করে এক শাঠ করি 
কাইক দোহাই কিরায়॥ 
যৌবন রতন পসার পারল নবনব নাগরী ঠাট। 
চক্্রশেখর কনে তুহি গ্রাহক যোই পাতায়ল হাট ॥ 
«ইতি শ্রীনাযিকীরত্বমালায়া ষ্টপ্রকীরন্বাধীনভর্তৃকা 
সমাপ্ত।। ্রীচৈতন্যপদাস্তোজ তূত্বানামনূকম্পয়। সমা- 
প্েরং বছুবঙীন্মগিকা রত্বমালিকাঃ ॥ ইতি পর্রমালা- 
প্রস্থ; সমাপ্তব্চায়স্‌। 


সাহিত্য: পরিষগ্পত্তিকা 1 রি 


[সম সংখ্যা 1 


২৬। লক্ষমণভোজন । ক্কাততবাস পাগুত। 


রীপ্রীসীতারামচন্্রীয় নমঃ | অথ লক্ষমণভোজনং 
লিখ্যতে । 
আরম্ত।_- 
আনন্দে বসিলা রাঁম লয়্যা পরিজন । 
হেনকাঁলে আইলা তথা কশ্ঠপ তপোধন ॥ 
শ্রীরাম বসিলেন রক্ত সিংহাসনে। 
শিরে ছত্র ধরেছেন আপনি লক্ষণে ॥ 
শেষ) 
লক্ক্শভোজন চৌদ্দভুবন উল্লান। 
মোহ পায়্য। বিরচিল কৃত্তিবাস ॥ 
ইতি লক্্ণভোজন সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীগোরা্াদ 
দ্বাস, সাং কালিকাপুর, পরগণে বালিগড়ি । ইতি তাং 
১৩ ভাদ্র সন ১২৫* সাল। প্লেষকলংখ্য। প্রায় ২৮০। 


২৭। লন্মমণের শক্তিশেল । কবিচন্দ্র। 


আরম্ত,_-অথ লক্ষণের শক্তিশেল লিখ্যতে । 
মরিল সকল সেনা শুন্য হইল পুরী । 
অবিরত মোহে কান্দে সবাকার নারী ॥ 
দিবানিশি মন্দোদরীর শুনিয়। ক্রন্দন । 
কোপ করি রণমাঝে সাঁজে দশা নন ॥ 
মধ্য, 
নব দুর্ববাদলশ্তাম, ধুলায় ধুসর রাম, 
শোকানলে হইয়৷ অস্থির । 
এলাইলা জটাভার, ভাই ডাকে বার বার, 
ধরিলে না ধরে ধনুতীর ॥ 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণে লক্ষণের পাশে, 
ক্ষণে ক্ষণে করে হায় হায়। 
শেষ, ূ 
লক্ষ্মণ পাইল প্র ডাকে রাম জয়। 
রাবণ সাজিল বলি কবিচন্দ্র কয় ॥ 
লক্ষ্মণের শক্তিশেল সাঙ্গ । ইতি সন ১২৫১ সাল 
পাঠক শ্রীরাসভদ্র বিশ্বাস। পরগণে বাঁলিগড়ি লাট 
ঘনগ্ঠামপুর সাং দরীপুর। দিবসের শেষে চারি প্রহর 
বেলার সময় সাঙ্গ । শ্লোকসংখ্যা ৪২*। ৮. 


সন ১৩৭ 


২৮। শিবরামের যুদ্ধ । ক্কত্তিবাস গণ্ডিত।, 
আন্ত, 
শ্রীরাম বলেন শুন শ্রাপের লক্ষ্রণ। 
ক্ষুধায় আকুল মৌর না রহে জীবন ॥ 
লক্ষণ বলেন শুন কমললোচন। 
ফল সুল আনি.কিছু করহ ভোজন ॥ 
এত বলি চলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
শিবের বাগানে গিয়। দিলা দরশন ॥ 
শেষ, 
এত শুনি রামচন্দ্র বলেন বচন। 
চিরজীবী হও তুমি পবননন্দন ॥ 
শিবরামের যুদ্ধ কথা শোনে যেই জন। 
যমের ভাঁড়না যায় বৈকুঞ গমন ॥ 
কৃত্বিবীস পঙ্ডিতের অপূর্ব ভারতী । 
যার কণ্ঠে বি্াজেন দেবী সরশ্বতী ॥ 
ইতি সন ১২৯৭ সাল তাং ১৩ কার্তিক। পঠনার্থে 
জ্রীরামসদয় পাঁল সাং ভাঙ্গামোড়া লেখক শ্রীচতুরু'জ 
সরকার। শ্লোকসংখ্যা ৪১৫। 


২৯। শতক্কন্ধ বধ। কৃত্তিবাঁস। 


আকুন্,-অথ শতক্কদ্ধ রাবণবধ লিখ্যতে। 

রজনী প্রভাতে রাঁম করিল দেয়ান। 

সপ্তদ্বীপের মুনি বৈসে তার বিদ্যমান ॥ 

পীত্রমিত্র বসিল আর সভাঁজন। 

অগন্ত্যমুনি জিজ্ঞাসিল যুদ্ধ বিবরণ ॥ 
মধ্য 

শতক্কন্ধের সনে রামের বাজিয়াছে রণ । 

এই ক্ষণে শীঞ্ত চল ধার্মিক বিভীবণ॥ 
মেষ, 

হন্মানে কোল দিল! অগন্ত্য মহামুনি। 

রাম জয় রাম জয় এই মাত্র শুনি ॥ 

কৃত্তিবাস রচিল অভ্ভুত রাঁমায়ণ। 

শ্রবণেতে পাপ খণ্ডে দুঃখ বিমোচন ॥ 

ইতি শতন্ষদ্বরাবণবধ সমাপ্ত । ইতি লন ১২৫০ 

সাল তাং » ভাত্র প্রীগোরাচীদ দাস, সাং কালিকাপুর। 
গ্লোকসংখ্যা ২২৭ । 


বাঙ্গালা পুথির ষংজিত্ত 'বিনরণ। 


১ 
৩০। সীতাহরণ ॥ ক্ব্তিজ্র ৷ 
আর্ত. ৪ 

রাম রাম প্রভু স্বাম কমললোচম। 

মীতুর প্রাণ রধুনাথ লৌফের জীবন । 

এইরূপে রহে রাম আঅখোর কাননে। 

বানায্য। বিচিত্র কু'ড়া। ভাই ছুই জমে ॥ 
শেষ, 

হমুমান বলে প্রভু নিমোগ চরণে । 

কেমনে চিনিব দীতা। কহ বিবন়ণে ॥ 

হের আলি হনুমান পাত দুই কফর। 

মাণিক অঙ্গুরী দিবে সীতার গোচর ॥ 

দেখিলে অঙ্গুরী সীতা আপনা হইব'। 

তবে সে প্রাণের সীতা প্রত্যত্ব যাইব ॥ 

অঙ্গুরী লন! হন্থু কর্সিল পঙ্গাণ। 

এতদুরে পাঁলা সাঙ্গ কবিচত্রা গান ॥ 

লিখিতং শ্রীগঙ্গারাম দানা সাং মদনমোহনপুর 

পরগণে বাঁজিগড়ি সদ ১১৯৭ মাল তারিখ-৭ পৌষ 
মঙ্গলবার বেলা একগ্রহর থাকিতে হইল। ক্লোক- 


] সংখ্যা ১৮০। 
। ৩১ । শ্রীরূপমগ্রী পাদপ্রীর্থনা। ক্কষ্ছদা 


কবিরাজ । অনুবাদ্ধক বৈষ্বদাস। 
আরম্ভ, 
প্রীক্গপমঞ্জরিনিজ শ্বরয়োপদাক্ষে। 
সেবাম্বতৈ রবিরতং পরিপুরিতাসী ॥ 
তৎপাদপন্কজগতৌ ময়ি দীনজস্তোৌ । 
দৃষ্টিং কদাঃ বিকীরসি শ্বকপাতরেণ ॥ 
অন্তা্থ/-- 
হে রাপমঞ্ধরি তোমার ঈশ্বরী ঈশ্বর। 
বৃকভানুক্ত। আর প্রিয় গদাধর ॥ 
এ ছুহীর পাদপক্স সেবামৃত্রসে। 
পরিপূর্ণ হও তুমি রজনী দিবসে ॥ 
কেবল তোমার পাদপয্মে মোক গতি। 
মৌর সম দীনজত্ত নাই আর ক্ষিতি ॥ . 
নিজ কূপ! ভার আর হুপ্রসন্ন মনে । 
কবে দৃষ্টি ঈক্ষেপণ করিবে আমা পানে ॥ 


৮০. সাহিত্য-পরিষত্পত্ত্িকা। [১ম সংখ্া। 


৩৪ 


নীলৈফসাঁধ্থা বহ সাধনানি গ্ররপ রধুদাথ পদে যার আশ 
কুর্বস্তি বিজ্ঞঃ পরমাদরেণ। ! স্বরূপ বর্ধন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥ . 
পরীক্পপপাদাজঃ রজোভিষেকং ইতি শ্বরূপ বর্ণন গ্রন্থ সমাপ্ত । সন ১২৮১ সাল মাহ 
বৃতঞ্চ মে তত্বমমসাধনানি ॥ আধাঢ়। ১৯ তারিখ বেলা ছুই প্রহর ছুই-দণ্ডের সময় 
ককপ্রিয়জনশিরোমূণি প্রীরাধিক!। ' সমাপ্ত। 
শি ৩৩ 1% সাঁরাঁবলী। বলরাম দাঁস। 
বৈষ্ণবচরণ দাস কহে আর্ত হঞ1 ॥ আরস্ত,__শরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ 
ইতি শ্তরীরপমঞ্জরী সংগ্রার্থ সংসদ্ধতং প্রকৃষ্কদাস জয় জয় আীচৈতন্ত আদি বস্ত প্রতু। 
কবিরাজবিরচিত্ং শ্লৌকদ্বাদশকং তদর্থং ভাঁষাবলীং তোমার ভজন বিনা ত্রাণ নাঞ্রিঃ কভু ॥ 
জ্রীবৈফবচরণদাসবর্ণনং সমাপ্তাশ্চায়ং। জয় জয় চৈতন্যের যত ভক্তগ্ণণ। 
৩২। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্দাদ। আীচৈতন্ত বন্ত হেতে সবার জনম ॥ 
আরম্ত,_-গ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শেষ. 
জয় জয় গৌরচন্্র জয় নিত্যানন্দ। ঠীরভাঙ্গি ব্যক্ত অর্থ করিনু বর্ণনে। 
জয়াই্ৈতচন্ত্র জয় গৌরতক্তবৃন্দ ॥ সারাবলী গ্রস্থ হবে হইল লিখনে ॥ 
জয় শ্রোতাগণ শুন হৈয়া একমন। সারাবলী গ্রন্থ কহে বলরাম দাঁস। 
গৌরচন্দ্র অবতার হৈল! যে কারণ॥ সার সার সার এই জানিবে নির্যাস ॥ 
শেষ, যথ। দৃষ্টমিতি। শ্লোকসংখ্যা ৪৮০। 
শীরূপের আজ্ঞ। তাহে রাধাক্‌ ঝুলীলা । 
স্থথে গৌড়বাসীগণ তাহা আচরিল| ॥ শ্রীঅন্বিকাচরণ গুপ্ত । 


*. এই ৩৩ খানি পুথি বর্ধমানের ভাঙ্গামৌড়। নিবাসী শ্রীযুক্ত অ্বিকাচ্রণ গুপ্ত মহাশয়ের 
নিকট আছে। ং 


৫ম ভাগ।] 


২ সংখ্া। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। 


পপি 





চণ্ডীদানের অপ্রকাশিত পদাবলী । 


চত্তীদাঁসের বাঁসস্থুন নানর গ্রামে এক ব্রাঙ্গণের বাঁটীতে চত্তীদাসের রাঁসলীলাত্মক 
এই কয়েকটি পদ পাইয়াছি। বতদুর জানি, এই পদগুলি পূর্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। 
চত্তীদাসের আরও অনেক অপ্রকাশিত পদ আছে। অনুসন্ধান করিতেছি, পাইলেই প্রচা- 


রিত করিব। 
অথ রাসলীল! । 

বমণীমোহন রমণী মৌহিতে | ময়ূর শিখণ্ড * ঝলমল করে 
সে দিনে করল বেশ। তাহা সে উড়িছে বায় ॥ 

চুড়ার টাননি কিবা সে বান্ধনি | নাগর বরণ যেন নবঘন 
বিচিত্র সুচার কেশ ॥ অঞ্জন গনিয়ে কিসে। 

মণি"হেম মালে বেড়িয়া ছুধারে | ভাঙ ধন্ুবাঁণে কামের কামানে 
তাহাতে মুকুতার মাল। রমণী হানিয়ে জিসে ॥ , 

প্রবাল গাথিয়! তাছে থরিএিয়। | মন্দমন্দহাসি করে লয়ে ধাশী 
দেখনা! শোভিছে ভাল ॥ মুগমদ মাথা গাঁয়। 

নব নব ফুলে মল্লিকাঁর মালে সোণার বরণ নানা আভরণ 
ত্রমরা ধাওল কোরটী। রতন নূপুর পায় ॥ 

পরিমল আশে উড়ি বৈশে তাঁহে | রমণী-রমণ করিতে যতন 
কিবা! তাহে পরিপাটী ॥ নাগর-শেখর রায়। 

ছকানে শোভিত “কদস্বের ফুল | এমন মুরতি স্থখের আরতি 
কি শোভা কহিব তায়। দিজ চ্ভীদাষ গায় ॥ ১) 


৮২ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | / [২ সংখ্া। 
রাঁগ__কানড়া। র চলিতে গমন ময়মন্ত'হাতী 
মোহন মূরতি কান। অন্কুশ নাহিক মানে । 
অবল! কি রহে প্রাণ ॥ টা পজে তখন 
* ॥ 
চুড়ায় ময়ূরের পাখা । 
তাহে ইন্ধন দেখা ॥ মনসিজ শরে রি বিদ্ধিল বিদ্বিল 
ৃ ৃ ক 
তা দেখি রমণী জিয়ে। ধান্ুকী আর কি চেতন রহে। 
নব মধু যেন পিয়ে ॥ নবারণ নহে মরম বেদন 
হাঁসির হিষ্লোলে তাঁরা। মনহি মাঝারে বহে ॥ 
অমিয়! বরিখে ধারা! ॥ বরজ-রমণী রমণ-কারণ 
নবীন ঢাতক যেন। চলিল৷ গভীর বনে। 
এই রস তত্ব সঙ্কেত বেকত 
ঘনরস পিয়ে ঘন ॥ ও 
চাহনি চঞ্চল শরে। কেহত নাহিক জানে ॥ 
তারা কি রহিব ঘরে ॥ প্রবেশ করল বৃন্দাবন মাঝে 
নব নব বেশ খানি। দেখিয়া! নিভৃত স্থান। 
রতন-বেদিকা অতি স্থশোভিত 
রহিব কোন বাধনি ॥ 
মুরলী অপার গান বৈঠল নাগর কান ॥ 
দীন ৰ চতীদাস কহে অপরূপ রাস 
সে নব চলন গতি। র্‌ রা করল কান রঃ চা 
মদন মোহিত তথি ॥ খর 
চতীদাস রূপ হেরি। স্ুধুই রসের তনু ॥ ৩॥ 
ণ ৃ রাগ- জয়ন্তী । 
মুঙ্ছিত ধরণী পড়ি ॥ ২॥ তি রর 
রতন-বেদিক। তায়। 
রাগ_স্থুই। নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত 
বেশ সে সথবেশ অতি মনোহর নানাপক্ষী গুন গায় ॥ 
মোহিতে অবলাগণে। তরুগণ যত ফুল ভরে তারা 
নানা.আভরণ করিল শোভন : লষিত ধরণী-তলে। 
জননী নাহিক জানে ॥ মধু ঝরে কত " দেখহ বেকত 
টিভিতে, নাগরশেখর .__ দক জে ভালে 
তেজিয়। আনহি কাজ। (১) ১৮ ও 
5.৫) বোধ হৃয় পাঠ এরূপ হইবে, 
চলি! সত্বরে বীশী লয়ে করে 8৮৮৮৭ 
| ফুল-দাজ ॥ আর কি.চেতন রহে.।”' 





সন ১৩০৫ ।] চণ্ীদাসের অপ্রকাঁশিত 'পদাবলী। ৮৩ 
ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরিফিরি | এমন আনন্দ দৈথিয়া সে কুঞ্জ 
পেকন ধরিয়! তারা & চধীদাস গুণ গান ॥ ৫ ॥ 

চাতক চাতকী ডাক ডাহকী তথা__ র 
ং | - 
যমুনার রী ১ ০ চরে | টল টল টল ' অতি মনোহর, 
»  সফরী ফিরিছে তায়। নিন 
নানাপুষ্প ফুটে পল ছুসারী নটবর কাম্থ মুরল। বণ 
মধুকর মধু খার। সদনে কুটারে বসি ॥ 
চত্ভীদাস কহে কিবা সুখময়ে 0025 ফু পাীগণ 
ময়ূর ময়ূরী নীচে । 
নিভৃত স্ুচারু বনে। 
সেখানে একাকী বৈঠল নাগর | অমর মী 175 
৯ ডাহুক ডাকিছে সাধে ॥ 
এ কথা কেহ না জানে ॥ ৪ ॥ ৯. 
মদন বেদন নদ্দের নন্দন 
রাগ_কাফি রঃ করিতে রসের লীলা । 
নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ কুটার | নিভৃতে বসিয়! নাগর রসিয়া 
মণিমাণিকের স্তস্ত। কাঁমেতে হইয়া ভোলা ॥ 
রতন জড়িত পরশ পাথর | বদনে ভূষণ মুরলী বদন 
অতি অনুপম রঙ্গ ॥ বাজয়ে কতেক তান। 
উপর্র জড়িত হেম মরকত | সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান 
মুকুর কিসে বা গণি। ছুটল পঞ্চম গান ॥ 
চারি পাশে শোভে . . মুকুতা প্রবাল | শ্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী 
গীথিয়৷ মাণিক মণি ॥ গুনিলু শ্রবণে যবে। 
ঝাল্র ঝলকে অতি মনোহর | বত গোপনারী আন নহে কিছু 
প্রছন কুটার শোভে।১ কাননে চলহ তবে ॥ 
নেতের পতাক। উড়ে অনুপম | বিশ্ধল মরমে হিল্লা আনচান 
কুটার উপরে দিয়া। কহিতে কাহারে নারে। | 
শত শত কোটী এ কুঞ্জ কুটার | মনের বেদন নাহি জানে আন 
, সকল তাহার ছায়া ॥ শুনি মন হিয়া ঝুরে ॥ | 
বৈঠল নাগর চতুর শেখর | শুনিতে মুরলী » য্বেমত পাগলী 
চতুর নাগর কান। বনের হরিণী প্রায় । 
(১) ইহার পর আর এক চরণ থাক! উচিষঠ | ব্যাধের বাণ খেয়ে ধাওল হ্যা 
ছিল। পু'খিতে কিন্ত নাই। চারি দিকে যেন্‌চায়॥ 


৮৪ সাহিত্য-পারিষৎ-পাঁত্রকা । ॥ [২য় সংখ্যা। 
চত্ীদাঁস বলে আ্দ-জনাচিত [| দুভীদাস বলে চলছ নিকুঞ্জে 
"আকুল হইফী গেল। ভেটিতে নাগর কান। 
নাহি আন কথা পাই হিয়। বাথা | প্রশুনবীশী বাজে এই নিশি 
কি বুদ্ধি করিব বল॥প১॥ ত্বরিতে চলিয়া যান ॥ ৭ ॥ 

রাগ-_ধানসী । 
শুরগো মরম সথি।" শ্রীরাগ। 
প্র শুন শুন মধুর মুরলী | কি করিতে পারে শুরু ছুরুজন 
ডাকয়ে কমল আঁখি । হয় হউ অপযশ। 
ধৈরজ না ধরে প্রান কেমন করে | চল চল যাব শ্তাম দরশনে 
ইহার উপায় বল। ইথে কি আনের বশ ॥ 
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী | যা বিনে না জীয়ে আখির পলক 
বন্দাবনে যাব চল ॥ তিলে কত যুগ মানি 
এই অন্মান করে গোপিগণ | সেজন ডাকিতে মুরলী সন্কেতে 
শুনি সে বাশীর গীত। ত্বরিতে গমর্ন মানি ॥ 
, শুধু তন দেখ এই তন্থু মোর | কেহ বলে শুন আমার বচন 
তথায় আছয়ে চিত ॥ রহিতে উচিত নহে। 
মুগধ রমণী কুলের কামিনী | চল চলচল যাব বৃন্দাবনে 
টা নাজানে আপন পথ। মোর মন হেন লয়ে রর 
যেনক টাদের * রসের পরশ | কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে 
চকোর অনুহি রথ ॥ করিতে গৃহের কাজ। 
সেজন পাইলে টাদের স্থধাটী | গৃহ কাজ ত্যজি চলিল! তখনি 
স্থথের নাহিক ওর । যেমত আছিল সাজ ॥ 
ফতক্ষণে মোরা ভেটৰ নাগর | কোন গোপী ছিল হু্ধ আবর্তনে 
পাঁবহু তাঁকর কৌর ॥ তেজিল তুপ্ধের খুরি । 
যেন মেঘ রস তাহাতে আবেশ | আবেশে ছঞ্চেতে ঢালিয়! দিয়াছে 
চাতক (না?) পায় বারি। গাগারি ভরিয়া বারি ॥ 
সেজন পিয়ারে না পাই আবেশে | চলিল! ত্বরিতে সব তেয়াগিয়। 
_ সেজন হুতাঁশে মরি ॥ হুপ্ধ আবর্তন ছাড়ি । 
জলের আধেশে চাতক ঝরয়ে | বৃন্দাবন মুখে তখনি চলিলা 
তেমনি আমরা হই। রহল তেমতি পড়ি ॥ 
তবে সে জিয়ই, ' অথির রমণী | ফোন গোপী"ছিল রন্ধন করিতে 
জলদ গতিক সেই॥ শুধুই হাঁড়িতে আল। 


লস ১৬০২৩ 1 চঙগাদাসের অপ্রব্মাশত পদাবলা 1 ৮৫৫ 
আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেঁওল | চত্রীদাস বলে কিবা সে দেখল 
আনহি হাঁড়িতে ঝাল । পার অখল রামা ৷ 
রন্ধন উপেধি চলে সেই সবী | তেই সে প্রেমেকে বন্ধন সবাই 
শ্রবণে শুনি বাদী । পগোপের রমণী জনা ॥ ৯ ॥ 

চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন 
হইবে উল হাঁসি ॥ ৮ ॥ রাগ--কানড়া । 
প্রন রমণী মুরলী শুনিকা 
রাগ তথা। আকুল হইয়া চিতে । 
ফেহ বা আছিল শিশু কোলে করি | নিজ বেশ করে মনের সহিত 
পিয়াইতে আছিল স্তন । শুনিয়৷ মুরলী গীতে ॥ 
হুঞ্ধপোষা বালা ভূমে ফেলি গেল! | রসের আবেশে পদ আভরণ 
পুঁছন তাহার মন ॥ কেহ বা পরল গলে » 
চলিলা' গমন সেই বৃন্দাবন | গল আভরণ কোন ব্রজরামা 
কান্দিতে লবগিল শিশু । পরিছে চরণে ভালে ॥ 
তেমতি চলিল সব পরিহরি | বাহুর ভূষণ কনক কন্কণ 
চেতন নাঁহিক কিছু ॥ ও পরিল হৃদয় মাঝে । 
কোন জন ছিল পতির শয়নে | হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন 
ঘুমে অচেতন টহৈয়া। কটিতে ভূষণ সাজে ॥ 
হেন বেলে শুনি সুকুণির ধ্বনি | কেহব! পরল একই কুগুল 
উঠিল চেতনা পাই)ফ়া ॥ ... শোভই একই কানে । 
বিচিত্র বসনে সুখানি মুছিয়া | এঁছন চলিল বরজ রমণী 
চলন পতিরে ত্জি। ধৈরজ নাহিঅ মানে । 
পণ্তি কোল সেই তাজিল! তখনি | এক করে পরে কনক-কঙ্কণ 
চলন বনেতে সাজি 1 সিন্দুর পরল ভালে। 
কোন গোপী ছিল, কোন আরম্তণে | কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন 
ত্যজিয়া তখনি চলে। একছি নয়ন চালে ॥ 
প্নসৈর আবেশে কিছু নাহি জানে | নান! আভরণ পরে কোন খানে 
কারে কিছু নাক্*বলে ॥. তাহ! সে নাহিক জানে। 
কোন অন ছিল বেদনে ছ্ুঃখিত | আবেশে রমণী গমন করল 
অঙ্গেতে আছিল দোষ |. সেই বৃন্দাবন পানে ॥ 
ওনি বংশী গীত “অঙ্গ পুলকিত: | কেহু নব রাম বসন ত্য 
সব দূরে গেল শোষ ॥ | উলট করিয়। পঞ্ে। এ 


৮৬ € 





সাহিত্য-পরিষৎ-পন্তিক!। (২য় সংখ্যা। 
চতীদাস কহে আহীর-রমণী | সিঁথায় সিন্দুর তার মাঝে মাঝে 
চলিয়া! যাইতে নারে ॥ ১০ ॥ - দিয়েছে চন্দন ফৌটা। 
যেন শশধর চৌদিকে বেঢ়ল 
শ্ীরাগ। কি তার কহিৰ ঘটা ॥ 
এই মত সব গোপেরি রমণী  নাঁসায় বেসর অতি মনোহর 
 চলিল নাগরী রাম! । হাসিতে মুরুতা খসে । 
রাই পাশে গিয়া চলিলা ধাইয়া কনক কীচুলি তার পরিপাটী 
- সন্কেত বলি ধাঁহে)য়া ॥ মুকুতা গাথনি পাশে ॥ 
চল চল ধনি' রাই প্রেমমণি ঘাঘর কিস্কিণী বাজে রিণি রিণি 
চল চল যাঁব বনে। পিঠেতে ছুলিছে ঝাঁপ] । 
রসের আবেশে কহে নব রামা তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে 
কহিছে ধনির স্থানে ॥ সুবাস কনক চাপা ॥ , 
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে নীল উরণী ভুবনমোহিনী 
পশিল যতনে তাই। সোণার নূপুর পায়। 
তরল কথন €) রমণী অন্তর চলিতে চরণে পঞ্চম বাজই 
কহেন সুন্দরী রাই ॥ হংস গমনে যায় ॥ 
পুনঃ শুন শুন ডাকে ঘন ঘন চত্ভীদাঁস বলে বিনোদিনী বাধা 
মধুর মরলী তান। রূপে করিয়াছে আলো। 
শুনিতে চমকে . মুরলী ধমকে দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে 
চিতে নাহি কিছু আন ॥ দেখিতে যাইবে চল ॥ ১১॥ 
রাধার আরতি - সেনহে পীরিতি রাগ--কামদ। 
তথায় আছয়ে মন। দেখ সথি অপরূপ মনোহর । 
বুন্দাৰন যেতে বেশের আবেশে এ ভব সংসার মাঝে হেন কভু নাহি দেখি 
কহিছে সকল জন ॥ বেশে যেন করে ঢল ঢল ॥ 
স্থখময়ী রাধা বেশ বনাইল মাঁঝে রসবতী রাধা  ব্রজজন হয়ে রাধা 
বন্ধন করিল জাল। . পাছে দেখি ধরিয়া রহায়। 
নানা ফুলদাম বেড়ি অন্থপাম ভয়েতে আকুল হৈয়া ত্বরিতে রাধারে লৈয়া 
দিয়া মুকুতা'র মাল ॥ বৃন্দাবন সুখে সব ধায় ॥ 
_ছমারি মাণিক তার পাশে পাশে মন্দমন্দগতিচলে রাই কহে কুতৃহলে 
প্রবাল গাঁথিক়। মাল। আজ বড় আনন্দ অপান্ন। 
কনক চল্পক . কবরীব্চেল সেরূপ ত্াননদ মিথি দেখিব চরণ ছুটী তায় ॥+ 
ভ্রমর! গুঞ্জরে তাল ॥ কছু বাদ গিয়াছে? 


সন ১৩৯৫7] 


ভাসিব' আনন্দ রসে পুরিব যতেক আশে 
তবে হয় কামনা! পূরিত। 
চত্তীদাস কহে তাথে এক হোথ! যছনাথে 
রাধা নামে বাশী গায় গীত ॥ 


,  অভিসারামুরাগ-_রাগ স্থুই। 

হাঁম-মন্ত্র-মালা বিনোদিনী রাধা 
জপিতে জপিতে যায় 1 

রসের আবেশে আনন্দ হিল্লোলে 
তরল নয়নে চায় ॥ 

অপার অপার 
সুন্দরী সে ধনি রাই। 

শ্তাম দরশনে চলিল। ধেয়ানে 
শুধু শ্তাম গুণ গাই ॥ 

মন্দ মন্দ গতি 
যেমন সোণার লতা । 

কিবা সে তড়িত চলিল ত্বরিত 

্ কি কব তাহার কথা ॥ 

চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী 
চলে সে আনন্দ রসে। 

কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া 
স্থখের সায়রে ভাসে ॥ 

পথে যেতে কহে বাধা শিরোমণি 
কত দুরে বৃন্দাবন । 

কহ কহ দেখি কোন খানে আছে 
রমণী জনার ধন ॥. 

আগে হেরি দেখ ছ আখি চাহিয়। 
এই উপৰন মাঝে । 

এখানে বসিয়া নাগর আছেন 
দেখহ কোন বা কাজে ॥ ৃ 
চাহিয়া: দেখিল। রাই । 


বহুবিধগদ€) 


চলন মাধুরী 


চস্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী । 


৮ 
ঘন ঘন রুব স্বুরলীর শব 
তাহাই শুনিতে পাই ॥*১৩ ॥ 
রাগ--কাসিড়া । 
রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া 
কহেন কোন বা সথি? 
আজি সে তোমার মিলিব সুদিন 
কমল-নয়ন আখি ॥ 

প্রেম অশ্রজলে আঁখি ঢল ঢল 
হৃদয় পুলক মানি । 

প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকষে 
কহেন রমণী ধনি ॥ *, | 

কেমনে এ বনে যাইব সঘনে 
পাছে কোন দশা হয়। 

এই ছুঃথ উঠে মরম বেদন 
মোর মনে হেন লন ॥ 

শ্তাম হেন ধন অমুলা রতন 
হৃদয়ে পড়িয়া! আছি। ১ 

এ দেহ তাহারে » মনের মানসে 
যতনে লইয়া আছি ॥ 

শ্তাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে 
চলে রসময়ী রাধা । 

প্রেমের তরঙ্গে আছে আন বোল 
নিগড় আছড়ে বান্ধা ॥. 

গোঁপীগণ বলে হাসি রস রসে 
চলই ত্বরিত করি । 
করেতে মুরলী ধরি ॥ 

্ছন এ্রছন ৮ অধুর মুক্লী, 
এস এস বলি ডাকে । 

চত্ডীদাস কহে স্বল্পিত গমনে 


এস বৃন্দাবন মুখে ॥ ১৪ ॥ 


রাগঞ্জী। 


চলল গমন, হংস যেমন, . 
বিজরীতে"্মন উল ভুবন, 
লাখ চাদ লাজে মলিন হইল, 
ও চাদ বদন হেরিয়া। 

সরল ভালে সিন্দূর বিন্দু; 
তাহে বেঢ়ল্ন কতেক ইন্দু, 
কুদ্বম সুষম মুকুতা মাল 
| নোটন ঘোটন বান্ধিয়া ॥ 
বিষ্ব অধর, উপমা জোর, 
হিঙ্ুল মণ্ডিত অতি সে ঘোর, 
ঘশন কুন্দ, যেমন কলিকা, 

কিবা! সে তাহার পাতিয়!। 
হাসিতে অমিয়! বরিখে ভাল, 
নাসা করপর বেসর আর, 
মুক্তা নিশ্বাসে ছলিছে ভাল, 

_ দেখহ রে কত ভালিয়া ॥ 
চতীদাস দেখি অথির চিত, 
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত, 
রস ভরে ধনি সুন্দরী রাই, 

চলল মরমে মাতিয়। ॥ ১৫ ॥ 


রাগ-_কানড়া। 


রাধার আবেশ গমন মন্থর 
চলল আবেশ হৈয়!। 

স্টাম-মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে 
প্রবেশ কয়ল গিয়া ॥ 

উপবন মাঁঝে প্রবেশ করিল 
সুখময়ী ধনি রাই । 

প্রেম-রস-ভরে আধ কাধ কলে 

, ফহিছে সঘনে তার ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা । [২ সংখা 


এক সথী গিয়া, দেখানে যাইয়া, 
ক্হিছে রাধার পাশে । 
কি আর বিলম্ব, করিছ তোমরা, 
চনহ ত্বরিত বেশে ॥ 
নাগর-শেখর একল। আছয়ে 
চলহ ত্বরিত করি। 
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন 
' চত্তীদাস কহে ভালি ॥ ১৬ ॥ 


কামদ-_ রাগ । 
এক গোপী ছিল পতির শয়নে 
তজিয়া যাইতে তারে। 
তার পতি ইহ! জানিল শয়নে 
তাহারে ধরিয়া বলে ॥ 
এত নিশি বল, কোথারে গমন 
সরম নাহিক তোর । 
লোকে অপযশ, কুযশ কাহিনী 
কুলেতে নাহিক ডর ॥ ূ 
বড় বিপরীত, দেখি তোর রীত, 
এ নিশি কোথা এ যাবে। 
কুলট। হইলি কলম্ক রাখিলি 
মারি ছুথ যায় তবে ॥ 
ত্জিয়৷ আমারে, যাই কোথাকারে, 
এ বড় বিষম দেখি । 
বত গঞ্জনা, শুনি বি-শবদে 
রহিল কমলমুখী ॥ 
যখন তাহার, ঘুমাইল পতি, 
তন ত্যজিয়! গেল। 
কমের আবেশে চলিল সুন্দরী 
কিছুই মাহি শুনিল ॥ 
ভয় পরিহরি, চলিল জুন্দরী, 
যেখানে নাগর কাছ । 


, বহ/৯৩০৫,।]  চতীফাদের অন 





চীদাস ভনে, কিছুই না মানে, 
এমনি বাধীর তান ॥ ১৭ ॥ 


শুন ছে কমল আঁথি। 
ও বড় সেখানে, পরাপ এখানে 

শুধু দেহ আছে সাথী ॥ 
সকল তেজিয়া, শরণ লয়েছি, 

ও ছুটী কমল পল । 
ঠেলিয়। না ফেল, ওহে বাঁশীধর, 
যে তোর উচিত হয় ॥ 
তিলেক না! দেখি, ও মুখমণ্ডল 

* মরমে না শুনে আন। * 

দেখিলে জুড়ায়, এ পাঁপ পরাণ, 
ধড়ে জাসি রহে প্রাণ ॥ 

যেমন ঘরের, দীপ নিভাইলে, 
অন্ধকার হেন বাসি। 

তেন মত তুমি, লোচন সভার, 
হেনক আমরা বাঁসি॥ 

সকল ছাড়িয়া, যে জন শরণ 
তাহারে এমতি কর । 

তুমি সে পুরুষ-ভূষণ শকতি 
বাঞ্ছ। সিদ্ধি নাম ধর ॥ 

উত্তীদাস বলে শুন গোপনারী 
কি শুনি দারুণ বাধী। 

লরস বচনে সিচহ যতনে 
যতেক কুলের নারী ॥ ১৮ ॥ 

শ্ীমতীর করুণা-দৈন্ঠ উক্তি । 
তথা রাশ"? 

শুমহে নাগর রা । 

' কি.বলিব-দাঙ্গা পায় ॥ 
' 'আমরা'কুলের ঝি? 
তোমারে বলিব-কফি ॥. 


৯২ 


শুন হে পুরুষ-ভূষণ | 
তুয়া মুখে এমন বুচন 7 
কি বলিব আমরা অবলা? 
আমি হই দাসী পনসাক্ধ[(?)? 
চক্তীদাস কছু গুণ গায়। 
অদ্ভুত শুনি হে হেথায় ॥১৯ ৪ 
তথা রাগ । 
শুন হে নাগর রায়। 
(তোমার উচিত, এ নয় উচিত 
এ কথা কহিব কায ॥ 
তোমার কারণে, সুর তেত্াগিঙ্থ 
কুলেতে দিয়েছি ডোর । 
অবলা অখলে, হেন করিবারে 
এ নহে উচিত তোর ॥ 
আমরা স্বপনে, আন নাহি জানি 
কেবল 'ছুধানি পায়। 
এতেক বেদন, তোমার কারণ 
শুন হে নাগর রায়॥ 
সকল তেজিস, তত না, পাইন 
ঘদয় কঠিন বুড়ি । 
, এবে নে কর দেড়ি ॥ 
ভুমি প্রেম মণি, পরম বারানি 
| ॥ সুঁছিলে রতন হয়। 


সাহিত্য-পরিষত-পর্জিকা। 


রাঙের সমান, ইথে নাহি আন 
এমন গতিক নয় ॥ 
বহর অধন, অমূল্য রতন 
যাহীর নাহিক মূল। 
এ ধন লাগিয়া, পাইয়া আমরা 
এআ পাইয়। কোন কুল ॥ 
চণ্ডীদাস বলে, আমি জানি ভালে 
কালার পীরিতি নেঠ।। 
যেমন জানিবে, সরোকহকুল 
তাহার অগ্গের কাটা ॥ ২০ ॥ 


ূ রাগ--কানড়। । 

তুমি বিদগধ, স্থখের সম্পদ 
আমার সুখের ঘর। 

যে জন শরণ, লইল চরণে 
তাহারে বাহ পর ॥ 

দেখি বল নাথ, এ ভব সংসারে 
আর কি আয়ে মোর! । 

এ গৌপী জনার, হৃদয় মানস 
কেবল আঁখির তাঁরা ॥ 

গৃহপতি ত্যজে, হা! হা মবি লাজে 
শুন হে নাগর রায়। 

এ সব না! জানি, মনে নাহি গণি 
সকলি গোচর পায় ॥ 

গীতল চরণ, যে লয় শরণ 
তাহাতে এমনি রোষ। 

ঘবল। বচনে, কত থেণে খেণে 
কত শত হয় দৌষ ॥ 

ধ্রীণপন্তি ভুমি, কি বলিব আমি 
আনের অনেক আছে। 

জামার কেবল তুমি সে নয়ন 
শ্রীড়াব কাহার কাছে ॥ 


[খর সংখ্যা । 


চত্তীদাস বলে গুন, সুনাগর 
ইহাতে নাহিক আন। 

সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়। 
তুমি সে সভার প্রাণ 1 ২১॥ 


শ্রীরাগ। 
তুমি বিদগধ রায়। 
বলিতে কি জানি, কি আর বলিব 
সকলি গোচর পায় ॥ 

যে বল সে বল মোরে নাগরশেখর । 
পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥ 
মনের আগুণ কত উঠে অনিবাঁর। 
কাহাবে কহিব ইহা! আচার বিচার ॥ 
এমন ব্যথিত পাই আপনা বলিতে । 
আন কথ! কহিলে করএ অন্ত চিতে ॥ 
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী। 
মিছামিছি বলে সদ শ্তাম-কলঙ্কিনী ॥ 
তোমার কলঙ্ক-হেম-মাল। করি গলে । 
মিছাই ঘোষণ! পাপ ননদিনী বলে ॥ * 
ঘবে হৈল পবিবাদ লোকের গঞ্জন! ৷ 
তাহাতে নিষ্ঠুর তুমি এবে গেল জান! ॥ 
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে । 
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে গীরিতে ॥ 
তোমার পীরিতি গোঁগী তেজিয়! সকল । 
দাগ্ডাইতে নারী মোর! হইল বিকল ॥ 
চণ্তীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী । . 
হরষে পরসমণি পরিবে এখনি ॥ ২২॥ 


রধগ--কাফি। 
নয়ন তরল বহে প্রেমবারি 
অথির কুলের বালা!। 
খেঞে খেণে উঠে বিরহ আগুণ 
দুণ হইল জাপা ॥ 


সন ১৬০৫1, । চালের শতীকীপিত পাবদী। 


মলর চনান হৃগমদক্জার্ত : 
অঙেতে আছিল মাঁখা। 
হৃদয় কাচুলি ভিতিল সকল 
তাহ! নাহি গেল বাথ! ॥ 
প্রেম ঢল ঢল যেমন বাউল 
বনের হরিণী তারা। 
ব্যাধ বাঁণ খার়্যা ঘাইল হইয়া 
চারিদিকে চাহি সারা ॥ 
ক্ষীণ গোগীগণে, চাহে চারু পানে 
বিরহ বেদনা পায়্যা । 
কাঠ সম যেন চিত্রের পুতলি 
সারি সারি দাগাঁইয়া ॥ * 
কি শুনি কি শুনি বিষম সঙ্ঘট 
হৃদয়ে হইয়া বেথা । 
আর কি জীবন স্কট হইল 
কি আর দেখহ সেথা ॥ 
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ 
এমত তাঁহার রীত। 
চল গিয়া জলে প্রেম কুতৃহলে 
মরিব এ নহে চিত ॥ 
কি আর পবাণ রাখিব আমরা 
কি শুনি দারুণ বোল। 
যার লাগি এত বিষম বিবাদ 
নয়নে বহিএ লোর ॥ 
এই অনুষান করে গোপীগণ 
কহত ইহার বাণী। 
নাগর বচন কিসের সঙ্গান 
এবে সে ইহাই জানি ॥ 
চত্তীদাস কহে গুনহ গৌঁপিনটু 
এই €মাক্স ঈনে লয় । 
ভবতি আয়ে লস গঠনে 
বিনতি/ফ্যহ বধ ॥ ২৩) 


রাগ 
কমি বু” জের জীবন? 
জাতি কুল করিয়া রোপণ ॥ 
ভুমি নহ নিঠুরাই পনা।। 
কেনে দেহ বিরহ বেদনা ॥ 
ধে ভজে তোমার ছুঁটী পায়। 
তারে নাথ হেন ন৷ জুয়া ॥ 
গৃহপরিবার পরিহরি। 
তোমারে ভজিল ব্রজনারী ॥ 
দেখ নাথ মনে রিচারিয়া । 
যত ছখ তোমার লাগিয়া ॥ 
শীশুড়ী-খুরের অতি ধাঁনপ। 
খরতর তাহার বিচার ॥ 
কান্দিতে না পারি তব লাগি। 
তবু বলে শ্তামের সোহাগী ॥ 
ঘরে পরে তোমার বিবাঁদ। 
বাহির হইএ সাধে বাদ ॥ 
চত্ডীদাস দেখিএ ছুখিত। 
শ্বামে কহিছে অনুচিত ॥ ২৪ ॥ 
রাগ--ধান্সী। 
তোমা হেন ধন পরম কারণ 
পাইল অনেক সাধে। 
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন 
কি আর বলিবে রাধে ॥ 
যে দেখি তোমার আঁচ বিচার 
কুটিল অন্তর বড়ি। 
সরল যেজন নাহি তার কোন' 
কুটিল কট ছাড়ি ॥ 
ভুজজে আনিয়া “কলঃস পূরিয়া 
যতনে তীহাকে পুষে । . 
কোন কোন দিনে সেই বাহবা 
" ঘংপয়ে আপন্‌ মৌ 


সাহিতাস্পরিষগ-্পািকা। 


ভুজফ শমাদ তেন" ভু, মন 
ইহার চলন বাকা । 
ভোঁদার অন্তর সেই সে €সাঁসব 
এস্থুই তুলন! এক! 
যেন দুখে আছে অমিয় কলসী 
স্বদয়ে বিষের রাশি । 
অন্তর কুটিল মুখে মধুপর 
আমরা এমন বাসি । 
যে ছিল তা হল তাহাই করিল 
নিরমল যেবা ছিল। 
তাহে দিযা কালি ঠাকুরালী ভালি 
* কলঙ্ক উঠিল ভাল ॥ 
চতীদাস কহে শুন বলি বাধ! 
এঁছন কানুর লেহা ৷ 
আমিয়া সেচনে সরল বচনে 
অঁ্পহ আপন দেহা ॥ ২৫ ॥ 


, রাগ- সুই । 
কান কৃহে শুন আমার বচন 
যতেক গোপের নারী। 
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ 
জগতে এ সব বৈরী ॥ 
অবলার কুল অতি নিরমল 
ছ'ইতে কুলের নাশ । 
তাঁহার কারণে কহিল সঘনে 
যাইতে আপন বাস ॥ 
স্বাধ। কহে তাহে শুন যছনাথে 
আর কি কুলের ভয়ে । 
ক প্দন লাতি কুল শীল পাঁতি 
দিতেছি ওছ্টী পায়ে ॥ 
বার কি কুলের গৌরব সুচনা 
রকি" জেতের ডর । 


খর সংখাা। 


তোমার পীর্িতে এ হে: ঈঁপেছি 
এখন কি কর ছল ॥ 
কেঘল পোঁপীক নয়ন অঙ্কন 
হিয়ার পুতলি তুমি । 
তাহে কর হেন কেন ভুয়া মন 
এবে সে জাদিন্ন আমি ॥ 
ভাল তুমি ৰট ব্রজের জীবন 
“ এরমতি তোমার কাজ । 
চণ্ডীদাস বলে এ নহে উচিত 
শুন হে নাগর-রাজ ॥ ২৬৪ 


রাগ-_পুরবী। 
বধুর আদর দেখি অনাদর 
কহেন কাহিনী বতি। 
তুমি স্থনাগর গুণের নাগর 
কি জানি তোমার রীতি & 
হাসি রসাইয়া কুল ভাসাইয়। 
নিদানে এমনি কর। . 
এ নহে উচিত তোর অনুচিত 
কালিয়া-বরণ-ধর ॥ 
কালিমা বরণ ধরয়ে যে জন 
বড়ই কঠিন সেহ। 
তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি 
এবে হে জান্দিল এহ ॥ 
তখন প্রথম পীরিত্তি কক্ষিলে 
দেখি আকাশের চাদ ॥ 
কত সুখে হাসি বচন সেন 
ইত দে পাতিলে ফাঁদ ॥ 
হৃদয়ে যা, কর কাঁলিয়া-বরণ 
ঘষে মেনে কঠিন বড়ি । 
হামিতে হাসিতে পীরিতি করিতে 
.এবে ও হইল গাড়ি &॥ 


সন চ৬০৫-৭ ] 


জাদয়া ছই এ কুলের ধবাহারি 
কি বলিতে গোরা পারি । 
তাহার উচিত ক্ষরিলা বেকৃত 
শুন হে প্রার্ধের হরি ॥ 
চণ্তীদাস কহে শুন বিনোদিনী 
সকল হ্বপন সম। 
কার এ্রছন পীরিতি কেবল 
কেন বা করিছ ভ্রম ॥ ২৭॥ 
তথা রাগ । 
বধু তৃমি বড় কঠিন পরাণ। 
ইবে মোর! জানি অস্ুমান ॥ 
কেনে তুমি বিরস বদন । 
কহে যত গোঁপ-সবীগণ ॥ 
ওহে তুমি বিদগধ ফ্বায়। 
মো সভারে হেন না জুয়ায় ॥ 
ভ্ীধর পাতকী ভয় পাবে। 
মরিব তোমার নিজ ভাবে ॥ 
দাগাইয়। দেখহ অপনে। 
হয় লয় বুঝ নিজ মনে । 
একে একে ত্রজের রমণী। 
হেউ মাথে খুটএ ধয়ণী ॥ 
পাসরিলে সে সব পীরিতি। 
পরিণাঁষে হেন কর গতি ॥ 
ভুয়া বিনে আর কেবা আছে। 
আমরা দাড়াব কার কাছে ॥ 
চত্তীদাম কহে হেন ভালি। 
গুথে রসে ক কাসফেলি ॥ ২৮ ॥ 
শ্রীরাগ |” 
কাছর ব্চন্‌ শুনি গোপীগণ 
" কহিতে লাগিল! তাথে। 
আমরা পরের রম্তী হইয়া! 
রজন় পদ্ষিদ সাথে ॥ 


চণ্তীদাসেন্' অপ্রকাশিত পদাযলী। মত 


হে অন পীরিতি কারে । 
জাপনার হাতে বিষ ধরি খাঁয়্যা 
পরিণীমে হেন করে । 
ছায়ার আকার ছালাতে মিলাঁএ 
জলের বিধুকচি প্রান্থ । 
যেন নিশিকালে নিশাত প্বপন 
তেমত পীরিতি ভায় ॥ 
যেমন বাদিস্া কাঠের পুভলি 
নাচায় যতনু করি। 
দেখিতে মিছাই সকল ছাঁয়াঁটী 
বাজীকরে করে কেলি ॥ 
তেমতি তোমার পীরিতি জানিল 
শুনহে নাগর বরায়। 
পরের পরাণ হরিয়! যতনে 
ভাসাইলে দরিয়ায় ॥ 
মুখে কতজন সরল.বচন 
হিম্নাতে কুটিল সারা 
তখনি এমন না! জানি কখন 
এমন তোমার ধারা ॥ 
চণ্তীদ্বাস বলে শুন বিলোদিনী 
কে বলে পীরিতি ভাল। 
পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল 
অস্তর কইল কাল ॥ ২৯ ॥ 


স্থরুই সিন্ধুড়া। 
সে নারী মরুক জনে বীঁপ দিয়া 
ষে করে পঞ্জের প্রেম। 
পরিণামে পায় অতি পক্গাভব 
যেমত পঙ্কজ হেম ॥ 
(হে কি বলিব সকল জ্চান্হ 
যার লাগি গেঝা জিয়ে। 


রঃ 1 


সে' কেনে দিস নিঠুর হইয়া 
”. একেক ধাতম। দিয়ে ॥ 
তোঁখার খরণী ভাল জুশ্যরে 
আঁটুল খাইয়া বর্নে। 
তাঁহে হেম কর ওহে বাশীধর 
ফিরিয়া না চাহ কেনে ॥ 
ভোম। হেন বিধি মিলাইল রাধা 
পুন তা হইল বাঁধা । 
এঁ সব বচন কহিতে কহিতে 
শোকেতে মরিবে বাধা ॥ 
তোমার কাঁরণ এ ঘর দুয়ার 
বেঁধেছি অনেক ছখে। 
তাহা ভাসাইতে এ নহে মহিমা 
আর সে বলিব কাকে ॥ 
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত 
মুখে নাহি সরে বাণী। 
চিত বেয়াকুল হইল আকুল 
যৃতেক ব্রজের ধনী ॥ ৩০ ॥ 
রাগশ-স্থরুই-সিন্ুড়া । 
বধু আর কি ঘরেব সাধ। 
হ্যাদে -গো৷ সজনি কহ মোবে বাণী 
এ সুখে হইল বাদ। 
যে জন ব্যথিত সে জন নৈবাশ 
মনে ন! পুরল সাধ ॥ 
কাষ্ঠেব পুতলি রহে সারি সারি 
চাহিষা নাগর পাঁনে। 
যেন যে চান্দের রসের লাগিয়। 
চকোর থাকয়ে ধ্যানে ॥ 
তেমত নীগরী রদের গাগরী 
মুগধ তাহাতে করি। 
যেন বা কে আশে ধনেক্স লালসে 
*. তন গোঁপের নারী ॥ 


| 


[২য় সংখ্যা? 


মেন যেখধর চাতফ জবশ 
কঙ্গিতে রসের পান। 

সফরী জীবন যেন জল বিন 
সেজ্সন কুলেতে জান ॥ 

সুধা মাথে যেন করি আনচান 
চণ্তীদাস কহে তবে ॥ ৩১৭ 


রাগ- কানড়া । 
এ কথা শুনিয়া বাধা বিনোদিনী 
বড়ই আকুল হৈযা। 
বা! লাগি এতেক হল পরমাঁদ 
রহল বি্বোগ পেয়। ॥ 
উপজল মাঁন যেন বিষতুল 
সে নব কিশোবী রাধা । 
বিমুখ বিয়োগী হইল! কিশোরী 
কম্পিত এ তন আধা ॥ 
নয়ন কমল যেন রাতাপল 
তেজিয়া আনেব কাছ। 
বৈঠল কিশোবী আঁপন। পাঁসরি 
মাধবীলতার গাছ 
মাধবীলতাঁতে বসি এক ভিতে 
অতি সে বিরস ভাবে । 
শ্রীমুখ বিছুটি?) ধরণী ধূসর * 
কছ না বচন লবে ॥ 
বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে 
ধরণী ব্মভাবে খুটে। 
নিশ্বাস হতাঁদে তাহান্ন বাতাসে 
মীনা আতরণ ছুটে ॥ 
প্রছন মনের উঠিল আনি 
সে ধমি কিশোরী রাই। 
কাছে একজন ছিল গৌপীগণ 
' স্তাঁহীরে উঠাল তাই 


লন ১৩৫) ] 


চতীদাসের অপ্রীফীশিত পন্নাবিলী। ৯৫ 
ভুমি হেথা! কেন কোন অভিমান রাগ-_নুইঃ .. 
তুমি খাহ শ্তাম পাশে। গেলা যত সখী বচন ন! গুলি 
তি সে বিমুখী রাধা চন্তরমুখী যুকতি করিছে কতি। 
কহেন এ চণ্ভীদাসে ॥ ৩২ ॥ কমই মানাইতে না পারিল মোর! 
মান। কি কব ইহার গতি ॥ 
রাগ স্থুই। চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী 
র্লাধার চরিত দেখি সেই সখী কহিতে লাগিল তায়। 
চলিল! রাধার কাছে। রাই মানাইতে না পারিবে কত 
সুধামুখী ধনি হয়েছে মানিনী এ কথা কহিবে ফা ॥ 
অতি কোপ মনে আছে ॥ হেথা শ্রামরায় রাধা না দেখিয়া 
কহে এক সথী শুনহে বচন পুছে রসময় কান। 
* ঘদি বা মানেতে রাধা । * কহে এক নখী শুন স্থনাগর 
তবে কিবা সখ উঠে কিবা হুথ রাধার হয়েছে মান ॥ 
সে ধঙ্নি তেজিয়! কিব! ॥ অনেক ধতনে বুঝাইল রাধা 
চল মোরা যাব রাধা মানাইব কহেন বিষয় আন ॥ 
করিয়! তাহার সেবা ॥ কেন বা মানিনি হয়েছে সে ধনি 
ছই চারি সখী রাই পাশে গিয়া! কিসের কারণে বল। 
কহিতে লাগিল তায়। কহে স্থনাগরী শুন প্রাণ হরি 
কেন অভিমান কিসের কারণ মানেতে হয়েছে চল ॥ 
এ ছুথী হ্য়্যাছ কায় ॥ তোমার বচন কহিলে যখন 
শ্তাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি কেন বা আইলে বনে। 
তার কিছু নাহি ভয়। দেই সে কারণে অতি অভিমানে 
সে জন বচনে অভিমান কেন দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥ ৩৪ ॥ 
এ তোর উচিত নয় ॥ ধান্সী রাগ । 
শ্তাম পরসঙ্গ না কহু আরতি নিকুঞ্জে রসিয়৷ নাগর বলিয়! 
তোমরা স্রীতে গিয়া। বড়ই হুইলা ছুখী। 
স্তামসোহাগিনী যতেক গোপিনী রাধার গীরিতি মনে হয়ে তথি 
তোমরা দেরহ সিয়। ॥ হিয়াতে ন হয় সুখী ॥ 
আমি না যাইব স্তাম সাধ গেল বাশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া 
কি বাসে রহল তোরা? পুরত সুম্থর বাণী। 
চতীদাস দেখি মনের বিগথ রাধা রাধা বই আন নাহি কই 
ধাইয়। চলিল স্বরা ॥ ৩৩॥ তুরিতে গুমন ধনি ॥ 


সাহিত্যা-পরিষৎ-পত্রিক1। 


এই বশ কয় মধুরস প্রায় 
ঘনে ঘনে কহে রাই। 
বাশীতে সকলি নিশান ব্যাকত 
ভাবিয়া অমৃত তাই ॥ 
শুনি পণ্ড পাখী পুলকিত মনে 
ধনের হুরিণী যত ৫ 
বাউল হৈয়া মিলাইছে শিলা 
শুনি সে মুরলী গীত॥ 
যান ভাঙ্কাইতে পূরিল মুরলী 
রাধার না ঘুচে মান। 
অতি সে কোপিত না হয় সরল. 
ছিজ চণ্ডীদ্বাস গান ॥ ৩৫ ॥ 


বাগ স্থই। 
রাই রাই নাম,আর সব আন 
চিবুকে যুরলী দিয়া। 
রাধা নাম ছটী আখর জপিছে 
কোথা হে রসের পিয়া ॥ 
খেপে রাধা রূপ ধেয়ান করয়ে 
অন্তরে ওক্ঈপ দেখি। 
থেশেক নিশ্বাসে অতি সে হুতাঁশে 
স্বাধা নাম তাহে লিখি ॥ 
মুদিত নয়ন সদ রাধা নাঁম 
গাইয়া আপন মনে। 
তেজল সকল বেশ পরিপাটী 
রহুই একটা ধ্যানে ॥ 
করের অন্গুলী ধরি কত বেরী 
জপয়ে রাধার নাম। 
এইতন্্ অস্ত্র এই সুধারস 
সঘনে কই স্ঠাম ॥ 
মুদীধ দুরারি রসের চাুরী 
আকুল হৈল্ব! চিতে। 


] 


[২ সংখ্যাঃ 


স্লাধা রাঁধা বিনে 'আন শাহি মনে 
ঘসিল কুঞ্জের ভিতে ॥ « 

কোথা পূসময়ী দেহ দর়শন 
তো বিনে সকলি আন। 

তুমি কুপ্তেশ্বরী তুমি সে মাধুরী 
তোর সদ! করি গান ॥ 

তোমার কারণে বাশীটী বদনে 
শুর্দি ব কেমন রতি ।. ৫) 

এই সে বাঁণীতে সন্কেত নিশান 
বাজই রসিক রায় ॥ 

তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান 
চত্ডীদাস পুনঃ গায় ॥ ৩৬ ॥ 


রাগ- করুণ! । 


বাঁশী ঝাটপনা কতেক প্রকারে 
বাঁজল রসের তান। 
তবু না আইল বৃষভাচুসুতা 
রহল নিভৃত মান ॥ 
বিনোদ নাগর হইল ফাঁপর 
তেজিল সকল সুখ । 
রাঁধা পথপানে চাহি ঘনে ঘনে 
বাড়ঙ বিরহ ছুথ ॥ 
খেণে কত বেরী উঠল মুরারি 
ধনে নিশ্বাপ নাস! । 
আপসে কাতয় রসিক নাগর 
না করে একছি ভাষা ॥ 
ন। জানি কোথাত্ে পড়ল মাথার 
পিখচস্ুকুট চূড়া। 
কোথ! সা পক়্ল কটির দঘাগর 
দে পীতধসন ধড়া ॥ 
কোথা ন। পড়ল মণিনয় ছার 
খলম়া বাহুর বালা । 
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কোথা না৷ পড়ল চূড়ার বন্ধন 
সে নৰ গুঞজার মালা ॥ 
“ কোথা ন। পড়ল মধুর যুরলী 
নূপুর পড়ল কতি। 
নয়নে বহত বহুতর ঘারি 
চত্ীদাস ছখমতি ॥ ৩৭ ॥ 
রাগ স্থই। , 
খেণে রাঁধা পথ পানে চাই। 
মুগধ সে লুবধ মাধাই ॥ 
কুঞ্জে লুঠত মণি ঠাম। 
ব্রাধ। বধ! নাম করি গান ॥ 
কোথ৷ রাঁধা স্ুকুমারী গৌরী । 
হেরত নয়ন পম্সরি ॥ 
পুন মুদধত ছুই আঁথি। 
ধনি মণি কতি নাহি দেখি ॥ 
এখনি কু নিকুগ্জে। 
গান করত কত পুঞ্জে ॥ 
হা রাধা রাধা তন্ধ আধ। 
হেরইতে পুন ভেল সাধ ॥ 
তো বিহ্ছ সব ভেল রাধে। 
হৃদি পরজ! তাত রাধে ॥ 
প্রছন কাতর মুরারি। 
গদগদ নয়নক বারি ॥ 
খেণে উঠে থেণে করে গান। 
রাইক পথ পানে চান ॥ 
চণ্তীদাস কহে পুন বেরি। 
আমি মিলব পুন হরিএ। ৩৮ ॥ 
হুর্দর মান। 
রাগ--জ্রী। 
এই পরযাদ ব্যথিত হইল! 
নাগর রসিক রায়। 


১৩ 


চণ্ডীদাঁপের অপ্রকাশিত পদাবলা। ৯% 


কই ভাবে তন পরিত হইয়া 
তাম্বল নাহিক থা ॥ 

বিসর সকল পূরুব পীরিতি 

*  এবে ভেলু অভিমান । 

কহে স্নাগর চতুর শেখর 

*. দুতী যাহ রাখী ঠা ॥ 

বাই মানাইয়া আনিবে যনে 
তবে সে জীয়ই কান। 

ত্বরিত গমন করহ এখন' 
ইহাতে না হুয় আন 

বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী 
বসিয়া মাধবী মধ 

সক্কেতে মুরলী ডাকিল সথস্বরে 
অনেক মানের কাজ ॥ 

আঁহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে 
না ভাঙ্গে রাধার মান। 

সেই গোপরামা পরাভব মানি 
আয়ল আমার ঠান & 

চতীদাঁস কহে শুন ব্রসমই 
রাধার বড়ই মান । 

আন আনিবারে'কেহ সে নারিৰ 
শয়ান করহ কান ॥ ৩৯ ॥ 

ভ্রীমতীর নিকট দূতীর গমন । 

বাগ--কামধ। 

এ কথা শুনিয়া শ্াম-মুখ চেয়্যা 
দ্ূতী কহে এক বাণী। 

জ্মাই মানাইয়া এখনি আসিব 
গুন হে নাঁগুর-মণি ॥ 

কহিছে নাগর চতুরশেখর 
এখনি চলিয়। যাও ।-., 

চলি এক মন দুতীর গমন 
যেখানে আছয়ে রাই। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | খর সংখ্যা! 


সেইখানে গিয়া দিল দর্শন 
কহিতে লাগল তাই ॥ 
দুরে হতে দেখি দুতীর গমন 
করিল শ্রীমুখ বঙ্ক। 
হেন কালে দুতী দাঁড়াই সম্মুখে 
কহেন রসের রঙ্গ ॥ 
দূতী বলে ভাল তোমার চরিত 
বুঝিতে নারিল এ। 
সে হেন নাগরে পরিহি ধনি 
তাহারে সঁপিল দে॥ 
যার লাগি তুমি পথের মাঝারে 
,  সঘনে সঘনে চাঁও। 
সে হেন বধুরে ভেজি বহু দৃব 
' কত মেনে সুখ পাও ॥ 
যাহার কারণে বেণীর বন্ধনে 
দিনে কত বার কর। 
কালিয়ার সাধে কাল জাদ()খানি 
ভাবে বেনী পর ধর ॥ 
চণ্ডীদীস কহে শুন স্কধামুখি 
কুঞ্জেতে আকুল কাঁন। 
ত্বরিত গমন বিলম্ব না৷ কর 
তেজল দারুণ মান ॥ ৪০ ॥ 


রাগ--গরা। 


'সে হেন বেশের কেনে রবি তথ! 
মলিন শ্রীমুখ চাঁদ। 

যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু 
কেবল বিষের ফাঁদ । 

বিষের“কাঁছেতে অমিয়া' টলকে 
কেবল গরল সারা । 

“যে দেখি আমি তোমার চরিত 
বিষম বিপাক ধারা ॥ 


হেন লয় মন গুনহ বচন 

এই সে বাঁসিএ ভাল। 
সে হেন নাগরে তোমার হাবাশে 

বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥ 
শীতল পক্কজদল বিছাইয়া 

শয়ন করিতে চায়। 
বিরহ হুতাশে সেই দল জল 

থেণে শুকাইছে গায় ॥ 
সে চুয়। চন্দন মুগমদ আদি 

লেপন করিতে অঙ্গে । 
তাহ! থেণে থেণে গরল সমান 

শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥ 
কমল নয়ন মলিন বয়ান 

সঘনে তৌহারি ধ্যান । 
রাঁধা রাধা বই আন নাহি কই 

কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥ 
তেজল নাসার নানা আভরণ 

ও নব মুকুটচুড়ী। « 
অতিশ্প্রিয় বাঁশী তাহ! পড়ে কতি 

আর সে গীতের ধড়া ॥ 
শুনহ স্থন্ববী করহ গমন 

বিলম্ব না কর রাধা। 
চণ্তীদাস বলে তুমি নাহি গেলে 

সকলি হইল বাঁধ! ॥ ৪১1 


রাগ--মালব। 


কিআর দেখহ রাই। 
কাছ জুয়া গুণ গাই ॥ 
পরিয়। নিকুঞ্জ ঠাম। 

কেবল তোমার নাম 1 
ভুয়া পথ কত বেড়ি। 
হেমরতন হার 'তোরি ৪ 
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ভারল অভরণ ভার । 
তাখ্বল দুরে করি ভার ॥ 

হেম নৃপুব করি দূর। 

না কহি বরণ পুর ॥ 

যে হেন নাগররাজে। 

অতি মান কন সাজে ॥ 
চত্তীদাস কহে ভালি। 
তোহার ধেয়ান বনমালী ॥ ৪২॥ 


রাগ-কামদ। 


কি আব বিলম্ব কাজ । 
তুরিতে গমন, করহ যতন, 
ভেটহ নাগ্টররাজ ॥ 
কিসের কারণে, মানিনি হয়্যাছ 
শুনহ কিশোরী গোরী। 
সে শ্তাম নাগর, তারে পরিহরি 
এ তোর মহিমা! বোড়ী ॥ 
দেখিল যেমন, শুনহ কারণ 
নিদান দেখিল শ্তামে। 
তোমার বেণীর পদ্ম পড়েছিল 
তাহাই ধরিয়া বামে ॥ 
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি 
তাহাত লইএ কান্দে। 
এমনি দেখিল, দেখাই বচন 
বড়ই নিদান ছান্দে ॥ 
তোমার ধেয়ানে যেন যোগীজনে 
যেনমত দেখিয়াছি 
তাহার কারণে, আমি সে আসিয়ে 
তোম! নিতে আদিয়াছি ॥ 
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলী 
জপই ভোমায় নাম।' 


| 


চত্ীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী । 


মান তেয়াগিয়া তুরিতেপ্যাহিয়া 
নাগর শ্তাম ॥ 
চত্তীদাস বলে শুন গুন রাধে 
ব্িন্ব কেন বা কঁর। 
শ্তাম সম্ভাষণে কাঙ্ুর মালাঁচী 
যত্বন করিয়া পর ॥১৪৩॥ 
রাগ--কানাড়া। 
এই দেখ ধনি, চান্দ মুখ তুলি 
কান্ুর সন্দেশ লহ। 
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া 
নিদান হইল সেহ ॥ 
এই লহ রাধা, শ্যামের কুম্থুম 
অনুল তামুল হার। 
গলায় পরিলে মান দুরে যাবে 
মুখ তোল একবার ॥ 
যে হরি তিলেক, দেখিতে নাঞ্গিায়া। 
হৃদয় ফাঁটিয়া মর। 


- সে জন কুঞ্জেতে, একাকী বসিয়া! 


এখন এমত কর ॥ * 

তুমি জুনাগরী, প্রেমের আগরী 
সে রস ছাড়িয়ে কেনে। 

এত অভিমান, কিসের কারণ 
তিলেক না কর মনে ॥ 

মুখ তুলি চাহ, নিদারুণ নহ , 
গুন বিনোদিনী রাধা। 

সে হেন নাগরে, পরিহর কেনে 
সে রসে করহ বাধা ॥ 

অতি নিদারুণ, দেখিনি করুণ 
না দেখি না| শুনি কভু 

সে হেন নাগর, গুণের সাগর 
তোমা 'বিবহে প্রভু ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । 


পুরুষ ভূষণ, কমল নয়ন 
তুরিতে ভেটহ কানে। 
রাধারে বিনয় বচন কহিল 


দ্বিজ চত্তীদাস ভণে॥ ৪৪॥ 
রাগ্‌_কানড়া 1 


রাই তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া। 

যেন মরকত মণি ধুলায় লোটায়) ॥ 
কোথা না পড়িল চূড়া ম!লতী মালা । 
কোথা না পড়িল সেই বরিহার জালা ॥ 
কোথা না পড়িল প্রিয় ধড়ার অঞ্চল। 
কোথা ন। পড়িল নব মুঞ্জরীর দল ॥ 
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধুলায় ধূসর । 
রাধা রাধা বলি কান্দে করি উচ্চ স্বর ॥ 
মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় স্ুধা। 

সে কোথা বাড়িল তার নাহিক সম্বোধা ॥ 
অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর । 

রাধা বিস্থু বিকল হইল! বংণীধর ॥ 
তোমার কারণে ধনি তেজি সখোল্লাস। 
খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ হুতাশ ॥ 
মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমমই। 
চত্তীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই 1 ৪৫ 


শ্ীরাগ। 
দুতীর বচনে জুধামুখী ধনি 
বয়ানে নাহিক বাণী। 
হেট মাথে রহে, ও চাদবয়ান 
তাহাতে অধিক মানী ॥ 
একে.ছিল,মান, তাহাতে বাড়ল 
শতগুণ করি উঠে। 
বিরহ আগুণ নহে নিবারণ 
সে যেন সঘনে ছুটে ॥ 


[হয সংখা!। 


বিরহ আগুপ নহে নিবারণ 
নাহিক বচন ভাষা । 

মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী 
সঘনে নিশ্বাস নাসা ॥ 

বিরস বদন আন ছল! করি 
উত্তর ন! দেই কিছু। 

মাধবী তলাতে ৰসি ধনি রাধে 
নবেতে ধরনী নিছু ॥ 

বঙ্কিম কটাক্ষে, চাহে দৃূতী পানে 
থেণেকে মুদিত আঁখি। 

তা দেখি ব্যথিত মানে গুণি আর 
চত্তীদাস তাহে সাথী” ৪৬ ॥ 


রাগ--মালব। 


তবে কহে রাই দূতীর গোচরে 
কেন বা আইলে ইথে। 

কিসের কারণে তোমার গমন 
কহ কহ শুনি তাথে ॥ 

কহে সেই সখী শুন চন্দমুখী 
তোমারে আইল নিতে । 

নিকুঞ্জে একল! বসিয়া! নাগর 
চাহিয়া তোমার পথে ॥ 

কেন বা তা সনে মান অভিমান 
যারে না দেখিলে মর । 

সে হেন পীরিতি, তেজিয়৷ আরতি 
তাহারে গুমান কর ॥ 

সে নব নাগর, তেজিয়া বৈভব 
তোমুর ধেয়ান রাধা । 

তুয় গুণগাঁন জপিতে জপিতে 
সে শ্যাম হইল আধা ॥ 

তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি 
গুণের নাহিক সীম! । 


সার্দ ৩০৫ । 7 চ্তীদাসের অর্রকাশিত পাীবলী। 


চতুর নাগরী, গুণের আগরী 
মান পথে দেহ ক্ষেমা ॥ 

বগজনে কয় রাধ! ধীরময় 
সকল গোঁচর আছে । 


সে বুঝে যে বুঝে কহি তার মাঝে 


কহি এ তৌহার কাছে ॥ 

তুমি শ্রেয় সম! তুমি কুলরাম। 
তুমি সে রসের নদী ৪ 

ঘার সব গুণ, নিগুড় মরম 
পঞ্চ তত্ব যার সিদ্ধি ॥ 

আট গুণ গুণ, তার পন গুণ 
এপনব যাহাব গতি । 

চণ্তীদাস কহে রস তত্ব লাগি 
কুঞ্জেতে যাঁছার স্থিতি ॥ ৪৭ ॥ 

রাগ গরা। 

শুনহ সুন্দরী রাধা। 

যে জন পরসে লাখ স্থধানিধি 
সেজনে কেনবা বাঁধ! ॥ 

তোমারে লাগিকসা যেমন যোগিনী 
ভজয়ে পরম পদ । 

তেমত ষে শ্তাম তোমাতে ধেয়ান 
তারে কেন কর রদ ॥ 

রস রস পর, আর রস পর 
পাঁচ রস আট মিট। 

বেদ গুণ গণ, গুণ রস পর 
সায়র আসিয়া বিঠ ॥ 

যে জন রসের সমুদ্র থাকিতে 
পিয়াসে মরয়ে ক্েনে। 

তুমি চাদ হয়া চকোর পাখীর 
রসটী না দেহ পানে ॥ 

তুমি সে প্রেমের গাগ্রী থাকিতে 
আন জনমনে শোষে। 


এ(কান চরিত আচার বিচার 
সেই সে আছয়ে আশে 
চল চল রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী 
পর্নিকুণ্তী মন্দিরে চিল।, 
চণ্ডীদাস বলে তুর়িতে ভেটহ 
“সে শ্তাম ভাবেতেঃচলএ। ৪৮ 


রাগ শ্রী। 
তুমি বড় নিদয় নিদান্‌। 
উহারি কেবল ধেয়ান ॥ 
সেজন ছাড়িয়া এখনে । 

, একলা বসিষা কুঞ্জবনে ॥ 
শুনহ সুন্দরি ধনি রাইণ। 
থেণে থেণে বিরহে লোটাই ॥ 
এত কিবা সহই পরাণ। 
ঝাট করি দেখ গিয়া কান ॥ 
তাহারে করহ ধনি রোষ। 
সকল সে জন দোষ ॥ 
তুমি সে নাগরী রাম1। 
চিতে দেহ ধনি ক্ষমা ॥ 
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ । 
তেজহি আনহি কাজ ॥ 
চণ্ীদাসে ভাল জান। 
কহে দূতী কত অন্থমান ॥ ৪৯ ॥ 


রাগ- স্থহা। 
কালার জালাটি, বড় উপল 
বেশ কথা কিছু কষা! ৷ 
তাহে কেন রাধা, সেই ন্থথ বাঁধা 
চলহু বিষুখ চায় ॥ 
পরশ রতনে তেজহ সঘনে 
রস কথা কিছু কষ়। 


৭১০৯, 


দের দেখ দিয়া লহ না আসিয়া 
এতন তাম্বল জয় ॥ 

সুখ রস মধু কত শত বিধু 
উলটা! কহ বোল। 

উত্তর না দেহ পরমাঁদ এহ 

' গ্তামে কর গিয়া কোল ॥ 

মুখ তুলি বল মানে '্সাছে চল 
এ কোন বিচারি পণ] । 

একে নাঁম ধরি, তকর ছায়াতে 
আছে হরি মন মনা ॥ 

আমি আহ্বানিতে কিবা তোর রীতে 
কহ কহ চক্দ্রমুখি। 

কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি 
কহত বচন লখি ॥ 

এত পরমাঁদ মান পরিহরি 
স্থন্দবী শ্ামের প্রিবা । 

চণ্ডীদাস্‌ দেখি বেথিত হইয়া 
বিরস পাওল হিয়া ॥ ৫০ ॥ 


রাগ শী। ; 


কহে ধনি রাঁধা কেন তুমি হেথ। 
কি হেতু ইহার বল। 

কেনবা আইলে, কিসের কারণে 
কে তোমা পাঠায়া দিল ॥ 

- তবে কহে দূতী শুনহ আরতি 
মোরে পাঠাইল শ্াম। 

সে হেন নাগর আমি সে আইল 
ভাঙ্গিতে দারুণ মান ॥ 

সে হেন.নাগরে, পরিহর ধনি 
আছহ মাধবীতলে। 

শ্তামের রিধতা শুনি তাঁর কথা 
কহিতে পরাণ ঝুরে ॥ 


-সাহিত্র-্পরিষৎ্-পত্রিক! । 


[ব্য সংখ্যা। 


কহে ধনি রাধা শুন মোর কথ! 
জানিল তাহার চিত। 
তা সনে কিসের, মান অভিমান 
জানিল তাহার রীত ॥ 
পরের বেদন৷ পর কি জানয়ে 
পর কি আনের বশ। 
পরের গীরিতি, আন্ধারে বসতি 
কিব। সে জানয়ে রস ॥ 
_ রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে 
সুদৃঢ় চতুর জন1। 
যত বড় তেঞে! রসের রসিক 
সে সব গেলই জানা ॥ 
কহে চত্তীদাস শুন হে স্বন্দরী 
তুরিতে গমন কর । 
শ্তামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা 
যতন করিয়া পর ॥ ৫১ ॥ 
রাগ- কামদ। 
দুতি না৷ কহ শ্তামের কথা। 
কালা নাম ছটা, আথর শুনিতে 
হৃদয়ে বাঁড়য়ে বাথা ॥ 
আমি না যাইব, সে শ্তাম দেখিতে 
পরশ কিসের লাগি। 
অশবণে শুনিতে শ্তাম পরসঙ্গ 
অন্তরে উঠএ আগি॥ 
কিসের কারণে, তা সনে মিলন 
চলিয়া! তুরিতে যাঁও। 
তাহার মরম জাগিল এখন 
রহিল মাধুবী ছাও॥ 
তাহার কারণে'সব তেয়াগিক্থ 
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া । 
তভু না পাইল সে নব নাগর 
কেমন রসের পিয়া ॥ 


রর 
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কুল শীল ছিল, সকলি মজিল 
নিদানে কলঙ্ক সার!। 

সুখের লাগিয়া» পীরিতি করল 
তাহার এমতি ধারা ॥ 

সুখের আরতি, করিল পীরিতি 
সুখ গেল অতি দূরে। 

স্থখের সাগরে, করহ পরান 
মনোরথ পরিপুরে ॥ 

পাড়ার পরমী, কবে লোক হাসি 
শুনিএ এসব কথা । 

অন্তর বেদন বুঝে কোন জন 
কে জন বুঝিব হেথা ॥ 

কানুর গীরিতি, দিল সমীধাঁন 
না কহ আমীর কাছে। 

কেবল বিষের, রাশির সমান 
হেন কেবা আর আছে ॥ 

তুমি যাহ সখি, কাঙ্গর সমাজে 
আঁমি সে নাহিক যাব । 

চত্তীদাস বলে বড় অভিমান 
আমি শ্ঠামে যেক্সে কব ॥ ৫২ ॥ 


রাগ--কানড়া । 
বেরি বেরি দুতি, বচন সরস 
কত সে আর শুনব। 
যথা না শুনব, শ্তাম নাম স্ধ! 
সেখানে চলিয়া যাব ॥ 
তবে ত দারুণ, ব্যথা উপজল 
তবে সে ভালইন্ছব। 
বেরি বেরি দুতি, বচন সরস 
একথা না গুনি তব & 
শ্রবণে না গুনি কহে প্লান বানী 
কথা দে মনে না বাসি। 


চণ্ডীদাসের অপ্রকার্শিত পদীবলী । ১৪. 


গুনুগো সজনি যে জন গরল, 
খায় সে বিষের লাগি ॥ 
জানিয়া শুনিষ্ক! বি হাতে লয়! 
স্থাইল করম ভাগি॥ 
যে খায়ে গরল, বিষে ঢল ঢল 
তখনি মরিয়া যাঁয়। 
আমি সে ভূখিল, কাল কাঁলবিষ 
ঝাঁড়িলে রহে সে গায় ॥ 
কারে কি বলিব, বলিতে না পারি 
গুপথে গুমরি গ্রেহা। 
কালিয়া! বরণ দেখিতে স্থজন 
করিতে রসের লেহা”॥, 
ভাবিতে শুনিতে মরিএ ঝুরিয়ে 
শুনগো স্বজনি সথি। 
হেন মনে লয়, পরাণ সংশয় 
নিদানে মরণ দেখি ॥ 
যেন যে জলের বিদ্বুক উপজে 
তেমতি কাহুর গ্রীত। 
এবে সে জানল সে জন লালন 
চণ্ডীদাম কহে হিত ॥ ৫৩ ॥ 
রাগ- কানড়া । 
কাল! হৈল ঘর, আন কৈল পর 
কালা সে করিল সার! । 
কালার ধেয়ান, আন নাহি মন 
কালিয়৷ আখির তার! ॥ 
পরাণ অধিক হিক্ার মানস 
কালিয়া স্বপনে দেখি। 
গমনে কালিগ্স! জঞ্জেতে কালিয়া 
নয়নে কালিয়! দেখি ॥ 
গগনে চাহিতে, সেখানে কালিয়া 
ভোজনে কালিয়া কাঙ্ছ। 


জব মুদিলে, সেখানে কালিয়! 
কালিয়া হইল তনু ॥ 

শুন হে শ্বজনি, কহিতে আগুনি 
উঠয়ে কালার জালা । ? 

সেজন বিমুখ, বিরাগ বচনে 

" পরাণ হইল সার! ॥ 

তা সনে কিসের, আরতি পীরিতি 
সুচারু রসের লেহ!। 

যাহার কারণে, সব তেয়া গি্ 
পরিহরি নিজ গেহা ॥ 

কুজন স্থুজন, তার কিব! হয় 
গ্রল অমিয়। নয়। 

কুটিল ন! হয়, সরল ন। হয় 
কাজেতে বুঝিলে হয় ॥ 

কহে চণ্ভীদাসে এই অভিলাষে 
আশ পাশ তুয়া কাছে। 

তুমি'সে তাহার, সেজন তোমার 


কোথা বা খুঁজিলে আছে ॥ ৫৪ ॥ 


রাগ--মালব। 
দূতী কহে শুন আমার বচন 
করিয়ে আদরপণ!। 
সে হেন নাগর, শুণের সাগর 
অতি সে স্থজন জন ॥ 
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া 
সে হরি কাতর হয়। 
দিয় দরশন, কর পরশন 
আমার মনেতে লক্ব ॥ 
এখশে হাঁড়িনা যাহত চলিয়া 
ছুগুণ উঠয়ে ছখ। 
তাহার সনেতে, কিবা পরিচয় 
, এ লেহা রসে ুখ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । 


৬ 


জানিল তাহার, যত বড় তেঁহে৷ 
কালিয়া বিষের রাশি। 

কুলের ধরম, সরম ভরম 
সকল হইল হাঁসি॥ 

সে দেশে যাইব, যথা না! শুনিব 
কালিয়া বরণ নাঁম। 

সেই দেশে যাব, শুনহ সজনি 
রহধ সেই সে ঠাম ॥ 

অনেক যতন, করিল সঘন 
রাধার না ঘুচে মান। 

কাষ্টের পুতুলি রহে দাণ্ডাইয়! 
মনেতে ভাবয়ে আন ॥ 

মান না ভাঙ্কিতে পারল শ্বজনি 
চলিল শ্যামের পাশে । 

দ্ূতী গেল যথা, নাগর শেখর 
কহেন এ চণ্তীদাসে ॥ ৫৫ ॥ 


কৃঝ্চের নিকট দ্ৃতীর পুনরাগমন। 
রাগ--সোয়ারি। 


তলাতে রহে এক ভিতে 
সে হেন স্থন্দরী রাই। 
মানে মনরিত, এ তার চরিত 
অনেক বুঝাল তাই ॥ 
তোমার কুসুম, হার মনোহর 
দুরেতে ডারিয়া দিল। 
এ তিন তাল কিছু না ছোয়ল 
ক্রোধেতে কুপিত ভেল ॥ 
অনেক প্রবন্ধ, প্রকার করিয়! 
বুঝাইল রাই পাশ। 


' হেট মাঁথে রহে, বচন না কহে 


মুখেতে নাহিক ভাষ ॥ 


1 ২ সংখ্যা। 
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যে দেখি দারুণ মান উপজল 
এ মান ভাঙ্গিতে গাঢ় । 
আপনে যাইতে, মান ভাঙ্গাইতে 
বুষল এ সব ধারা। 
আপনি গমন করহ এখন 
তবে সে আসিবে রাধা । 
নহে বা ঞ্মান আন কোন জন 
তাহাঁরে করিব বাঁধা ॥* 
দুতীর বচন, শুনি স্থনাগর 
বড়ই হইলা স্ুখী। 
একথা উচিত, জাঁনিল বেকত 
চতীদাঁস আছে সাথী ॥ ৫৬ ॥ 





অথ সধথ্য-দুতী । 

মাধবী তলাতে দূতী পাঠাইয়া 
বসিয়া চিবুকে হাত। 

আকুল সঘনে, নিশ্বাস হুতাশ 
কাহা না বোলই বাত ॥ 

এক নব রামা, আছে রাধা কাছে 
তা সনে না কহে বোল । 

মাধবী ডভালেতে, এক পিক বসি 
কহত পঞ্চম বোল ॥ 

চাহিয়! দেখিল, মাঁধবী উপরে 
রসময়ী ধনি রাই। 

কালার বরণ দেখি স্থুনাগর 
হেরিয়া দেখিল তাই ॥ 

করতালি দিয়া, দিল উড়াইয়! 
পিকেরে কহিছে' কিছু। 

কি কারণে বসি, ভাকহ হম্থরে 
তেই সে দিলাঁউ নিছু ॥ 

যাহ শ্তাম পাঁশ, নিকুঞ্জ-বিলাঁস 
এখানে কিসের বাঁণী। 


১৪ 


| 


চস্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ' ১০৪. 


এই ভল্ুরাগ রাগের অস্ঠিক (1) 
কহেন কিশোরী ধনি ॥ 

উড়ি যাহ ঝাঁট, ছাঁড়িয়। নিকট 
এড়ান ছাড়িয়া া। 

চত্তীদাসে কহে, পিক চলি গেল 
কইতে বলিতে রাম॥ ৫৭ ॥ 


রাঁগ_ জয়ী । 


মধুর মধুরী, নাচে ফিরি ফিরি 
আসিযা মাধবী তলে। 

দেখিয়া কৃপিত, হইল বেকত 
তারে ধনি কিছু বলে ?ী, 

হেথা কেন তোরা, নাচ হয়া ভোর। 

”" দিতে সে সোচন! সারা। 

ঝাট করি যাও, যেখানে রসিক 
নাগর-শেখর তারা ॥ 

নিকুগ্ধ ভবনে, যাহ সেই খানে 
এখানে নাচহ কেনে । 

হেথা কিবা সুখ, স্ুখ্রে বিচার 
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ 

তুমি না ধরিতে, শ্যামল বরণ 
তবে সে হইত ভাল। 

কালিয়া বরণ, দেখি মোর মন 
অনল উঠিয়া গেল ॥ 

কাল! আছে যথ। তোর! বাহ তথ। 
এখানে কিসের কাঁজ। 

কালিয়া বরণ, বরণ মিশাহ 
যেখানে রসিক রাজ ॥. 

কোপে সুধামুখী, করলি দিয়া 
ময়ূর উড়ায়ে দিল। 

চত্তীদাস বলে অগর মানেতে 
সে ধনি হইল ঢল ॥ ৫ ॥ 


'সাহিত্য-পরিষৎ-পীত্রিকা। [হয় সংখ। 


রাগ--কাফী। . 


মাঁধবী লতায় ফুলের সৌরভে 
যতেক ভ্রমর! তারা । . 

মকরন পানে মুগধ হইয়া 
মাতিল সে রসে ভোর! ॥ 

তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গৌরী 
কহিতে লাগিল তায়। 

তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া . 
কেন বা ধরিলে কায় ॥ 

এখাঁনেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রমি 
ভ্রঘহ কিসের লাগি। 

মৌরে দিতে চাহ বিরহবেদনা 
উঠাইতে দারুণ আগি ॥ 

তোমার চরিত্র আছে বেয়াপিত 
সে শ্যাম অঙ্গের মালে । 

মধু খেয়্যা খেয়্যা রসেতে পৃরিয়। 

' আইলে মাধবী ডালে ॥ 

একে মরি জালা, আছি এ একলা 

_ তাহে দেখ! দিলে ভালে। 

অতি সে বিষাদ বাঁঢ়য়ে দ্বিগুণ 
চণ্ীদাস কিছু বলে ॥৫৯॥ 


রাগ-_তুড়ী। 
শুন হে ভ্রমর কেন বা বঙ্কার 
তোমার কালিয়া তন্গু। 
তোমাতর দেখিএ বাড়ল বিষাদ 
বিয়োগ উঠল দুমু ॥ 
ঝাট চলি যাঁও কেন' ছখ।দাঁও 
চমকে আমার হিয্বা। 
যাছ বৃন্দাবনে, নিকুঞ্জ ভবনে 
যথায়' রসের পিস্কা ॥ 


সেই থানে গিয়া ফুলে মধু খেয়্যা 
থাকহ যেখানে কান । | 

হেথ! কেনে তুমি মধুর লালসে 
তোমার কালিয়! তনু ॥ 

কালিয়া বরণ দেখি মোর মন 
দ্বিগুণ জলিয়া যাঁয়। 

মনের বেদনা বুঝে গ্জান জন 
এ কথ কহিব কায় ॥ 

এ কথ শ্রবণে শুনি মধুকর 
তখনি চলিয়া গেল। 

কোথাও ন! দেখি মেলি ছুটা আঁখি 
তবে সে ধৈরজ ভেল ॥ 

নীল কাল যদি, ফেলিল ছিনিয়। 
কিছু না রাখল ভালে। 

অঙ্গের কীচলি ফেলি দূর করি 
নীলের উড়নী দুরে ॥ 

কাল আভরণ, ফেলিয়া তখন 
পরল ধবল বাস। 

হিয়ার কাচলী পরল ধবল 
কহেন এ চতীদাস ॥৬০॥ 


তথা রাগ। 


নয়ন কাজল, মুছিয়া ডারল 
কাল আভরণ যত। 

সখী এক সঙ্গে, কহে কিছু রঙ্গে 
কহিছে রাধার মত ॥ 

গুন স্থধামুখি, আমার বচন 
তেজহু- দারুণ মান । 

যে দেখি তোমার, অভিমান অতি 
পাছেতে তেজহ মাঁন ॥ 

ধৈরজ ধরহু, শুনহ সরন্দরি 
এতেক €কনু ৰা মান। 


সন ১৩০৫] 
ষ্ঠ 


সরম ভরম দুরে তেয়াগিয়া 
কোপিত কত আন ॥ 

যর্দি আছ তুমি, বিরস বদনে 
শুনহ সুন্দরী রাই। 

কেন বা অঙ্গের, ভূষণ সকল 
তেজিয়ে তেজিলে ভাই ॥ 

তুমি সুনাঠগরী, রসের আগরী 
তেজহ দারুণ মান। 

সথীর বচনে, কমল নয়নী 
ঈষৎ কটাক্ষে চান। 

শুন .গো স্বজনি, কালিয়! বরণ 
দেখিএ উঠএ তাপ । 

চত্ীদাস কহে, হেন মনে হয় 
মানসে দারুণ পাপ ॥ ৬১ ॥ 


শ্রীরাগ। 

কহে যছুমণি, শুনহ স্বজনি 
রাধা আনিবারে গেলে । 

কি শুনি বচন, কহ কহ দেখি 
সঘনে সঘনে বলে ॥ 

সখী কহে তায়, শুন শ্তামরায় 
রাধার বড়ই রোষ। 

» তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে 

আমার কি আছে দোষ ॥ 

সথীর বচনে, কমলনয়ন 
আপনি সাজত যান। 

বেশ সে স্থবেশ, অতি মনোহর 
ভাঙ্গিতে রাধার স্মান ॥ 

বাধল কুগুল, লোটন সুন্বর 
বেড়ির। মালতী দাম । 

তাহার পাশেতে, মুকুতার মাঁল। 
শোঁভে অতি অন্গপাম ॥ 


ূ 


চ্তীদাসের অপ্রকীশিত পদাবলী । ১০৭ 


নানু! আভরণ, কম্কণপ্হৃষণ 
নিবিড় কিন্কিণী জাল। , 

নীল বসনের, ওড়নী ছন্দর 
কবে বীণাযন্্র খল ॥ 

এক সখী সঙ্গে, চলে বেশ ধরি 
€কবল একহি রামা। 

চলত নাগর, 
সেই সে মাধুরী ধাম ॥ 

নারী বেশ ধরি, চতুর মুরাঁরি 
মাধবীতলাতে যাঁয়। 

কিবা অদভূত, দেখিয়া বেকত 
দ্বিজ চণ্তীদাস গায় ॥ ২ ॥ 


রাগ-_তুরী। 
মন্দ মন্দ গতি, চলন চাঁতুরী 
কুঞ্জর গমনে চলি। 
যেমন কুঞ্জর, চলন সুন্দর 
এ ছুই চলন ভালি ॥ 
মদনমোহন, নবঘন শা 
কিবা এ আপন বেশ ॥ 
কাদ্ধে লই বীণা, নব্ঘন শ্তাম 
পরিমলে ভূলে দেশ 1 
চলিতে চরণে, বাঁজএ সুতানে 
বাজন নূপুর পায় । 
ফুলের সৌরভে, অলিকুল খত 
যৃথে যৃথে সব ধার ॥ 
দুরে হতে রাই, দেখি নব রাম! 
বিশ্মিত হুইলা চিতে। 
কোন নব রামা, ব্নধে যন্ত্র করি 
আমারে আইল নিতে ॥ 
এই অস্থমান) করে দুইজন 
রাধা বলে হের দেখ। 


১১০৮ সাহিত্যু-পরিষৎ পত্রিকা । [হয সংখযা। 


রাধার বচনে, দেখে মুখ তুন্মি 
চন্্রবদনী মুখ ॥ 

হেনই সময়, আঁসিষে মিলন 
সেই সে মাধবীতলে। 

নব পরিচয়, চণ্ডীদাস তথা 

হাদিয়া হাসিয়া বলে ॥ ৬5 ॥ 


রি ই ] 


দেখি নব রাঁমা, তুমি কোন জনা 
কহ কহ দেখি মোরে । 

কেনে বা এখাঁনে, তোমার গমন 
কহ ক্ষহ বলে তারে ॥ 

সী কহে তাখে, শুনহ সুন্দরী 
গেছিল কাননকুজে। 

বগা রসময়, ব্রজরামাগণ 
আছয়ে কতেক পুঞ্জে॥ 

মোরে বোলাইয়া» গেছিল লইয়া 
আমি সে বটিয়ে যতি। 

কিছু তাল মান, করিয়াছি গান 
যে ছিল আপন শক্তি ॥ 

গৌরী নট আর, কেদার স্থন্দর 
পুববী সিদ্ধুড়া আঢ়া-কো 

স্তামনট আর, মাঁধবী মঙ্গল 
হিল্লোল মঙ্গলা দো ॥ 

_ পাহিডা দীপক, আন্ন বেলাবলি 

স্থরট মলার রাঁগ। 

গাইতে প্রবন্ধে, প্রকার করুণে 
তাহার মরমে লাগ ॥ 

এ বাঁগওওুনিভভত, বিনোদ নাগর 
মোহিত হুইলা গীতে। 

পুন? পুনঃ কহ, ইহার উপর 
আর কিছু গুনি চিতে ॥ 


তবে কৈলা গান, যে ছিল স্ুুতান 
তাহাই করিলা! গান। 

রাধাকুষ্ণ নাম, অতি অন্ুপাঁষ 
বীণাঁতে উঠিল তাঁন ॥ 

এ তান শুনিয়া, নাগর রসিয়? 
হরয হইল বড়ি। 

এই সে গানের মধুর শুনি 
আগারে না দিল ছাড়ি ॥ 

রহ রহ ধনি, আর গান শুনি 
কহৃত প্রথম নাম । 

শুনিতে মধুর, ও ছুটী আখর 
রাধানাম অন্থপাম ॥ 

কানুর পীরিতি, যে দেখিল রীতি 
এ কথা কহিব কত? 

রাধা নামে কত, অমিয়া আওল 
রন উপজিল যত। 

গাও গাঁও ধনি, কহে গুণমণি 
রাধানাম কর গান। ঃ 

ধ্ব রস বই, আন না শুনিব 
এ বড় মধুর তান ॥ 

আলাপে রাগিণী, রাগের উরলি 
রাধা বলি যেন বাজ। 

তোমার ও গানে, মোর মনে হাঁকে 
যেমতি হৃদয়ে বাঁজ ॥ 

চত্তীদাঁসে বলে, এই গীতে মোহ 
রসে ভেল অতি ভোর। 

মুগধ মাধব, বনু বিদগধ 
সুখের নীহিক ওর ॥ ৬৪ ॥ 


রাগ-- সই | 


শুন ধনি রাই, তান কিছু গাই 
বাগেতে রাঁগিণী মেল! । 


সন ১৩০৫। | . চণ্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী । ১০৯৮ 


গাইতে গাইতে, মুগধ হুইল 
নন্দের নন্দন কালা ॥ 
পুনঃ কহে শ্তাম, অতি অন্ুপাম 
শুনিতে মধুর ধ্বনি । 
রাধা রাধা বলি, ডাকিছে বীণাটা 
মুগধ হইল শুনি ॥ 
এই রস তান, অনেক সন্ধান 
শুনিল রসিক শ্তাম ; 
অতি বড় সখী স্থখেতে মোহিত 
গাইতে রাধার নাম ॥ 
ভাবে গদগদ, অতি সে আমোদ 
সে হেন রপিক কাঁন। 
রাধা নীম বিনে, আন নাহি জানে 
শ্রবণে শুনল গান ] 
নয়ন কমল, যেন ঢল ঢল 
লোরেতে কমল আখি। 
যেমন ঘনের, বরিথে শ্রাবণে 
তেমতি ধরণ দেখি ॥ 
রাধা রাধা রাধা, আন সব বাধা 
কেবল রাধার ধ্যান । 
রাধা নাম গানে, কমল নয়নে 
কিছুই নাহিক আন ॥ 
*এই সব রস, শুনিয়া অবশ 
রসিক নাঁগর কান। 
সে নব নাগর, রসের সাগর 
অবণে শুনয়ে গান ॥ 
যখন বাজান রাই নাম সুধা 
কান্দিয়৷ আকুল শ্তীঁম। 
হইয়া! মুগধ, অতি সে আমোদ 
দিল মুকুতার দাম ॥ 
দেখ দেখ ধনি, আমার উরতে 
_ এই মুকুতার মাল! । 


সে ন্নব নাগর, গুণের সাগর 
রাধানামে বড় ভোলা! ॥* * 

এই সব রসে, তার (নিন তোষে 
বীণাতে করিল,গান। 

বিকল কিসে বা, না জানি কেন বা 
ফিসের কারণে ধ্যাঁম ॥* 

কুঞ্জে একাকিনী, ক্ঠরতে বাশীটী 
ধরিয়। নাগর রায় । 

তোমারে কিছুই, তান শোঁনাইতৈ 
আইল মাধবী ছায়ু॥ 

চত্ীদাস দেখি, অতি অপরূপ 
অপার দহার লীল11 , 

কে ইহা জানিবে, নিগুঢ় মরম 
দৌহে ছু রসমেল! ॥৬৫॥) 


রাগ-_কেদারা। 


গুন শুন রাধা, কহে সেই ধনি 
শুনহ রসের গান । ্ 
তোমারে এ গান, শ্রবণ করাতে 
আইল মাধবী স্থান ॥ 
মুখ তুলি চাহ, রসের প্রেযমী 
গাই এ একটা রাগ। 
অবণ পরসি এ গান শুনিতে 
কতি যাব অনুরাগ ॥ 
এ কথা শুনিয়া, কহে সুধামুখী, 
শুনহ জন্দরী রাঁমা। 


(কর কিছু গান, শুনি কিছু তান 
_ নবীন নাগরী শ্তামা'॥ 


বীণাতে বেদার, রাগ আঁাপন 
গাওই মুগধ রসে। 

রাধারষ্ণ নাম, উঠে অন্ুপাম : 
শুনিতে শ্রবণ পাশে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ব্য সংখ্যা 


এ চারি আথর, বাজন মধুর” 
বাণাতে কহত রাই। 

কেন ঝা! মাণ্নী, হয়াছ সে শ্তামে 
মধুর মধুর গাই ॥ 

সে হেন নাগরে, পরিহরি রাধে 
কি হ্থে আছএ বসি। 

মলিন হইল," সে মুখমণ্ডল 
ঝলকে সে মুখশশী ॥ 

মানে মন ছুনু, দেখি ক্ষীণ তন্ধ 
যেতি আভরণ ভার। 

বচন কহিছ, তাথে নাহি রস 
এত বা কিসের তার ॥ 

সে হেন নাগরে, বিরল বদনে 
আছএ মাধবীতলে । 

বীণ গীত তালে, বুঝাষে সঘনে 
দীন চণ্তীদাস বলে ॥ ৬৬ ॥ 


বাগ তথা । 

মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া, 
নন্দের ন্দন কান। 

সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল, 
কিছুই রসে তান ॥ 

সেখানে হইতে আইল হেথায় 
দেখিয়। দুঃখিত কান। 

সেহেন নাগরে ভেটহ সুন্দরী, 
তেজিয়া বিষম মান ॥ 

চণ্ডীদাস কহে ওতি বড় মোহে, 
সুন্দরী কিশোরী রাই। 

ইহারু কোপের বিপাক বিষম, 
ভাঙ্গিতে নারিল সেই ॥ ৬৭ ॥ 

রাগ--কাফি। 
গুণী না কহ কান্ুর কথা । 


শুনিতে মরমে, সেইখানে হানে, 
উঠত দারুণ ব্যথা ॥ 

মনের আগুণ বাঢ়ল দ্বিগুণ, 
নিভাইতে বদি সাধ । 

যে জানে বেদন! মরমে পশিলপ, 
তন্থথানি হল আধ ॥ 

এ বড়ি বিষম ঝাঁশিটা বেঁধল, 
বুকে বাজী মিঠে নার। 
টানিলে যতনে বাহির না হয়, 
এ ছুধে জীব কি আর ॥ 
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ, 

আর সে বিরহ আসি। 

এ ছুই যাহার অন্তরে পেশল, 
কি ছার দিবার লাগি ॥ 
কাননে অনল কেহনা নিভাষ, 
আপনি নিভায় সেই। 

হৃদয় অনল কেবা নিভাইব, 
বিষম আগুণ এই ॥ 

কাহারে কহিব এ সব বিচার, 
মরম জানএ কে। 

চণ্তীদাঁস কহে যে জানে মরম্‌, 
সে জন বেখিত দে ॥ ৬৯ ॥ 


রাগ শ্রী। 


শুন নব রাম। ওই পরসঙ্গ, 
না কহ আমার কাছে। 
আন কথা কহ এ যন্ত্র পাজাহ, 
ও বোধ কি বোল আছে ॥ 
যে জন কুজন সে নহে সরল, 
গাও গাও কিছু গুনি। 
এ কথাশুনিয়! হাসিয়া হীসিয়াঃ 
, বীণা কাধে নিল গুণী ॥ 


সন ১৩০৫। ] চণ্ীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী । ১১% 


গাইতে লাগিল হিল্লোল নায়ক, 
রাগিণী তুঞ্জায় তায়। 

মধুর মধুর তান মান রাগ, 
সে শ্বর মধুর প্রায় ॥ 

প্রথম রাগেতে রাগিণী ছুবাযে, 
গাঁওল প্রিয়ার নাঁম। 

ছুটীয় আখরে রাধা নাম ওটে, 
শুনিতে মধুর তান॥ * 

এই ছুটী নাম বাজে অন্ুপাঁম, 
মুগধ হইলা রাধা । 

রঙ ঞ ঞ স্থধা ॥ 


গুন গ্রামা সখি * *" 


ব্চন শুনহ * * 
১ চা ১ 

কে জানে এমন তোমার ধরণ, 
কপট আগুণ ইথে। 

বহুবিধ মাঁন কপট অন্তরে, 
ভাঙ্গল কপট চিতে ॥ 

আর কিবা আছে মান অভিমান, 
চলহ নিকুঞ্জ বনে। 

কর্হ বেশের পরিপাটী ধত, 
চলহ সথীর সনে ॥ 


শ্তা সুনাগর চতুর শেখর, 
চলিল নিকুঞ্জ ধামে। " 

হেথা সুধামুখি বেগ পরিপাটি, 
*কত সে মনের,সনে ॥ 

চলল কিশোরী, শ্যাম দরশনে, , 
ব্দনে মধুর হাসি। * 

সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন, 
চাতুরী বদনশশী॥ , 

যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে, 
ও চাদবদনী রাধা । 

নীল লোচনী আধেক ওড়ণী, 
ব্চন কহত আধা ॥ 

শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ গদ তেল, 
বচন চপল আধা । 

চলিতে মধুব বাজএ পঞ্চম 
মধুর মধুব নাদা॥ 

সুগন্ধ মলয় চন্দন বস্তরী, 
অগুরু সৌরভ প্রায়। 

মত্ত অলিগণ কুসুম কৌকিল, 
এ সব সঘনে ধায় ॥* 


ভ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় । 





* ইহার পর আর একটী পদ আছে, তাহার অধিক।ংশ চরণই খণ্ডিত বলিয়া উদ্ধত হইল না। মুল 
পুথিতে যেরপ দৃষ্ট হইল তাহাই প্রকীশ করা গেল। কোনরূপ সংশোধন করিবার চেষ্টা কর হয় নাই। 
চণ্তীদাসের রাঁসলীল! ব্যতীত আরও নেক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। ক্বিধামত প্রকাশ 


গকর! যাইবে ।--দা" গণ সং "১০ 


উপসর্গের অর্থবিচার। 


কিন্র্মাঁস পুর্বে আঁমি "উপ্সসর্গের অর্থ-বিচার”” নামক একটী প্রবন্ধ এইখানে পাঠ 
করি। প্রবন্ধটী দীর্ঘ হওয়াতে সে দিবস আঁমি তাহার সমস্ত অংশের পাঠ সমাপন করিতে 
না পারিয়া "অবশিষ্ট অংশ বারাস্তরে আপনাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। তখন আমি মনে করিয়াছিলীম যে, অতি সত্বরে আমি আমার সে ইচ্ছা 
কার্যে পরিণত করিতে পারিব; কিন্তু কিয়ৎপরেই আমার হস্তে বিশেষ একটা প্রয়োজনীয় 
কার্যের ভার আসিয়া পড়াতে আমি তাহাতেই ব্যাপৃত হুইয়! পড়িলাম-_আর কোন কার্যে 
যে হস্তার্পণ করির তাহার তিলমাত্রও অবকাশ রহিল না। ছই মাস এইব্ূপে কাটিয়া গেল। 
ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে সেই অভীষ্ট কার্ধ্যটী নির্বিক্ষে সমাপ্ত হইয়া! যাওয়াতে আমি আজ দ্বিগুণ 
আহলাদের, পহিত সেদিনকার সেই পঠিত প্রবর্ধের শেষাংশ লইয়া আপন্নাদের সমক্ষে 
বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইতেছি। 

প্রনি সংবি অপ পরি এই ছয়টা উপসর্গের অর্থ আমি যেরূপ অন্বেষণ করিয়া! পাইয়াছি 
গতবারে তাহ! সাধ্যান্গুসারে বিবৃত করিয়! বলিয়াছি। বিগত সংখ্যার পুর্ব-সংখ্যক সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা তাহ! দেখিতে পারেন । 
শুন্ধিপত্রে ছাপার ভুল সবই সংশৌধন করিম! দেওয়া হইয়াছে কেবল এক স্থানের একটী ভূল 
ভসংশোপিত রহিয়াছে । .আমি বলিয়াছিলাম 

“শিষ্য -যাঁহাকে শেষ করিয়া তুলিতে হইবে ) অর্থাৎ বিদ্যার সঞ্চার দ্বারা যাঁহাকে 

_. গড়িয়া তুলিতে হইবে ।» 

কিন্ত ছাপায় দেখিলাম যে, শিষ্যের পরিবর্তে শিষ্টের এঁন্দপ অর্থ কর! হুইয়াছে। শ্রী 
স্থানটীতে ছুইটি কথা৷ আমার বক্তব্য ছিল ) একটি কথা৷ এই যে, 

শিষ্য -যাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে । আর একটি কথ। এই যে, 

শিষ্ট -যাহাঁকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে । ছাপার ব্যতিক্রম-গতিকে ছুই হব প্রভেদ 
বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে রী স্থানটিতে পাঠকের একটু ধাঁদা লাঁগিতে পাঁরে__তা ভিন্ন কথিত 
ছয়টি উপসর্গ সম্বন্ধে আমি আর আর যাঁহা বলিয়াছিলাম সমস্তই পত্রিকাঁতে যথাবৎ প্রকাঁশিত 
হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট উপসর্গগুলির কাহার ভিতর কিরূপ অর্থ লুক্কাপ্িত আছে তাহার অস্ধে- 
ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। অনেক সময়ে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে দাগ বাহির হয়, কিন্তু সৌভাগ্য 
ক্রমে এখামে সেরূপ কোনে। বিপদের আশঙ্কা নাই) এখানে বরং ভগ্মীবশিষ্ট রাজধানীতে 
পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে সোণা-ূপার তৈজসপাত্র বাহির হইবারই সম্ভাবন।। 

কতকগুলি উপ্সর্গকে বিচারের দায় হুইর্তে অব্যাহতি দেওয়া ধাইতে পারে ১ স্থ-ভাল, 
ছল নিন্দনীয়, এবং ' পক্ষান্তরে কষ্টজনক, অন্থ- পশ্চাৎ পম্চাত্, উৎ-উপর দিকে, অতি- 
'বাড়াবাড়ি,এই গুলিকে € আরালতি ভাষায়) বেকমুর খালাস দেওয়া ৪ পাঁরে ; কেনন। 

€ 
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রিনি উপসর্গের রথ বিচাঁর। ১১৩০/ 

ইহাদের মধ্যে জটিলতা! কিছুই নাই-_সবই দিবাঁলোকের স্তাক় সুষ্পষ্ট। এই সতঙ্গ “অপি” উপ- 


* সর্মকে আর এক কারণে নিষ্কৃতি দেওয়া যখইতে পারে ; সে কারণ এই যে, অপি.উপসর্গের ': 


প্রয়োগ কেবল একটি মাত্র স্থানে দৃষ্ট হয়; পিধান-শব্দে; তত্তিন্ন আবু কোনো স্থানেই 
'তাহার দর্শন মিলে না। পিধান-শব্দে অপি'র অ খসিয়! ক্ষমা তাহার পি মাত্র অবশিষ্ট রহি- 
মাছে। খোট্টাই ভাষায় বন্ত্রপরিধান _ কাপ্ড়া পিল্লা। পিক্না শব্ধ ঠিক পিধান শব্দের না 
হউকু তাহারই সহোদর পিন্ধন শব্দের অপত্রংশ। অপি; তাহাতে জার *তুল "নাই, 
কেনন! ছইই বহিরাবরপ-জ্ঞাপক ; তার সাক্ষী 
চ59197775- শরীরের বহিষ্চর্ম ; পিধান - অপিধান ₹ গাত্রাবরণ। 
গতবারে ছয়টি উপসর্থের একপ্রকার বিচার নিষ্পত্তি হইয়। চুকিয়াছে ) প্রঙ্গজ, আর 
_ ছয়টি উপসর্গ অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ঠ রহিল পরা অব নিঃ অধি প্রীতি অভি উপ 
আ এই আটটি উপসর্গ । ও 
প্রথমে, প্র আটটি উপসর্গের মধ্যে ৫ তিনটি অকৃ শব্দের শিরোভাগে বাসতে্আসন পায়, 
সেই তিনটির প্রতি মনোনিবেশ করা যাক। সে তিনটি হণচ্চে-_অব প্রতি এবং পরা? 
তার সাক্ষী 
অব+ অক্‌-অবাক্‌ 
'প্রতি+অক্‌- প্রত্যক্‌ 
পরা 1 অকৃ-পরাক্‌। 
অক্‌ আসিয়াছে অঞ্চ ধাতু হইতে । অঞ্চ ধাতুর আর আর অর্থের মধ্যে একটি প্রধান 
অর্থভগতি। অব+অক্‌-নিষ্ন দিকে যাহার গতি অথবা নিম্নদিকে যাহার ঝৌঁক। 
অবাত্মুখ - অবাক্‌+- মুখ - হেট মুখ । 
“অবাক্‌ হইলাম” এ অবাক্‌ স্বতন্ত্র, আর, অবাজ্জুখ-শব্দের অবাক্‌ স্বতন্ত্র। 
পূর্বোক্ত অবাক্‌_ অ-+-বাক্‌-বাক্যরহিত ; 
শেষোক্ত অবাক্‌- অব+ অকৃ নিয়ে অবনত । 
অব-59০। 
অব না লক্ষ্য নিচের দিকে । প্রথমতঃ নিচু ছই প্রকার--৫১) দেশে নিচু এবং 
২) ভাবে নিচু। দ্বিতীয়তঃ ভাবে নিচু তিন প্রকার-_-০১) লৌকিক ভাবে-নিচু, €২) দার্শনিক 
ভাবে-নিচু, এবং (৩) জ্যামিতক ভাবে-নিচু। সবশুজ্ধ ধরিয়া! চারিপ্রকার নিচু পাওয়া যাই- 
তেছে_€১) দেশে নিচু, ৫) লৌকিক ভাবে-নিছু, ৩) দার্শনিক ভাবে-নিচু, €) জ্যামিতিক 
*ভাবে-নিটু। অব উপসর্গেক্ধ এই চাক্রিপ্রকার নিচু অর্থেরই ০8 তাহার 


গোটা কত নমুনা দেখাইতেছি প্রণিধান.করা হোক্‌ ৪ 
অবরোহন 

দেশে নিচু বণ 
অবলুষ্ঠন 


২১১৪ স্হিত্যাপরিষৎ-পত্রিকা । [২ সংখ্যা। 
অবজ্ঞা! ৪ 
লৌকিক ভাবে-নিচু'' অবহেলা! 
অবমানন। 
অবাস্তর” 

দার্শনিক ভাবে-নিচু:"" 


€ 


অবধাবণ 
অবগতি 
অবশেষ 
জ্যামিতিক ভাবে-নিচু' অবচ্ছেদ 
| অবকাশ 
অবতরণ, অবরোহন, অবলুঠ্ন, এই তিন শবের আদিস্থিত অব-উপসর্গের দেশে-নিচু অর্থ, 
আর, অবজ্ঞা অবহেলা এবং অবমাননা! এই তিন শবেব আদিস্কিত অব-উপসর্গেব লৌকিক 
ভাবে-নিচু অর্থ  ঁ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলে অত্ত্যক্তি হয় ম1। 
প্রণিধান কর! হোঁ"ক্‌ £-_ 
অবরোহন _নিচে নাবা। 
অবতরন - নিচে উত্তীর্ণ হওয়া । 
" অবলুষ্ঠন- নিচে গড়াগড়ি দেওয়া । 
জাবজ্ঞা -হেয় জ্ঞান করা নিচু করিয়া দেখা । 
অবহেলা-নিচে হেলন করা -নিচে ঠেলিয়! ফেলিবার মতন ভাব-ভর্গী প্রকাশ ক্বা। 
অবমাননা» নিচু করিয়া মানা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। 
অবধান শব্ষের মৌলিক অর্থ-_নিচের দিকে প্রণিধান ; কিন্তু কালক্রমে প্নিচের দিকে” 
.এই সুক্ষ অংশটি ব্যাঙাচির ল্যাজের ন্তায় খসিয়া গিয়! উহার স্থুলাংশটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে__ 
শুধু প্রণিধান এই অর্থটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবলৌকন-শব্ের আদিস্থিত অব-উপ- 
 সর্গেরও প্ররূপ দশা । উভয়স্থলেই অব-উপসর্গের নিয্শীলতা অর্থ সাপের পায়ের "মতো 
লুগ্াবশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার আমার চক্ষে সাপের পা আকাশ-কুস্থমের 
-স্থায় অলীক ॥ কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা_ চর্ধ-চক্ষে এক আনা এবং জ্ঞান-চক্ষে পনেরো! 
আনা সবশুদ্ধ ধরিয়া যোলোআনা-_সাপের প1 তাহার পাঁজরের ভিতরে লুক্কাপ্নিত দেখেন । 
অবধাঁন প্রধং অবলোকন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা-অর্দ সাপের পায়ের 
মতো লুণ্তাবশিষ্ঠ আকার ধারণ করিলেও প্রী ছুই শবের গোটা প্ছুই মুখ্য প্রয়োগ-স্থলে উহ্থাঁ 
চক্ষুত্ান্‌ ব্যক্তির নিকটে ষ্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রণিধান কর) হু্রক ৫-_ 
| সাবধান -স+অবধান। 
এ শব্দটি প্রধানতঃ পথের কাঁটা খোঁচা এবং জঞ্জাল উপলক্ষেই বাবহৃত হয়। “দেখে! যেন 
কাদায় প। পড়ে না-_দেখো৷ যেন পায়ে কাকর বেধে না-_-দেখে! যেন ভিজে মাটিতে গা 
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পিছুলোয় ন!-সাবধান 1” এ সকল স্থলে সাবধান শবের ্ধ ধপষ্ই নিচের দিকে মনোযোগী 
হওয়ঠ। তা ছাড়া, চাস! রাইয়ত "অবধান”* এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অমিদারের দুটি নিচের 
দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকে, আকর্ষণ করে। কপাবলোকন -রুপাপাজ্রের প্রতি অবলোকন 
নিচু ব্যক্তির প্রতি উচ্চ ব্যক্তির অবলোকন ।. নিষ়গামী স্হ-দৃষ্টি উপলঞ্চেই আমরা! বেশীর 
ভাগ মুখাবলোকন শব ব্যবহার করি) যেমন পুত্রের মুখাবলোকন, বধূর মুখাঁবলোকন ইত্যাদি 
তবে কিনা স্নেহ-দৃষ্টি বা রসপূরণ দৃষ্টি মাত্রই নিষ্নগামী__বান্তবিকু নিয়্গামী যদি নাও, হয় তথাপি 
ভাবে নিম্নগামী তাহাতে আর ভুল নাই। এইজন্ উচ্চ স্থানীয় বস্তর প্রতি যখন আমর! সঙ্গেহ 
অথবা রমপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করি তখন সেই রসাত্মক উর্ঘগামী দৃষ্টিকেও এক হিসাবে 
অবলোকন বলা যাইতে পারে। 
এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, অব-উপসর্গের দেশে-নিচু এবং লৌকিক ভাবে- -নিছু এই 
ছই প্রকার অর্ধ তাহার মধ্য হইতে খুব সহজে বাহির হয়; কিন্ত তাহাপ্স দার্শনিক এবং 
জ্যামিতিক ভাবে-নিচু অর্থ উন্মোচন কর! অতটা সুখসাধ্য নহে-_উহ্ারই মধ, একট কষ্ট 
করিয়া তাহ! টানিয়! বাহির করিতে হয়। 
ইংরাজি ন্যায় দর্শনের ভাষায় "1১ ০1558 009: কাহীকে বলে তাহা কাহারো! অবিদিত 
নাই। যাহা 0188894 0179 তাহাকেই আমরা বলি-_নিয়স্রেণী। অবান্তর শ্রেণীর অর্থ তা. 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে অব-উপর্গের অর্থ__বিশেষ একপ্রকার সম্বন্ধে নিচু) কি.সম্বন্ষে? 
না ব্যাপাব্যাপক সম্বন্ধে । ব্রাঙ্গণজাতি একটা ব্যাপক শ্রেণী; আর, রাডীশ্রেণী, বারেন্্- 
শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী এগুলি হচ্চে তার অবাস্তর শ্রেণী অর্থাৎ নিয়স্থ শ্রেণী। রা়ী, বারেন্্ 
প্রভৃতি শ্রেণী ব্যাপক ব্রাক্ষণ-জাতির নিয়ন্থ শ্রেণী বলিয়া অবান্তর "শ্রেণী, আর ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ 
প্রভৃতি শ্রেণী ব্রাহ্মণজাতির পার্স্থ শ্রেণী বলিয়! জাত্যস্তর শ্রেণী। এস্থলে 
| জাত্ান্তর-পার্খস্থ শ্রেণী; 
অবান্তর -নিয়স্থ শ্রেণী; 
এই ছয়ের প্রভেদ সবিশেষ দ্রষ্টবা। 
অবধারণ কাহাকে বলে? 
অবধারণ করা জিজ্ঞাস্য বিষয় কোন্‌ নৈয়ায়িক শ্রেণীর নিম্নে অবস্থিতি করে, তাহা স্থির 
কর্া। তার সাক্ষী-__সম্মুথস্থিত জীবকে গোরু বলিয়া অবধারণ কর! আর তাহাকে গোক্ষ- 
শ্রেণীর বা গোকাতির নিম্নে নিক্ষেপ করা একই কথা | অবগত হওয়া কাহাকে বলে? সাস্কৃত 
। ভাষায় অনেক স্থলে গত শ্রু্বর অর্থ প্রাপ্ত; যেমন 
. নিপ্রাগত - নিদ্রাপ্রাপ্ত ) 
শরণংগন্-শরণপ্প্রাপ্ড ) 
অবগত হওয়া -অব+-গল্ত হওয়া _ নিয়ে প্রাপ্ত হওয়া । 
কাহার নিয়ে কাহাকে প্রাপ্ত হওয়া? জিজ্ঞাস্য বিষয়কে কোনো একটা নৈয়ার়িক, শ্রেনি 
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নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া; তার পার: দীন জাতিকে নিকীর্ষ্য বলিয়া ,অবগত হইলাম” এই 
কথাটি দৈয়ায়িক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইন্লে বল৷ উচিত যে, “ভীনজাতিকে নির্ধীধ্য- 
শ্রেণীর নিয়ে প্রান্তর হইলাম।” ব্যাপাব্যাপক সঙ্বন্ধ একপ্রকার দার্শনিক আধার-আখেয় 
সম্বন্ধ বাঁ আশ্রা-আশ্রিত সন্বদ্ধ। এই কারণ গতিকে পীশ্চাত্য স্তার-দর্শনের অবরনব-ব্যুহে 

হেতু-স্থানীয় এবং উদাহরণ-স্থানীয় ব্যাপক-তব্বের নাম দেওয়া হইয়াছে 2৮9০418০। এ দেশীয় 
হার-দর্শনের অৰ্যব-ুাহের অভ্যত্তরে যদিচ :৩7019৫এর তুল্যার্থবৌধক কোনো-একটা পক 
অবয়বের উল্লেখ নাই, কিন্তু দেশীয় স্তায়-দর্শনের মুল গ্রন্থে যে-স্থানটিতে বিভিন্ন প্রকার 
সি্ধান্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা! নির্বাচিত হইয়াছে, সেই স্থানটিতে চ19০86515এর নাম দেওয়া 
হইয়াছে অভ্যুপগম-সিদ্ধাস্ত, আর, 11577158এর নাম দেওয়া হইয়াছে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত । 
[১760189 এবং ু)0০9৮09815এর এই হই খাটি শ্বদেণীয় তাগ্ত্রিক সংস্তা (5০)১01081 
66৮৮) আধুনিক বঙ্গীয় লেখকদিগের হয় তো বাঁ কোন না কোন সময়ে নিন 
যাইতে পারে; অতএব প্রণিধান করা হৌক,-- * 

গৌতম-নুত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন “অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ” যে বিষয় এখনো 
অবধারিত হয্ন নাইতাহা গ্রহণ করা )--কি অভিপ্রায়ে? না৷ “বিশেষ পরীক্ষণায়” বিশেষের 
পরীক্ষা অভিপ্রাননে অর্থাৎ ৪5150861010 এর অভিপ্রায়ে £__ 

*অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ তদ্বিশেষ পরীক্ষণায় অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” বিশেষের পরীক্ষা) 
অভিপ্রায়ে ( ড৪,180,61০।)এর অভিপ্রায় ) অনবধারিত বিষল্ন গ্রহণ করা”র নাম অভ্যাপগত 
সিদ্ধান্ত । আপেল্‌পাত দেখিয়া নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন 
তখন সেটা তাহার 'অনবধারিত বিষয় ছিল--অনবধারিত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ 
'করিলেন) কি অভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলেন? না তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণের পরীক্ষ 
অভিপ্রায়ে) অর্থাৎ সে দিদ্ধান্তটীকে বিশেব বিশেষ দৃষ্ট ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিয়। 
তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে। তবেই হইতেছে যে, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত - 
07095898181 কিন্তু অত্যুপগম শব্দটা বেজায় থটুমোটে--তাহা বাঙ্গালায় চালানো 
ছকষর) যদিচ তাহার অর্থ খুব মৌজা। অস্থাপগত কি? না যাহা সম্ুথে উপগত ব 
'উপস্থিত। *আপেল্‌-পাঁত দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের সিব্ধান্ত নিউটনের মনোনেত্রে উপস্থিত 
হইল-_অত্যুপগত হুইল, তাই তাহার নাম অদ্াপগম সিদ্ধান্ত; সে িদ্ধান্তটি তখন 
মনোৌনেত্রের সম্ধুখে উপস্থিত হইল মাত্র-তাহা কতদূর সত্য ভাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ) 
ভবিষ্যতের কার্য ;১-তথনকার কাধ্য তাহা নহে-_তখনকার কার্ধ্য,সেই অভ্যাগত অতিথিকে ' 
10700006818 , বলিয়া গ্রহণ-পুর্বক তাহাকে পরীক্ষিতবোর কোটার স্থান দান করা । এখানে 
'অভ্যাগত এবং অভ্যুপগত এই ছই শবের অর্থ-সাদৃশ্ট সবিশেষ দ্রষ্টব্য । অতএব, অভ্যুপগম- 
সিদ্ধান্ত যে, 1)5০8১955 ছাড়া আর কিছু হইতে পাঁরে না ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট । 
তবে কি? নাঁ যাহা! বলিলাম-_-শবট! বেজায় খটমোটে ! কিন্ত আর একদিকে তেমনি" 





সন ১৩০৫] উপসর্গের অর্থ ধিচার। ১১৭, 


এটাও দেখা উচিত যে, খট্মোটে ভাষা দর্শন-শাস্ত্রের প্রাঙ্গের ভূষণ। দি, টযোটে 
ভাবা্ক দর্শন-রাজ্য হইতে: বহিষ্কৃত করিগ' দিবার নিয়ম করা যায়, তাহ! হইলে জগদ্‌ 
বিখ্যাত জর্াণ-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের সর্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়৷ তাহার এরূপ শোচনীয় 
দশা উপস্থিত হয় যে, তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন হই উঠে। অত কথাক়ট্রয়োজন' 
নাই--মহর্ষি গৌতম যথন 1,52০9৮১৩81কে অদ্থ্যপগম-সিদ্ধাস্ত নামে সংজিত করিয়াছেন 
তখন্য তাহা উপ্টানো৷ তোমার-আমার সাধ্য নহে। এই গেল*অত্াপগম সিদ্ধান্ত । *অধিকরণ- 
সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গৌতম শ্বপ্নং বলিতেছেন প্যৎসিদ্ধো অন্থ প্রকরণ নিদ্ধিঃ সৌহধিকরণ 
সিদ্ধান্ত ।” যাহা সিদ্ধ হইলেণ্অন্ত প্রকরণ সিদ্ধ হয় তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত । 
ভাষ্যকার বলিতেছেন ঘযস্তার্থন্ত সিন্বৌ অন্তে অর্থ অনুষজ্যন্তে" যে বিষয় সিদ্ধ হইলে 
 অন্ঠান্ত বিষয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিন্ধ হয়, “ন টতধিনা সোহ্্থঃ সিশ্ধাতি* সেই সকল 
অন্থাশ্রিত বিষয় ব্যতিরেকে যাহা আপনাআপনি সিদ্ধ হয় না, আর, “তেত্্থ! যদধিষ্ঠান)” 
সেই সকল আদ্বাশ্রিত বিষ যাহাতে তর »করিয়৷ অবস্থিতি করে “সোহধিকপ্ণণ সিদ্ধাত্তঃ” 
তাহারই নাম অধিকরণ সিক্ধান্ত। ' ইহার নব্য টীকা এইরূপ £_-"মনুষ্য জ্ঞানবাম্‌ জীব” 
এই বিষয়টি সিদ্ধ হইলে* “দেবদত্ত জ্ঞানবান্‌ জীব” এ বিষয়টি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ 
হয়) আবার দেব-দত্ত, ধনঞ্রয় এবং আর আর ব্যক্তি ($701৮10081) যদি জ্ঞান- 
বান জীব না হয়, তবে “মনুষ্য জ্ঞানবান্‌ জীব” এ কথাটা কাঁচিয়া যায়; কিন্তু মহুষ্য 
জ্ঞানবান্‌ জীব এ কথাটা যদি পাকাপোক্ত রকমে সিদ্ধ হয়, তবে “দেবদত্ংজ্ঞানবান্‌ জীব” 
এ কথাটা তাহারই লেজুড় ধরিয়া পাঁর পাইয়া যায়। এরূপ স্থলে "মনুষ্য জ্ঞানবান্‌ জীব” 
এই দিনটি অধিকরণ শব্দের বাচ্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাশ্ডাত্য ্যায়শান্ত্রে 
যাহার নাম চ1603199, দেশীয় স্ঠায়শীস্ত্রে তাহারই নাম অধিকরণ। চ£67199 এবং অধি- 
করণ উভয়েরই অর্থ আশ্রয়-স্থান। ফলে, ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধকে একপ্রকার আশ্রয়- 
আশ্রিত সঈ্বন্ধরূপে কল্পন! করিবার প্রথ| প্রাচ্য এবং প্রতীচা উভয়-দেশীয় দর্শন-শান্জেই' 
আবহম্মনকাল চলিয়া আসিতেছে। আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ যদিচ ঠিক্‌ গণিত শীস্ত্রা্যায়ী 
উচ্চ নীচ মন্বন্ধ নহে, তথাপি তাহা ভাবে একপ্রকার উচ্চ নীচ সম্বদ্ধ; তাঁর সাক্গী__ 
আশ্রিত কর্মচারি- 01701 09961 স্তনিচের কন্দচারী। 

“দার্শনিক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য-শ্রেণী ব্যাপক-শ্রেণীর আশ্রিত, জ্যামিতিক হিসাবে 
তেমনি অংশ অংশীর আক্রিতি। এইজন্য, এক্‌ হিসাঁবে যেমন ব্যাপ্া-শ্রেণীকে অবান্তর-শ্রেণী 
(কিনা নিয়স্থ শ্রেণী) বলা*হইয়া! থাকে, তেমনি ঠিক সেই হিসাবে না হউক্‌ তাহারই 
এর্রেপ আর এক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অংশকে অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নিন্চের ধশযাংশ বল! 

থাকে । অবশেষ, অবচ্ছেদ, এবং অবকাশ, এই তিন শব্ধে অব-উপসর্গের জ্যামিতিক 
ভাবে-নিচুর্থ 'অতীব ম্পষ্টাকুর ধারণ করিয়াছে) তার সাক্ষী-_ 

অবশেষ সনিটের শেষভাগ - প্রথম অংশ বা প্রধান অংশ অপনীত হইলে. দ্বিতীয় অংশ বা 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিফা। [২ সংখা 


লৈজুড় অংশ যাঁহ! পড়িয়া থাকে । 
অবচ্ছেদ - নিয়স্থ বিষয়ের ছেদ মূল বন্ত হইতে খণ্ডাংশের ছেদ। 
অবকাশ - আশ্রিত শৃন্ত এই অর্থে নিচের শুন্ত -অংশ-স্থানীক় শুন্ত | যেমন, মৌচাঁবে 
মধ্য হইতে মৌমাচির৷ উড়িয় পালাইলে পরিত্যক্ত শুন্ত ঘর-গুলি মৌচাকে 
মধ্যস্থিত অবকাশ )--ইংরাজিতে যাহাকে বলে ৪০001) 1 ৪৫৪61০0কে 
াবে গতিকে অৰকাশ বলা যাইতে পারে-_বলা হইয়াও থাকে । 
আমরা যখন কথায় বলি "আমার অবকাশ নাই” তখন সেট! অবকাশ-শবের একট 
আলঙ্কারিক প্রয়োগ মাত্র। যদিচ, বস্তরই ফাঁক সম্ভযে, কার্যের ফাক সম্ভবে না 
তথাপি আমর! কার্যা-প্রবাহের মধ্যস্থিত শুন্ঠ কালাংশকে ফাঁকরূপে করন! করিয়। - সে 
কালাশ্রিত ফাককে অবকাশ-নামে সংক্তিষ্ভ করিয়া থাকি। এই সকল স্থলে অব-উপমর্ে 
অর্থ জ্যামিতিক ভাবে-নিচু অর্থাৎ “আশ্রিত-থণ্ডাংশ এই ভাবে নিচু। অবকাঁশ এব 
অবসর এ 'হই শবের অর্থ প্রায় একই রূপ। সর কিনা নড়িবার চড়িবার পরিসর 
তাহারই নাম ফাঁকা স্থান। সর-্ফীক। স্থান, আর, কাশ-শুন্ত আকাশ, ছুয়ের মধে 
কেবল নামেরই প্রভেদ। এতক্ষণ ধরিয়া অব-উপসর্গ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম সমস্ত কুড়াইয় 
আমরা এইরূপ পাইতেছি £-_ 
০) অবতরণ অবরোহণ, অবলু্ঠন এ শব্গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ পষ্টাপর্টি 
দেশে-নিচু। 
৫) অরজ্ঞা, অবহেলা, অবমাননা, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ লৌকিক 


€ 
$ 


ভাবে-নিচু। 

€৩) অবাস্তর, অবধারণ, অবগতি, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ দার্শনিক 
ভাবে-নিচু। 

(৪) অবশেষ, অবচ্ছেদ, অবকাশ, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ জ্যামিতিক 
ভাবে-নিচু। 


তাহার পরে আসিতেছে প্রতি-উপসর্ণ। প্রতি-উপসর্গের মুখ্য অর্থ দিক্‌ বৈপরীত্য । 
মনে কর*তুমি আমাকে একখানি পত্র পাঠ করিতে দিলে, আমি তাহা পাঠ করিয়া 
তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। এবূপ স্থলে পত্রখানি গ্রহণ করিবার সময় আমি ধদি 
তাহ! পূর্ববদিক্‌ হইতে পশ্চিমদিকে আনয়ন করি, তবে তাছা প্রত্যর্পণ করিবার সময় 
পশ্চিমদিক্‌ হইতে পূর্বদিকে চালনা করি। এই প্রকার দিকু.টবপরীত্যই প্রতি-উপসর্গের্‌ 
মৌলিক অর্পন) তা বই উহার আর আর যত প্রকার অর্থ আছে সমস্তই প্র মৌলিক 
' রথ হইতে উৎপত্তি-লাভের স্পষ্ট নিদর্শন স্ব স্ব ললাটে ধারণ করে। “অমুক বাতি 
প্রতি অমুক ব্যক্তি সত্যবহার করিল বা অসদ্যবহার করিল, সন্তুষ্ট হইল বা বিরক্ত হইল” 
এক্ধপ বলিলে প্রতি-উপসর্গের মন্ত্রুণে হঠাৎ মনে হয» যেন সে ছই ব্যক্তির এক ন্যক্তি 


সন ৮৩০৫ ।) উপসগে'র অর্থ বিচার । ১১৯. 


পশ্চিমসুখা এবং আর এক ব্যক্তি পু্বযুখা অথবা এক হ্ব্যক্তি উত্তরমুখা এব কমার এক 
ব্যক্তি” দক্ষিণমুখা হইক্সা দণ্ডায়মান থাকা “কালীন উভক্বের মধ্যে উন্পপ ব্যাপার সংঘটিত 
হইল। এক্নপ যে মনে হয় তাহার অবশ্ত কারণ আছে; সে কারণ এই £-7 

0১) মনশ্চক্ষে বা চর্মচক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎকার বাঁতিরেকে ছুইঙ্জুনের মধ্যে কোনে! 
প্রকার ব্যবহার চলিতে পারে না। 

€২) মানসিক প্রতিমুখিতা বাতিরেকে মানসিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারেনা বাস্তবিক 
প্রতিমুখিতা ব্যতিরেকে বাস্তবিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে ন1। 

(৩) লক্ষা সমর্পণের দিকৃবৈঠরীত্য বাতিয়েকে প্রতিমুখিতা সন্তবে ন1। 

€৪) দিকৃবৈপরীত্যের প্রজ্ঞাপনই শ্রতি-উপসর্গের একমাত্র কার্য । 

দিক্বৈপরীত্য ছই প্রকার ___ 

০) অভিমুখী বস্তদ্বয়ের দিক্বৈপৃীতা, আর-_ 

৫) পরান্মুবী বস্তছয়ের দিক্‌বৈপরীত্য । যদি একটা অপ্ট্রেন এবং একটা ভাউন্ট্ন 
উভয়েই হুগলি অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তবে একদিকে যেমন হুই টন ছুই বিপরীত দিকে 
প্রধাবিত হয়, আব একদিকে তেমনি উভয়ে পরম্পরেব অভিমুখে প্রধাবিত হয়; ইহাই অডি- 
মুখী বস্তদ্ধষের দিকৃবৈপরীতা, অথবা যাহা একই কথা-_ প্রতিমুখী ভাবের দিকৃবৈপরীতা । 
ক্ষণপরে যখন হুগলি হইতে এ ছুই টেন ছই বিপরীত দিকে প্রধাবিত হয়; তখন তাহারি 
নাম পরাঙ্গুখী বন্ত-হুয়ের দিকৃবৈপরীত্য অথব! পরাধুতী ভাবের দিকৃটবপরীত্য। প্রতি- 
উপসস্ক বেশীর ১৯ প্রতিমুখী ভাবের দিকৃবৈপরীত্য-অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্ত স্থলবিশেষে 
পরান্থৃী-ভাঁবের দিকৃবৈপরীত্য অর্থেও তাহাকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাক? ''সকল ব্যাক্তি” 
বলিলে বুঝায় যে, ব্যষ্টি সমস্টির অন্ততূস্ত? প্রতি-ব্যক্তি বলিলে বুঝায় যে, ব্য যেন সমষ্টি 
হইতে মুখ ফিরাইয় দাঁড়াই! তাহার বিরুদ্ধে আপনার স্বাতস্ত্র সমর্থন করিতেছে। প্রতিজন 
প্রত্যেক প্রত্যহ প্রভৃতি শবে এইকপ পরাদ্ম্থী-ভাবের দিক্বৈপরীত্য অতীব দিগুঢ়রূপে 
অবস্থিতি করে। মনে কর দশ ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিল-_সকলেই বাঙ্গালি, কিন্ত প্রতি জন 
বিভিন্ন পরিচ্ছদে পরিহিত। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই ধে, দশ বাক্তির মধ্যে যেখানে প্রীকা সেই 
খানেই “সকল” শব্ধ বসিয়াছে, আর দশ ব্যক্ষির মধ্যে যেখানে বৈপরীত্য বা গ্রতিপক্ষতা 
সেইথানেই প্প্রতি” শব বসিয়্াছে। লিব্নিট্‌জ্‌ নামক নুবিখ্াত জন্মাণ পঞ্ডিত একদ! 
ফরাসীস দেশীয় রাজ-সভাঁর মহিলাবর্থের সহিত রাজবাটীর উদ্যানে বেড়াতে বেড়াইতে 
পার্খচরী মহিলাগণকে লীলাচ্ছলে বলিলেন যে, সমস্ত উদ্ভান খুঁটিয়। যদি আপনারা এমন 
€কোনো ছইটী বৃক্ষপত্র বাহির করিতে পারেন যেছটি সর্ধাংশে সমান, তবে যে দণ্ড বলেন 

খ্বাঘি তাহাই স্বীকার করিব। বল” বাহুল্য যে, মহিলাবর্গ সহজ চেষ্রী করিমাও সেরপ 
ইটা উদিত এই প্রকার ব্যঞ্জিগত বৈশ্িজ্যকে একটু বেশী মাত্রা 
ফুটাইয়! ভুলিবার জক্», সামি ইতিপুর্ব্াক্ত দৃষবান্তে দশন বাঙালিকে দশ প্রকার ডিন পরিচ্ছদ 


১২০ সাহিত্য-পর্িষ-পন্রিক!। [২য় সংখ্যা। 
পরিধান করাইয়াছিলাম ) কিন্তু উক্ত স্থলে ভিন্ন পরিচ্ছদের কথ! উল্লেখ না করিলেও 
ৃষ্াস্তের বিশেষ কোনো! অগ্গহানি হয় না। দশজনের প্রতিব্যক্তি বলিলেই বুঝী্র যে, 
প্রতি বাক্তি এক পক্ষ, এবং অবশিষ্ট নয় বাক্তি আর এক পক্ষ, আর, সেই প্রকার 
ছই ছুই পক্ষ অন্ন পরিমাণেই ছুউক্‌ আর অধিক পরিমাণেই হুউক্‌ কোনে! না কোনো 
পরিমাণে_কাজে না হউক্‌ ভাবে__পরস্পরের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া৷ রহিয়াছে 
শারীরিক সুখ-"না হউক্‌ মানসিক মুখ ফিরাইয়া! রহিয়াছে । প্রতি, শব্দের এইরপ প্রচ্ছন্ন 
ভাঁবের পরা্থুখিতা অর্থে যদ্দি শ্রোতা বা পাঠকের মন প্রবোধ না মানে, তবে তিনি প্রতীচী 
শব্দের আদিস্থিত “প্রতি” উপসর্গের অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলেই আশান্বূপ সস্তোষ 
লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ মীত্র নাই। অতএব প্রণিধান করা! হোক, 
প্র+অকৃ- প্রাক্‌_ প্রাচী। 
প্রতি+ অকৃ- প্রত্যক্‌ল প্রতীগীধু 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্র-উপসর্গের লক্ষ্য নী দিকে) কাজেই প্রাচী শব্দের 
মৌলিক অর্থ সম্মুখের দিক্‌ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাচী যখন সম্মুখ দিক্‌, 
তখন প্রাচীর বিপরীত দিক্‌ অবশ্ত পশ্চাৎ দিকৃ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে প্রাচীর 
বিপরীত দিক্‌__-পশ্চাৎ দিকৃ--তাহা কোন্‌ দিকৃ? পশ্চিম এবং পশ্চাৎ এ ছুই শব্ধের মধ্যে 
কেবল ইম এবং আত এই ছই লেজুড় মাত্রের প্রভেদ; কিন্তু সে প্রভেদ যে কোনো 
কার্যেরই নহে-_পাশ্চাত্য শব্দ তাহার জাজল্যমান প্রমাণ । 
« পাশ্চাত্য জাতি -পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি ; 

অথবা, মাহা একই কথা-_- 

পশ্চাৎ প্রদেশীয় জাতি -পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি । 

তবেই হইতেছে যে, 

পশ্চাৎ দিকৃ-পশ্চিম দ্রিক। কিন্তু পশ্চিম দিকের আর এক নাম প্রতীচী। অতএব 
এটা স্থির যে, 

প্রভীচী দিকৃ-্পশ্চাৎ দিকৃ। পুর্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচী শব্দের পি অর্থ 
মা এখন দেখিতেছি যে, প্রতীচী শব্দের মৌলিক অর্থ পশ্চাৎ দিক্‌। প্রাচী 

বং প্রতীচীর মধ্যে এই যে পরান্মুতী ভাবের দিকৃবৈপরীত্য সম্বন্ধ__ইহা'র অন্ত প্রাচী- 
রে আদিস্থিত প্র-উপসর্গ কোনো অংশেই দাঁরী নহে__ প্রতীচী শব্ধাশ্রিত আদিস্থিত “প্রতি” 
উপসর্গই একাকী তাহার জন্ত দারী) কেননা প্রতি উপনর্ণের দিক্বৈপরীত্া-হুত্রেই 
প্রতীচী বশিতে প্রাচী”্র উপ্টা দিক্‌ বুঝায়, পশ্চিম দিক্‌ বুধাঁ। প্রতীচী-শব্াশ্রিত “প্রতি 
উপসর্গের পরাধ্মুখিত৷ অর্থ এত করিয়া বুঝাইতে হইল তাহার কারণ এই ঘে প্রতীচী- 
শব বঙ্গভাষায় তেমন গ্রচলিত নাই ১-_ফদিচ' পাশ্চাত্য শব্দের পরিবর্তে প্রতীচ্য-শ্ৰ 
গুমিতে মন্দ হয় না। কিন্ত প্রতি' উপসর্গের পরাধুখিতা অর্থের জন্ত অত দুরে হাঁতড় বার 


কী 
৫ 


সন ১৩৫) ] উপসর্গের অথ বিচার । ১২১ 


প্রয়োজন নাই ;- তাহাব প্র প্রকার অর্থ প্রতিনিবৃত্ত এব প্রত্যাহার এই হই শব্দের গা়ে 
* লেখাপ্রহিয়াছে; কেননা, প্রতিনিবৃত্ত হওযীর নামই পরাত্ুখ হওয়া) আর, প্রভ্যাহরণের 
নামই উল্টা দিকে টানিয়! লওয়া। রর 

এখন ভ্রষ্টা এই যে, প্রতিমুখিতা্‌ এবং পরামুখিতা* ছুষেতেই দিক্বৈপত্বীত্য সমান 
মাত্রায় চিত ইয়। যখন একটা অপৃট্নন এবং একটা ডাউন্ট্রেন উভয়েই হুগলি অভি- 
সুখে, প্রধাবিত হইতেছে, তখনও একটা উত্তবাভিমুখী--একটা৷ দক্ষিণাভিমুখী* আবার 
ক্ষণপবে যখন উভয়েই হুগলি ছাড়াইয়া চলিল, তখনও একট। উত্তবাভিমুখী-_-একট! 
দক্ষিণাভিমুখী। অতএব প্রতিমুখ্ী এবং পবাক্মুথী উভঘ-ভাবেব গতিতেই দিকৃবৈপরীত্য 
অবিকল সমান। দিক্বৈপবীত্য বিষয়ে প্রতিমুখিতা এবং পবান্মুখিতুর মধ্যে এইরূপ 
যখন মিল বহিয়াছে, তখন দিক্বৈপবীত্যের লেজুভ ধবিয়া “প্রতি উপসর্গের অর্থাভ্যস্তবে 
কোনো স্থলে বা প্রতিমুখিতাৰ ভাব, কোনো স্থলে বা পরাশ্যথিতাৰ ভাব প্রবেশ কবিবে-- 
ইহা কিছুই আঞ্চর্যের বিবয় নহে। ্ 

এক্ষণে পবা উপদর্গেব অর্থ কিৰপ তাহা দেখা যাঁক্‌। পঁবা-উপসর্গে আকাঁৰ আছে-_. 
পব শবে আকাব নাই, ছুয়েব মধ্যে এইবপ সাকার নিবাকাবেব প্রভেদ। পব-শব্ে 
প্রথমতঃ দৃবস্থ বুঝায়_-যেমন পর-পাঁৰ অথবা শেমন ঘব আব পব। দ্বিতীয়তঃ শক্রপক্ষ 
বুঝায়--যেমন পবস্তপ অর্থাৎ শক্র-সস্তাপক। তৃতীক্তঃ আপনাব মত আর একজন 
বুঝায়। পব শব্দেব প্রথম ছুই অর্থের ছায়া পরা-উপসর্গে এবং তৃতীয় অর্থের ছাঁষা 182 
উপসর্ণে সংক্রমিত হইযাছে। 

পধ শব্দেব দৃবতা-অর্থ পবাক্‌ শব্দের পরা উপসর্গে অতীব স্পষ্টাকার ধাব কবিয়াছে। 
প্রাচী এবং প্রতীচী, অথব! যাহা! একই কথ! প্রাক এবং প্রত্যক্‌, এ-ছুযের মধ্যে কিবপ 
সম্মুখ পশ্চাৎ্ সম্বন্ধ তাহা! ইতিপুর্ব্বে যথেষ্ট দেখা হইয়াছে, এক্ষণে পনাক্‌ এবং প্রত্যক্‌ এ-ছগ্ষের 
মধ্যে কিনূপ দুব-নিকট সম্বন্ধ তাহাব প্রতি একবাঁব প্রণিধান কৰা হোক। পঞ্চদশী হইতে 
পবাঁক্‌ এবং প্রত্ক্‌ শব্জের পরস্পর প্রতিযোগিতা একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি। 
তাহা এই $--__ 

তে পবাক্‌ দর্শিনঃ প্রত্যক্‌ আস্মবৌধবিবজ্জিতাঃ । 
কুর্বস্তে কর্ম ভোগায় কর্ম কর্ত,ধ ভু্জতে ॥ 

ইহার অর্থ এই যে, সেই সকল প্রত্যগাত্ম-বোধ-বিবঞ্সিত পরাঁর্শী ব্যক্তিরা ভোগ করি- 
বার জন্ত কর্ম কবে এবং কর্ কবিবাঁর জন্ত ভোগ করে। পপ্রত্যক্‌ আত্মা” কিনা নিকটস্থ 
আত্মা) "্পরাক্‌ বিষয়” কিনা দূরস্থ বিষয় অর্থাৎ বহিবিষয় । এইটি *এখান্কন সবিশেষ 
দ্রষ্টব্য যে, প্রত্যক্‌ শব্দ যখন প্রাব্ধ শব্দের সহিত প্রতিযোজিত হয়, তখন প্রত্যক্‌ 
বলিতে প্রাক্দিকের অথবা প্রুচীদিকের্র উপ্টাদিক বুঝায় _সন্মুখদিকের উপ্টাদিক্‌ বুঝায়-- 
পশ্চাৎ দিক বুঝীয়-_-পশ্চিমদিক বুঝীয় ১ আবার, ওঁ একই প্রত্যক্‌ শব যখন পরাক্‌ শব্দের 


১৬ 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। এ [২ সংখা। 


সহিত প্রতিযোিত হয়, গুখন প্রত্যক্‌ বলিতে পরাক্‌ বিষয়ের উপ্টাদিক বুধায-_ টস 
বিষয়ের উপ্টাদিক বুঝাঁয়__নিকটস্থ বুঝায়। উভয়স্থলেই দিক্বৈপরীত্য ঘটাইবার* কর্তা" 
প্রতি উপসর্গ বই আর কেহ নহে। 

পরা উপসর্গ, যে দূরতা৷ প্রতিপাদক-_পরাধ্মুখ শব্দ তাহার অন্থতম প্রমাণ । বিমুখ 
হওনের অর্থ মুখ পার্খে ফিরানো-পরাঘুথখ হওনের অর্থ মুখ দূরে সরানো) তবে, 
লৌকিক ন্যবহার-কালে ও-ছই শব্ষের অর্থ-বৈষম্য ধর্তব্যের মধোই নহে) ঝেননা 
মুখ পার্থখে ফিরানে! এবং দুরে সরাঁনে! একই ভাবের অভিব্যঞ্ক-_ছুইই বিরাগ ভাবে 
অভিবাঞ্জক। 

পর-শব্দের দুরু-অর্থ এবং শক্রতা-অর্থ এই ছুয়ের সম্মিশ্রভাব অনেক সময়ে পরা-উপ- 
সর্গের অর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। পরাজয়, পরাভব, পরাহত পরাক্রমূ 
এই সকল শবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শক্রুদিগকে দুরে হটাইয়৷ দিবার ভাব সর্বাগ্রে নেত্র 
পথে উপস্থিত হয়। দুরতা এবং শত্রুতা এ-ছুই অর্থ ব্যতীত পর-শবের তৃতীয়-অর্থ আপনার 
মত আর একজন। পর-শঁবের এইরূপ সমতুলাতা বা সমকক্ষতা অর্থ 95: উপসর্গ 
দিবালোকের গ্তায় স্থপরিস্কুট হইয়াছে; এমন কি, সে অর্থের কর্কট! ছাঁয়! দেশীয়ভাষায় 
পার-শবোর গাত্রে সংক্রমিত হইয়াছে। তার সাক্ষী_নদীর এপার ওপার মোটামুটি 
হিসাবে 7821161 কিনা সমান্তরপাতী। ফলে, সোজাস্থজি ভাবের দুরতার সঙ্গে ঢ2:91191 
ভাবের যেরূপ ঘনিষ্ট জ্যামিতিক সম্বন্ধ, তাহাতে পরা-উপসর্গের দূরবর্তিতা অর্থ এবং [82111 
শব্ের সমান্তরপাতিতা অর্থ ছুয়ের মধ্যে মূলগত এঁক্য না থাঁকিবার কোনও কারণ, দেখা 
যায় না। পরুক্‌ এবং তিথ্যক্‌ এই ছুই শবকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া! এইরূপ দেখিতে 
গাওয়া যায় যে, উভয়েরই অস্তে অক্‌ রহিয়াছে, আর, উভয়েই জ্যামিতিক ভাবের দুরতা-বাঞ্জক) 
প্রভেদ কেবল এই যে, তির্যক শবে ত্যাড়ডা-ভাবের বা কোণাকুনি-ভাবের দুববর্তিতা 
বুঝায়, পরাক্‌শৰ্ষে সৌজাস্ুর্জি ভাবের দুরবর্তিতা বুঝায়। পব,পার, পরা এবং পরাক্‌-_ 
এই শব্দগুলির মধ্যে যেমন নিকট সম্বন্ধ) তর, তীব, ত্বরা' এবং তি্ধ্যক-_এ. গুলির 
মধ্যেও সেইজপ। তা ছাড়া, নদীর তীর এবং নদীর পার-__একই। নদী তরিয়। যেখানে 
পৌছানো যায় তাহাই নদীর তীর; নদী পেরিয়ে যেখানে পৌছানো যায়, তাহাই 
নদীর পাঁর। কিন্ত উহারই মধ্যে পার এবং তীরের ভিতরে অল্প একটু অর্থের ইতর- 
বিশেষ আছে; তাহা এই যে, তীর বলিতে যেমন-তেমন নদীর কিনারা বুঝায়; পার 
বলিতে এপার ওপারের মধ্যে মোটামুটি রকমের ৮4181151 ভাক'বুঝায়। এখন বর্তব্য এই 
যে, (১) ৮৪৫৪ উপসর্গের সমকক্ষতা অর্থ) (২) পার-শবের 2৭ঃখ্যাতাধাচার দূরত্ব অর্থ (৩) 
পরা-উপসর্গের সোজাস্থজি রকমের দুরত্ব অর্থ; (৪) পর-শষের "আপনার সদৃশ অথচ আপন! 
হইতে দুরবর্তী' এইরূপ সন্গিশ্রভাবের অর্থ; এই সকল সমশ্রীব্য শব্দের নিকট সম্পর্কীয় অর্থ- 
গুলির মধো ভাব'সাদৃহ্ ঘাঁহা দেখিতে পাঁওয়। বা, তাহ! আকন্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া : 


সন ১৩০৫1] উপসর্থের অব্বনিচার।' ১২৩ 


খুব সহজ --কিস্তু তাহার মূল অন্থেষণ করিয়। বাহির করিতৈ পাঁরিলে ভাষাতত্ববজ্ঞানের 
* বিশেধ একটী অভীষ্ট কাধ্য নিষ্পাদন কর! হপ্ন, তাহাতে আর ভূল নাই। 

পরামর্শ-শব্দের “পরা” উপসর্গও যে, দুরতা ব্যঞ্জক, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে। নৈয়ারিক ভাষায় পরামর্শ-শব্দের ,অথ ব্যাপ্যন্ত পক্ষত্ব ধর্মী 
অর্থাৎ ব্যাপ্য-বিষয়ের পক্ষত্ব-ধর্্ম অবধারণ। প্পক্ষত্ব” কিনা ০৭:0ত্ব। * এখানে পৌরুষেয 
ভাব, (০5:5004110) বাদ দিয়া 257 শব্দের অর্থ গ্রহণ কুরা হৌক £-যটি ব্লা যাক়্ যে, 
জীবজস্ত বহিরিক্্িয়ের সঙ্বাত, তবে অস্তরিস্ত্িয়কে 0870 করা হয় নাই বলিয়া কথাটায় 
দোষ পড়ে ;_-এখানে অস্তরিন্ত্িরকে আলঙ্কারিক হিসাবে 95: বল! হইতেছে । পক্ষত্ব- 
অবধারণ বলিতে এইক্প আলঙ্কারিক ভাবের 9৪10ত্ব-অবধারণ বুঝায়) সে 7৪ত্ব- 
অবধারণ এইরূপ £-- 

'ক্রাক্ষণোচিত আচার” বলিতে আমরা বন্যোপাঁধ্যায় চটোপাধ্যায় এ্রভৃতি বলদেশীয় 
ব্রাঙ্মণ-মগ্ডুলীর* আচার ব্যবহার বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি-_সারদ্বত ব্রাহ্মণ বা স্তন্ত কোনে! 
দুর-দেণীয় ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার গণনার মধ্যে আনি না। সারশ্বত-শ্রেণীর ক্রাঙ্গণ- 
সম্প্রদায় আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে বহুদুরে অবস্থিতি করিলেও-_তাহা! যখন ব্রাহ্গণত্বের 
ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কোটায় স্থান পাইবার যোগ্য, তখন- ব্রাঙ্মণ-জাতিবিষয়ক কথার 
আন্দোলন-কালে সারম্বত ব্রাহ্মণকেও একটা পক্ষ বলিয়! (7510 বলিয়! ) গণন! করা 
কর্তব্য । এইরূপ, ব্যাপ্য-বিষয় দুরবর্তী হইলেও তাহার পক্ষত্ব (08:0)ত্ব ) অবধারণ করা'র 
নাম পরামর্শ__“ব্যাপ্যস্য পক্ষত্ব ধর্মধী% । অতএব এটা স্থির-যে, পরামর্শ একপ্রকার 
দূরান্বযন-গর্ত যুক্তি। রত রর 

তাহার পরে আসিতেছে অভি উপসর্গ । অভি উপসর্গের লক্ষ্য প্রার্থনীক্ব বস্তর প্রতি । 
পূর্বে প্রমাণ করা হইক়্াছে যে, প্র-উপসর্ণের লক্ষ সন্ুখের দিকে । 'প্রীর্থনীয় বস্ত' কিন! 
প্র+অর্থনীয় বস্ত। প্রীর্ঘনীয় বস্ত বলাও যা, আর, মনোনেত্রের সন্থুখবর্তী অভীষ্ট বিষয় বা 
উদ্দেন্ত, বলাও তা, একই কথা। প্র-উপসর্গের সম্দুখবর্তিতা-অর্থের সহিত বিষয়ের ভাব, 
অর্থের ভাব, ব! উদ্দেশ্তের ভাব, সংযোজিত হইলেই তাহা অভি-উপসর্গে পরিণত হয়। প্র এবং 
অভি ছুয়েরই লক্ষ্য সম্মুখদিকে ; তাঁহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অভি-উপসর্গের বিশ্রে কোনে! 
একটা বিষয় বা উদ্দেশ্ত বিদ্যমান থাক। চাই-_ প্র-উপসর্গের তাহা চাই না। 

তার সাক্ষী-___ 
,. প্রধাবন - লন্কুখে দৌড়িয় চল! মাত্র। 

অভিধাবন -*সন্দুখস্থিত ব্যক্তির প্রতি তাঁড়াইয়া যাঁওয়া। 

প্র-উপসর্থের লক্ষ্য সামুদ্রিক দীপন্ত্ভর আলোকের স্ভায় (4871-00455এর আলোকের 
সায়) প্রসুজভাবে সন্ুখে প্রসারিত হয় *মভি উপসর্গের লক্ষ্য এরজজালিক প্রদীপের 
আলোকের ভয় (75529 18589:0এর আলোকের স্ঠায় ) সন্মধবর্তী, দৃহে মুচ্ছিত ছয়। 


১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | ্‌ [২য় সংখ্যা। 


তার সাক্ষী--অভিধ্যানের প্রন্্রীলিক আলোকে ধ্যেয় বস্ত চিত্বপটে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত 
হয়। ফলে, অভি-০০১। ৪ 
অভি+ প্রীয় » ০১+3৩০% 

আমার যা অভিপ্রায় তা এই 16 02160৮11755 117 ৮107 15 01013. 

00৩০ এবং অভিপ্রেত বিষয় ছয়ের অর্থ-সাদৃশ্ত সর্ধাঙগ সুন্দর । নিষ্ে প্রণিধান করা হউক ৪ 

প্রেত প্র+ইত-প্র+গত্ব। প্র-গত বলিতে ছুইরূপ বুঝায়__সন্মুখ-গতও বুঝায়, আর, 
যাহা সম্মুথ হইতে গত হইয়াছে, এক কথায়__যাহা। প্রস্থান করিয়াছে, তাহাও বুঝায়। 
ভূত-প্রেতের প্রেতের সহিত শেষোক্ত অর্থ, আর, অভিপ্রেতের প্রেতের সহিত পূর্বোক্ত 
অর্থ, বিশিষ্টনূপে সংলগ্ন হয়। 

অভিপ্রেত- সন্মুথে গত; আর, 

0৮০০০ অভি)০০:--সন্তুথে প্রক্ষিপ্র ) ছুয়ের মধ্যে এই য৷ প্রভেদ। ভাবার্থ ছুয়েরই 
অবিকল সমান; তাহা আর কিছু না-যাহা মন্পেনেত্রের সন্মুথে প্রভাসিত হয়। তার 
নাক্ষী-_অভিপ্প্রেত বিষয়, অভীষ্ট বিযয, অভিলধিত বিষয়, অভিধ্যেয় বিষয়, এ জমস্তই 
বিশিষ্টরূপে ০7,1৮০ -স্থাশীঘ খিযস। অভি-উপনর্গ কণধারের স্তায়- এ সকল শব্দের মূল 
স্থানে বসিয়া সমন্তেরই গতি সম্থ্খবন্তী কুলের দিকে নিয়মিত করিতেছে । 

“অভিমুখ” বলিলেই সন্থণস্থিত একটা কোন লক্ষ্য বস্তর গ্রাতি অভিমুখ বুঝায়। 
“অভিধ্যান” বলিলেই ধ্েঘ বস্থকে মনোনেত্রের মন্মুখে আনয়ন কর। বুঝায় । “অভিভ্ঞান” 
বলিলেই ভ্রম ঘন্ত যণম্চক্ষে এতাক্ষব প্রতীয়মান হইতেছে বুঝায়। শকুস্থলীর আডুটি 
দেিবা ছুশ্সন্ত রাজা যেমন অতীত খভ্ভান্ত মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন, 
সেইদপ অগ্ল কোনো তরে জ্ঞেয় বিষঘকে মনোনেত্রে প্রাপ্ু হওয়ার নাঁম, অথবা যাহা একই 
কথা _চিচ্ বা লক্ষণ দেখিয়া জ্ঞেষ বস্তর গরিচন্ প্রাপ্ত হওয়ার নাম--অভিগ্ঞান। 

অভিন্র » সম্মুখে আনয়ন * বঙ্গ ভূমিতে দর্শকের সমক্ষে নানা প্রকার দৃশ্তের আনয়ন। 

অভিধান -সম্ধুখে স্থাপন করা-নামোচ্চারণের মন্থবলে রিও বস্তকে মনশ্ঙ্গের 

সম্মুখে দাড় করানো। 

সংস্কৃত কাব্যাদিতে অভিসার নামক একটা উচ্ছজ্খল প্রণয়ের ব্যাপার মধ্যে মধ্যে বর্নিত 
হইয়া থাকে) বিজ্ঞান-চষ্চার অস্থরোধে সে বিষয়টার সম্বন্ধে একটী কথ স্বপ্ন উল্লেখ করা 
আবগ্তক মনে করিতেছি । অভিসরণ-অভি+সরণ। সরণ শব্দে শুধু কেবল চলা বুঝায় 9 
কিন্ত তাহার সহিত অভি-উপসর্গ সংযোজিত হওয়াতে চলার বম ধাড়াইয়াছে_মনোনেত্রের 
 সম্ুখবর্থী গস্তবা,প্রিয়-নিকেতনের অভিমুখে চলা । অভিবাদন, অভার্থনা, প্রভৃতি শিষ্টাচার- 
৷ ব্যঞ্রক অভিপূর্ববক শব্দ গুলিতে অভি-উপসর্গের লক্ষ্য এক্সপ স্পষ্টভাবে সন্মুণস্থিত ব্যক্তির প্রতি 
নিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সবিশেষ ব্যাখ্য। নিশ্রয়োজন। উদাহরণ এই পধাত্ই 
যথেষ্ট__এখন্‌ একটী পৌরাণিক রহস্তের গ্রাতি প্রণিধান কর! হউক $-. 


সন ১৩০৫। ] উপসর্ণের জর্থ বিচার । - ১২৫ 


৬ 
মূল আধ্যজাতি যে, এক আদিম নিবাস হইতে ছুই বিপরীত দিকে হুইশাখা প্রসারণ 
করিকাছিলেন, সেই রুহশ্-কাহিনীর একটা ছুইমুখা চাবি এতকালের পর খুঁজিস্সা পাওয়া 
গিয়াছে )-_-সে চাবির একটা মুখ প্রতি-উপসর্গ এবং আর একটি মুখ অভি-উপসর্গ। 
0০০15720 ু ০০ 4-০84913€-»*« অভি + পতিত _য়াহ! সম্মথে পড়ে । এখানে পড়া এবং 
উপস্থিত হওয়া! এ ছয়ের অর্থ-সাদৃশ্ত সবিশেষ দ্রষ্টব্য; এইটি 
দ্রষ্টব্য যে, 

বিপত্পাত- বিপদ পড়1-বিপদ উপস্থিত হওয়া 

4১০০1491৮ লু যাহা ৪ +- ০৮1০1 »যাঁহা অ1+পতিত ₹_ আপদ -- যাহা গায়ের উপর 

আসিয়! পড়ে । 

০০০74০০৮-৮ ০৮4 ০৫৪৮- অভি +পতিত সম্মুখে উপস্থিত। শুধু যে কেবল সম্মুখে 
উপস্থিত তা নয়_-তা অপেক্ষা আর একটু ৫্বণী। কি? না 
সম্মুখে উপস্থিত '্রীর্ঘনীয় বিষয়, অভিপ্রেত ব্রিষয়, অভীষ্ট 
বিষয়, 91১]9০1নূপী বিষয়) কেননা! সর্ব প্রথমেই বলিয়াছি যে, 
অভি-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মথবর্তী প্রার্থনীয্স বস্তর প্রতি । 

এইন্দপ যখন আমরা পাঁইতেছি যে, 9০০13977৮ দিক - সম্মুখবর্তী অভিপ্রেত দিক, এক 

কথায় -গন্তব্য দিক, তখন তাহা অপেক্ষা এবিষয়ের আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে যে, 
আদিম নিবাস হইতে বহিঃপ্রয়াণকালে, পশ্চিমদিক, যাঁহ! ভারতব্ধীয় আধ্যদিগের পশ্চাৎদিক 
ছিল, তাহাই পাশ্চাত্য আধ্যদিগের সম্মুগদিক ছিল। তখন দিক্দর্শনী অর্থাৎ সামুদ্রিক 
কম্পাঁস্‌ ছিল না_-কাজেই বিদেশ-যাত্রীকাঁলে পূর্বতন আর্যেরা একপ্রকার শাব্বিক দিক্দর্শমী 
গড়িয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরাতন দিক্দর্শনীর চারিটী কীট এইন্প ৪-_ 


উদীচী _ উচ্চস্থ'ন 
1 


প্রতীচী _পশ্চাৎ প্রাচী - সন্মুণ 


দক্ষিণ ডাহিন দিকৃ 


পূর্বদিক-. প্রাচীদিক স্*ম্মুখের দিক- গন্তব্য দিক। 

পশ্চিমদিক - প্রতীচী-দিক - সম্মুখের বিপরীত দিক» পশ্চাঁৎ দিক --পরিহার্য দিক। 

দক্ষিণদিক - পুর্ববাভিমুখে যাঁত্রাকার্চল দক্ষিণ-হস্ত যে দিকে পড়ে সেই দিক ।" ” 

উত্তরদিক- উদ্দীচী- উত্প্রদেশ -. উচ্চপ্রদেশ - চ718147এপ্রদেশ - হিমালক্-সংশ্রিত 
পার্বত্য-প্রদেশ । 


১২৬ -  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [২য় সংখ্যা। 
গু 
. ভারতবর্ধীয়* আর্ধ্যদিগের দিক্দর্শনীতেই পশ্চিমদিক -*পশ্চাৎ দিক) কিন্তু পাশ্চাত্য 
আধ্যদিগের দিগর্শনীতে-_ | 
পশ্চিমদিক _ ০9০০1490/দিক _০১+-০1৫০0দিক » অভি-পতিতদ্দিক -সম্ুখবর্তী অভিপ্রেত- 
দিক-গন্তব্য দিক। 

ইহাকে এক যাত্রায় পৃথক ফল বলে না__ইহাকে বলে ছৃই যাত্রায় পৃথক ফল। 

[200 অভিধান আমার নিকটে নাই সুতরাং ল্যাটিন অভিধানকারের! 0০০457: শব্ধ 
তাঁঙিয়! তাহার মধ্য হইতে পশ্চিম” অর্থ কিরূপে টানিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা আমি 
বলিতে পারি না। কিন্তু তাহ! বলিয়া, আপনার এরূপ মনে করিবেন না যে, 0০০1067 
শবের এঁ যেরূপ অর্য আমি প্রদর্শন করিলাম তাহা আমার স্বকপোল-কল্পিত। আমি 
আমার একজন বন্ধকে দিয় এ বিষয় সম্বন্ধে সেন্ট, জেবিয়র কালেজের রেক্টর এল্‌ হাগেন্‌- 
বেক সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; রেক্টর সাহেব আমার কৃত এ 
অর্থ সম্পূর্ণ ম্ন্কমোদন করিলেন, আর, সেই সঙ্কে মাঝ্সমূলার এবং অন্যান্ত প্রাচ্যতত্বাবিৎ 
(অর্থাৎ 071576215.) পপ্ডিতদিগকে ত্র সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া তাহারা কি বলেন তাহ! 
জানিতে পরামর্শ দিলেন । 

£$পর আমিতেছে নিঃউপসর্গ অর্থাৎ সবিসর্গ নি উপসর্গ। 
নিঃল 9% 
তার সাক্ষী [ও 
নিঃশেষণ -নিঃ+ শেষণ লক ৪%4- £011001079000. ল 7১007071020100 
* এখানে নিধিসর্গ নি এবং সবিসর্গ নি ছুয়ের অর্থ-বৈষম্য-__-অর্থের বৈষম্য শুধু নয়, অর্থের 
বৈপরীত্য, সবিশেষ দ্রষ্টব্য -- 
সবিসর্গ নিঃ- ০%- ০, 
নিধিসর্গ নি 0) 
তার সাক্ষী 

নিবসন- বাসস্থানের অভ্যন্তরে থাকা। 

নির্বাসন -বাসস্থান হইতে বহিষ্করণ। 

নিরীক্ষণ-বাহির করিয়া দেখা অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তকে আঁশ-পাঁশের জঞ্জাল হইতে পৃথক 

করিয়া! তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ কর!। 

নির্ধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়কে পার্শ্ববর্তী সমজাতীয় বস্তর দল হূইতে বাহির করিয়া আনিয়া , 

ৃ £তাহাঁর বিশেষত্বের প্রতি মনশ্চক্ষু নিবন্ধ কর! । 

গৌতম-স্ত্রে নির্ণর শব্দের যেরূপ অর্থ কর! হইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান 
করা হউক $-- . 

বিমৃষ্য পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যাং অর্থীবধারণং নিরণযঃ |” 


সন ১৬০৫1] _.. উপসর্গের অর্থ বিচার । ১২৭ 


... অর্থাৎ বিচার-পুর্কাক পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্য *হইতে ( অর্থাৎ+ (1555 এবং 
57701055515এর মধ্য হইতে ) প্রকৃত সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করার নাম নির্ণ্ন। ইহার 
একটী উদাহরণ দিতেছি--তাহ! দেখিলেই নির্ণয-শবের প্রকৃত অর্থ এবং সেই সঙ্গে 
তাহার আদিস্থিত নিঃউপসর্গের সার্থকতা, পরিষাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। 
০) চন্দ্র হয় গ্রহ, নয় উপগ্রহ। 
€২) গ্রহ মাত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।” 
€) চন্দ্র তাহা করে না । 
(8) অতএব চন্্র গ্রহ হইতে পারে ন1। 
€৫) তবেই হইতেছে যে, চন্দ্র উপগ্রহ। ইহারই নাম চন্দ্রকে উপগ্রহ বলিয়া নি 
করা। এখানে যাহা করা হইল তাহা এই £_- 
একটা পক্ষ এই যে, চন্ত্র গ্রহ; আর একটী পক্ষ এই যে, চন্দ্র উপগ্রহ । এই 
ছুই পরম্পর-বিরোধী পক্ষের একটার্কে সরাইয়া অপরূটীকে যুক্তিত্বার! টানিয়া বাহির 
করা হইল £- ইহারই নাম নির্ণয়।' নির্ণয় শব্দের অর্থের মধ্যে, এইরূপ, সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির 
করিবার ভাব সঙগরির্ত করা সবিসর্গ নি উপসর্গেরই কার্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
প্রচলিত বঙ্গতাষায় ক্রিয়াবাচক-শবের লেজুড় স্বরূপে যেখানে “তোলা” শব্দ ব্যবহৃত 
হয়, সেখানে তোলা-শব্দের অর্থ-_বাহির করা; তাঁর সাক্ষী টানিয়া তোলা -টানিয়া 
বাহির করা। আমরা একদিকে যেমন বলি যে, "মুখচক্ষু দিয় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির 
হইতেছে” আর একদিকে তেমনি বলি যে, “চিত্রকর মুখের সৌনধ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে” ঃ 
এ্থলে দেখিতেই পাওয়া! যাইতেছে যে, ফুটাইয়া তোলাও যা, আর, ফুটাইয়া বাহির করাও তা, 
একই কথা । এইজন্ত, টানিয়া তোলা, ফুটাইয়। তোলা, করিয়া তোলা, গড়িয়া তোলা, এই 
ভাবের সংস্কত-ঘর্যাসা শব্দে প্রায়ই নিঃউসপর্গ সংযোজিত হুইয়া থাকে । তার সাক্ষী-_ 
নির্বাহ বা নিম্পাদন » করিয়া তোলা । 
ন্রিম্মীণ » গড়িয়া তোল! । 
নির্বাচন বা নির্ধচন-বাক্যের ঠিক অর্থটি বিবৃত করিয়া তৌলা-_0979 
করিয়া তোল! । 
' ব্বস্ত-বাঁচক বা! ভাব-বাচক শবে অনেক সময় নিঃউপসর্গের বহিষার-অর্থ (বহানতা-অর্থে 
পরিণত হয় ; কিন্তু সে বিহীনতা৷ বহিষ্কারেরই ফল-স্বরূপ। তার সাক্ষী _ 
নিস্তেজ তেজোহীন ৯* তেজোহীন কেন? না যেহেতু তেজ বহিষ্কৃত হইয়া! গিয়াছে। 
বস্তবাচক বা ভাব-বাঁচক শব্দের আদিস্থিত নিঃউপসর্গেরই প্র্ধপ অর্থাস্তর ঘুটে )* ক্রিয়াবাচক 
শব্দের আদিস্থিত নিঃউপসর্গের অর্থ” যেমন তেমনি অবিকৃত থাকে । তার সাক্ষী-_ 
সম্বল শব্দ বস্ত-বাচক তাই-_নিঃসম্বল »পসন্বলবিহীন। 
গমন শব্ধ ক্রিয়াবাচক তাই -নির্গমন - বহির্গমন | - 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ভিক! । [২য় সংখ্যা। 


শ্বাস শব্দ বস্তবাচক তাই--সবিসর্গ নিঃশ্বাস -শ্বাস-বিহীন। শ্বদন-শব্দ ক্রিয়াবাচক তাই 
নিঃশ্বসিত » বহিঃখ্বসিত। * 

এখানে এইটি সবিশেব দ্রষ্টব্য যে, আমর! যখন বলি যে, কবির হৃদয় হইতে কবিতা 
নিঃশ্বসিত হইতেছে, তখন সে নিণ্উপসর্গ সবিসর্গ ; পক্ষান্তরে যখন বলি “নিশ্বাস টানিতেছি” 
তখন সে নি-উসপর্গ নির্ধিসর্গ। সবিস্গনিঃশ্বাস এবং নিধিসর্গ নিশ্বাস ছয়ের মধ্যে এইরূপ 
স্পষ্ট প্রভেদ সন্ধে অনেকে তাহা! দেখিয়াও দেখেন না, এমন কি পণ্ডিত-মগুলীর মঞ্র্যেও 
অনেকে নিশ্বাস-প্রশ্বীসের নি-উপসর্গে বিসর্গ বসাইতে কিছু মাত্র কুষ্ঠিত হ'ন না। সচরাচর 
আমরা বলি বটে যে, নিশ্বাস ফেলিতেছি কিন্তু সেটা তারি ভূল--বলা উচিত "শ্বাস 
ফেলিতেছি”*। কেননা, নিশ্বাস যদি সবিসর্ হয় তবে তাহার অর্থ শ্বাস-বিহীন; আর, 
তাহা যদি নিরধিসর্গ হয়, তবে তাহার অর্থ ভিতরে টানিয়। লওয়া শ্বাস; ছুয়ের কোনোটিরই 
সহিত নিক্ষেপণ-ক্রিয়া সংলগ্ন হয় না। ফলেও এইরূপ দেখা যাঁয় যে, কোনো সংস্কত 
গ্রন্থে নিশ্বাস-ক্ষেপণ বা নিশ্বাস-পাঁতন এপ্রকার এব্ব-যোজনার দৃষ্টান্ত কুত্রীপি দেখিতে 
পাওয়া যায় ন1। 

তার পর আসিতেছে উপ-উপসর্গ। উপসর্গ-শব্দ নিজেই উপ-উপসর্গের একটি 
প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। সঙ্জ্ন শব্দে ত্যাগ বা প্রক্ষেপণ বুঝায়। মুল-শব্দের গাত্রে যাহা 
উত্তরীম্ন বস্ত্রের স্তায় উপনিক্ষিপ্ত হুয় তাহাই উপসর্গ । উপ-উপসর্গের যেখানে যে-ভাঁবের 
যত প্রকার প্রয়োগ আছে, সকল স্থলেই একটা, বড় বিষয়ের ব৷ প্রধান বিষয়ের প্রাস্ত- 
ঘ্যাসা ছোটোখাটে। বিষয় বা লঘীয়ান্‌ বিষয় নুচিত হয়। তার সাক্ষী-- 
: উপকূল সকুলর্থ্যাসা প্রদেশ । 

উপাস্ত - প্রান্তধ্যাস। প্রদেশ । 

উপবেশন - কোনো একটি প্রদেশ খেঁসিয়। তাহার একস্থানে বসা। 

উপাসনা - সেবার্থে প্রান্ত ঘেঁসিয়। বসা । 

ইট কাট প্রত্ৃতি বিবিধ উপকরণ সামগ্রী প্রকরণ-বিশেষের বশবর্তী হইয়৷ গঠিতব্য 
মন্দিরে পরিণত হয়। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উপকরণ প্রকরণের আনুষঙ্গিক 
ব্যাপার । : অভিপ্রায় সাধনার্থেই নান! প্রকার উপায় অবলম্ষিত হুইয়া থাকে ; অতএৰ 
অভিপ্রাক্সই মূল, উপায় তাহার আনুষ্ষিক ব্যাপার । অতঃপর আসিতেছে আ-উপসর্গ। 

পুর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, নি-10.) এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, আস৪৫1 1101)979 
এবং ৪15৮5 এই ছই শব্দের অর্থভেদের প্রতি প্রণিধাঁন কক্লিয়া দেখিলে আ এবং নি-. 
উপসর্গের আর্থভ্দ্ন স্পষ্ট ধরা পড়িবে। উপরে উপরে সংলগ্ন হওয়ার নাম ৪1176791 
হাড়ে হাড়ে অন্প্রবি্ট হওয়ার নাম 1015751। তেমনি, আহতসউপরে উপরে হত) 
নিহত মন্মীস্তিকরূপে হত। সংস্কত ভাষা 'বাড়ে ভূত চাপাঁকে বলে ভৃতাবেশ ১ 
রোঁষাবেশ বলিতেও ঘাড়ে-ভূতচাপা-রকমের রিপুর আক্রমণ বুঝায় । কিন্ত যদি বলি যে, 


০8 উপসর্গের অর্থ বিচার । ১২৪ 


্অসুকের মুখচ্ছবি আমার অস্তঃকরণে, নিবিষ্ট রহিয়াছে তবে ভাবে বুঝায়*যে, তাহ! 
আমার অস্তঃকরণে এমনি সৌঁধিয়া রহিয়াছে যে, তথা হইতে তাহাকে নড়ানো সৃকঠিন। ওঝা 
ভুত ঝাড়াইতে পারে, সাস্বনা-বাক্য ক্রোধ ঝাঁড়াইতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিবিষ্ট ছবি সেখান 
হইতে স্থানাস্তরিত করা-_কাল যদি পারে তে পাঁরে_ নিলে তাহ! দেবৃতারও অসাধ্য। 
সংলগ্ন বস্ত মাত্রই প্রথমতঃ দূর হইতে নিকটে উপনীত হয়; দ্বিতীয়তঃ সংলগ্ন হওয়া 
কলে তাহা আশ্রয়-স্থানের দূর হইতে নিকট পধ্য্ত প্রসারিত হয়। র্লীণ গাত্রে' সংলগ্ন 
হইয়াছে বলিলেই বুঝাক্স যে, প্রথমতঃ তাহা দূর হইতে আসিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তাহ! 
অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী পক্ষযুক্ত* হুস্পাংশ হইতে নিকটবর্তী তীক্ষ ফলা পর্যন্ত প্রসারিত। 
পূর্বোক্ত ভাবটি, অর্থাৎ দুর হইতে নিকটে আসিবার ভাবটি, আগমন, আনয়ন, আয়োজন 
প্রভৃতি শব্দের আ-উপসর্গে খুবই স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত ভাবটির মধ্য 
দিয়া, অর্থাৎ “সংলগ্ন বস্ত অপেক্ষাকৃত দূর হইতে নিকট পর্যন্ত প্রসারিত” এই ভাবটির ৪ 
মধ্য দিয়া আ-উপসর্গের অর্থের মধ্যে অনেক সময় অবধি এবং পধ্যন্তের ভাব প্রবেশ করে 
তার সাক্ষী--আ-সমুদ্র-সমুদ্র পধ্যস্ত;) আ-জন্ম-জন্মাবধি। মুল-ভাগ যে স্থানটিতে 
ংলগ্ন থাকে, তাহাঁরই নাম অবধি, আর, অন্ত-ভাগ যে স্থানটিতে সংলগ্ন থাঁকে তাহারই 
নাম পধ্যস্ত। 
আজন্মকাঁল -জন্মাবধি কাল - যে কাল-প্রবাহের মুলাংশ জন্ম মুহূর্তের সহিত সংলগ্ন। 
আমরণ কাল -মৃত্যু পর্যন্ত কাল -যে কাল-প্রবাহের অস্তভাগ মৃত্যুর সহিত সংলগ্ন । 
আসমুদ্র পৃথিবী - যে পৃথিবীর অস্তভাগ সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন । 
আবহমান কাল--আজ পর্যাস্ত বহমান কাল-্যে কাঁল-প্রবাহের অস্তভাগ বর্তমান 
মুহূর্তের সহিত সংলগ্ন । ূ 
এই সকল দৃষ্টান্তে পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংলগ্ন হওনের ভাবই আ-উপসর্গের 
অর্থের সমগ্র শরীর, অবধি এবং পধ্যন্তের ভাব তাহারই অঙ্গ প্রত্ঙ্গ। অতঃপর আ- 
উপদর্গের মুখ্য অর্থের ( অর্থাৎ খাস্‌ অর্থের ) গোটাকত নমুনা দেখাইতেছি--প্রণিধাঁন * 
করা হউক £-___ 
আলিঙ্গন - গাত্রে গাত্র সংলগ্ন করিয়া কোলাকুলি । 
অশ্বারোহণ -* ঘোড়ায় চড়া, অশ্ের পৃষ্ঠে সংলগ্ন হওয়!। 
দোষারোপ** দোষ ক্কন্ধে চাপানো, দোষ সংলগ্ন করিয়া! দেওয়া । 
চলিত ভাষাক্ম এইরূপ*দোষ সংলগ্ন করিয়া দেওয়ার নাম-_লাঁগানো ; যেমন, অমুকের কাছে 
অস্ুকের নামে লাগানে।। 
আমরা বলি “আজ্ঞাবহ ভৃত্য” আর বলি “আদেশ শিরোঁধার্ধ্য করিলাম ।” 
তবেই হইতেছে যে», আদেশ একপ্রকার বহন করিবার জিনিস-_মাঁথায় ধারণ করিবার . 


জিনিস। আজ্ঞা বহন করা ব' আদেশ বহন করা-আদি কার্যের ভার বহন করা, 
৬৭ 


০১৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! ৷ [২য় সংখ্যা। 


আর, সে ভার যতক্ষণ পর্য্যন্ত মী নির্বাহিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা মনের স্কন্ধে 
সংলগ্ন থাকে । 

তাহার পরে আসিতেছে অধি-উপসর্গ । অধি-উপনপর্গের ধি অংশটি মুখ্যপ্ূপে সীমা 
অর্থে এবং গৌণরূপে--কোথাওবা” আধার অর্থে কোঁথাওবা আধেয় অর্থে ব্যবহৃত হয়) 
তার সাক্ষী-_ 

অবধি অব+ধি-নিয় সীমা অর্থাৎ ইংরাঁজি গণিত শাস্ত্রে যাহাকে বলে 1,০19: 1107107। 
পরিধি _ চতুঃসীম! _ ঢ91111975 । আধি-আ+ধি। আধি শব্দের আ-উপসর্ণ বলিতেছে 
যে আধি (কিনা মনগগীড়া) মনের সহিত সংলগ্ন) ধি বলিতেছে যে তাহ! মনের সীমা- 
প্রদেশে অর্থাৎ শরীর এবং মনের মধ্যবর্তী প্রদেশে অবস্থান করে। সীমার ভাবের 
সঙ্গে আধার-আধেয়-ভাবের খুবই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ; তার সাক্ষী-_ 

আধার-পাত্রের অন্তস্তর আধেয়-জলের সীমা-স্থান, এবং আধেয়-জলের বহিন্তর 
আধার-পাত্রের সীমা-স্থান। সীমা-স্থানের একদিকে আধার এবং আর একদিকে আধেয়, 
এই স্থত্রে থি শব্দের সীমা-অর্থ কোনো স্থলে বা আঁধার-অর্থে, কোনো স্থলে বাঁ আধেয় 
অর্থে পরিণত হয়! তার সাক্ষী__ 

জলধি-জলের আধার, সমুদ্র । 

নিধি- খনির আধেয় বস্তু, রত । 

ধি-শবের .সীমা-অর্থ অধি-উপসর্গে সংক্রামিত হওয়াতে অধি-উপসর্গের অর্থ দীড়াইয়াছে-_ 
বাচ্য বিষয়ের চরম সীমা পর্্যস্ত প্রভাবের বিস্তার । তার সার্ষী-_ 

অধিষ্ঠান- আইশ্রয়-প্রদেশের চরম সীমা পধ্যস্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া অবস্থান । 

অধিকার - অভিলধিত স্থানের চরম সীম। পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার । 

বলিলাম “প্রভাব বিস্তার করা”__কিন্তু “প্রভাব বিস্তার” অধি-উপসর্গের অর্থের মুখ্য 
অবয়ব নহে, তাহার মুখ্য অবয়ব-_লীমাবসায়িতা। এই জন্ত সংস্কৃত গ্রন্থে অধিকার শব্দে 


. অনেক সময়ে সীম! আকড়িয়া ধরিয়। থাক বুঝাঁয়। “অমুকং অধির্ৃত্য বর্ততে” অর্থাৎ 


অমুকের সীম! আকড়িয়৷ ধরিয়া রহিয়াছে__অর্থাৎ অমুককে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । 
অধ্যা্ম বিষর কি? না যে বিষয় আত্মাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে-_অর্থাৎ 
যাহ। আত্মার সীম। আকড়িয়া ধরিয়। থাকে-_ আত্মার সীমার বাহিরে যায় ন!। 

অধি-উপসর্গ এবং অধিক শব্দ উভয়ের মধ্যে উপাধি-গত ঘৎকিঞ্চিৎ প্রতেদ আছে 
দেখিয়া দোহার মূলগত অর্থ-সাদৃশ্তের প্রতি উপেক্ষা করা কোঁনৌ:ক্রমেই ঘুক্তিসঙ্গত নহে। 
বেদাদি প্রাচীনওম শাস্ত্রে অনেকানেক স্থলে উপসর্গ পৃথক্‌ শব্ধাকারে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 
খুব সম্ভব যে, অত্যতি পূর্ববকালে অর্থাৎ মান্ধাতারও মান্ধাতার আমলে সকল স্থলেই উপসর্মগুলি 
ইংরাজি 2:2০581০0এর স্তায় পৃথক্‌ শবকারে ব্যবহৃত হইত। ম্বাহাই হউক-_অধিক এবং 
অত্যন্ত এই ছুই শবের ছুই অর্থ পরস্পর দিলাইন্না দেখিলে অধি এবং অতি এ ছুই 


সন ১৩০৫। ] উপসর্গের অর্থ বিচার । ১৩১ 


উপসর্গের ছুই অর্থের ভেদাভেদ অতীব উজ্জল-রূপে পরিন্ফুট হয়। অধিক শবে বুঝায়_+ 
যাহা! চরম সীম! পর্যন্ত বিস্তৃত; অজন্ত-শব্দে বুঝায়_যাহা! অস্তকে অতিক্রম করে-- 
সীমাকে অতিক্রম করে-সীম! ছাড়াইয়া উঠে । আমর! যখন বলি “অধিক ক্রোধ ভাল নয়» 
তখন তাহার অর্থ এই যে, যতটা ক্রোধ সম্ভবে তাহুর চরম সীমা পর্যন্ত ক্রোধ ভাল 
নয়। পক্ষান্তরে যখন বলি “আমাৰ অত্যন্ত ক্রোধ হইল” তখন তাহার অর্থ এই যে, আমার 
কূররাধের মাত্রা সীম! ছাড়াইয়া উঠিল । 

উপসর্গের অর্থ বোৌবাই করিয়। প্রবন্ধের জাহাঁজ-খানি নানা-প্রকরি প্রতিকূল শত, 
ঘৃর্ণার পাঁক, এবং চৌরা গ্ণাহাঁড়, বীঁচাইয়া কোনে মত প্রকাবে তো বন্দরে আনিয়া 
উপস্থিত করিলাম । এক্ষণে ধীহার। আমার পণ্ত্রব্য বাঁজীরে যাঁচাই করবেন, তীহা- 
দিগের সহিত একটি বিষয়ে আমি পূর্বাহ্কে বোঝা-পড়া করিয়া রাখা শ্রেয় বিবেচন। করি-_ 
সেইটী হইক্সা চুকিলেই আমার আজিকের কার্য শেষ হইযা যাঁয়। কথাটী'এই &__ 

গণিতের প্রমাণ ছাড়া আর যত প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে সুমন্তেরই বলবত্তা 
আপেক্ষিক মাত্র। বিজ্ঞান-মহলে প্রমাণের প্রকাস্তিক বলবত্বা কেবল গণিতের যুক্তি 
প্রণালীতেই সম্ভকে। গণিতকে গণনার মধা হইতে সরাইয়া রাখিয়া অসস্কোচে বল 
যাইতে পারে যে, অভ্রান্ত সত্য সংস্থাপন করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে; তবে কি? না 
যাহাতে উত্তরোত্তর সত্য হইতে সত্যে অগ্রসর হওয়া যাঁইতে পারে তাহার পথ পরিক্ষার 
করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত । এমন কি, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণেব সিদ্ধাস্তটীও 
একাস্ত অন্রীস্ত বলিষাঁ_নিরখখত অন্রান্ত বলিয়া__গৃহীত হইতে পাঁরে না। বলিতেছ 
মাঁধ্যাকর্ষণ ;কিস্ত একটা কিছুর মধ্য দিয়!-দৃশ্ঠ বা অনৃশ্ত কোনো প্রকার রজ্জু দিশ্মা-- 
আকর্ষণ না করিলে আকর্ষণ করা হইতেই পারে না। সেই মধাবর্তী বস্তু এবং মুল 
আকর্ষক বস্তর মধ্যেও আকর্ষণ রহিয়াছে; সেই দ্বিতীয় আকর্ষণেব জন্ দ্বিতীয় মধাবর্তী 
বস্তর প্রয়োজন । দ্বিতীয় মধ্যবর্তী বস্ত এবং মূল আকর্ষক বন্তব মধ্যেও আকর্ষণ রহিয়াছে; 
সেই তৃতীয় আকর্ষণের জন্য তৃতীয় মধাবর্তী বস্তর প্রম্নোজন। এইরূপ প্রথম দ্বিতীয় 
তৃতীয় চতুর্থ প্রস্ৃতি অসংখ্য মধ্যবর্তী বন্তর প্রয়োজন । সর্ব প্রথম মধ্যবর্তী বস্ত কে?" 
সেই আদিম মধ্যবর্তী বস্ত বিনা-রঙ্জুতে অর্থাৎ অহ কোনো মধ্যবর্তী বস্তব সাহাঁধ্য ব্যতিরেকে 
'কিবপে মূল বস্তর আকর্ষণে বাঁধা রহিবে? মূল আকর্ষক বস্ত তবে কি শুন্তের মধ্য দিয়া 
আকর্ষণ করিতেছে? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে ? ্রকান্তিক শুষ্ঠ ছুই বস্তর মধ্যে অলঙ্ঞঘ্য 
ব্যবধান হইয়া! ফড়াইলে উভয়ের মধ্যে ভৌতিক সম্বন্ধ সমূলে রহিত হইয়া যাইবারই কথ!) 
অতএব মাধ্যাকর্ষণ-শব্ষ কেবল বিজ্ঞানের গন্তব্য-পথ-নির্দেশক এক্ট।! স্লাঙ্কেতিক চিন্চ 
মাত্রঃ তা বই তাহা পরাকাষ্ঠা ঘত্যের পরিচায়ক নহে। সেই সা্কেতিক' চিক যৎকিঞ্চিৎ 
সত্যের আভাস যাহা পাঁওয়! যার, দেই আভাস-সত্য প্রন্কত সত্যের পদবী অধিকার, 
করিয়া বুক ফুলাইয় দাঁড়হিলে, অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে সর্ব-জগতের মুলীধার বলিয়া 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা। 


পুজা করিতে পারেন; কিন্ত চক্ষম্ান্‌ ব্যক্তিরা তাহ! দেখিয়! হাসিবেন কি কীদিবেন তাহা 
ভাবিয়া পাঁঃন না। তবে, নিউটনের আবিষ্কৃত এ সাঙ্কেতিক চিহ্টি মে, সত্য-নিকেতনের 
একটী প্রশস্ত রাঁজ-পথের ঠিকানা নির্দেশ করে, এ বিষয়ে কাহারো মনে তিলমাত্রও সংশয় 
স্থান পাইতে পাবে না। 

ইহা! দেখিনা শুনিষা কোন্‌ সাহসে আমি আমার এই ক্ষদ্র প্রবন্ধে কোনো প্রকার 
অভ্রীস্ত *ত সংস্থাগনের প্ররাস পাইব? আমাব কি ভাস্তের ভষ নাই ! ফলে, বর্তমান্‌ 
গ্রবন্ধের আঁগ্যোপান্ত কোনো-একটী স্থানেও আমি গাঁয়ের জোরে কোনো অভ্রীন্ত মত সংস্থা- 
পন করিতে চেষ্টা করি নাই। পক্ষপাতী এবং অকপট যুক্তি ও বিচার আমাকে যে পথে 
চাঁলাইয়াছে আমি সেই পথে চলিয়াছি। চাই আমি আর কিছু না__বর্তমান প্রবন্ধের 
মে স্থানের যে যুক্তির যত-টুকু প্রামীণিকতা৷ বা বলবত্তা সম্ভবে, তাহার অন্থকর্ষিত সিদ্ধান্ত 
তত-টুকু সত্য বলিয়া গৃহীত হউক্‌-তা বই আমি অভ্রান্ত সত্যের কোনে দাবি রাখি না। 
আমার চরম মুস্তব্য কথা এই যে, স্থৃবিবেচনাপূর্নাক উপসর্গের প্রয়োগদ্দারা বঙ্গভাষাঁর 
শক্তি শ্রী এবং নিষ্র্ষতা ( অর্থাৎ ৪০০৪7৪০) ) সাঁধন করিবার যে, একটী সুন্দর পথ আছে, 
তাহার প্রতি যদি কোনো সঙ্জন সাহিতা-সেবকের চক্ষু ফুটাইয়! দিতে গারিয়া থাঁকি, তাহা 
হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব । 

[সভাস্থলে আমার পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতির আসনাঢ় পণ্ডিতবর শ্রীঘুক্ত রাঁজেন্দ্র- 
চন্দ্র শাস্ত্রী সর্বশেষে উঠিয়া বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধেব সব স্থান তাহার স্মরণ নাই__ 
অতএব তিনি আপাততঃ কোনো কথা বলিতে চাহেন না। কিন্তু তাহার পরেই, তিনি 
আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে এপ গোটা! ছুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যাহা প্রথম উদ্যমেই তড়ি 
ঘড়ি প্রকাশ না করিঘা_আমি কি বলিয়াছি না বলিম্নাছি তাহা অগ্রে বিবেচনা করিয়া 
দেখিস -পরে প্রকাশ্ব যোগ্য বোঁধ হইলে, প্রকাঁশ করা উচিত ছিল ।] 

শাল্্রী মহাশয় বলিলেন যে, ছঃ উপসর্গের অর্থ শুধু যে, মন্দ, তাহা নহে-অনেক 
সময় ছঃ উপসর্গ অভাব-বাচক অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে । আমি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি 
যে, ছঃ-মন্দ বা কষ্টজনক। “ব! কষ্টজনক” এটা যে আমি বলিয়াছি _-শাস্ত্রী মহাশয়ের তাহ 
মনে না থাকাতে তিনি আমাকে অনভিজ্ঞ-বোধে বুঝাইলেন যে, ছুঃ-উপসর্ণ অনেক সময়ে 
অভাঁবস্তাপক । তিনি বলিলেন “অভাব-জ্ঞাপক”--আমি না হয় বলিয়াছি কষ্ট-জ্ঞাপক__ 
ভীঁবার্থ একই। বরং কষ্টে ভিক্ষা ল্ধ হয় এইরূপ অর্থ ছুঙিক্ষের সহিত বেণী সংলগ্ন হয়-_ যেহেতু 
ছুঃসাধ্য, ছুফর, ছুর্জয় প্রভৃতি ভুরি ভুরি শব্দে ছুঃ উপসর্ণ কষ্টের পরিজ্ঞাপক। শান্রী 
মহাশয় একজন ৫অসামান্ত ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিত-_-সেইজন্ত আমি কি বলিয়াছি না বলি- 
য়াছি তাহা তিনি বিস্মৃত হইন্না__উপসর্গের অর্থ-বিচারের অর্থ কি তাহা বিস্বৃত হ্ইয়া-_ 
অর্থ-বিচারের কিরূপ প্রণালী-পদ্ধতি আম। কর্তৃক অবলম্িত হইয়াঁছে তাহা বিস্থৃত হই 
পঠিত প্রবন্ধ উপলক্ষে কতকগুলি বৈধাকরণিক বাঁজে কথার বক্ত.তা৷ করিলেন। 


০০০ উপসর্গের অর্থ বিচার। ১৩৩ 


প্রতিব্যক্তি প্রত্যহ প্রভৃতি শবের আদিস্থিত প্রতির অর্থ কি-হিসাঁবে প্রতিপক্ষত1- 
শুঁচক বাঁ*পরাম্মুখিতা-ন্ুচক তাহা, আমি খুলিয়া-খালিয়। বলিয়াছি, কিন্তু শাস্্রী মহাশয় সে 
সকল কথা গ্রান্ে না আনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে বলিলেন যে, “প্রতিজন” বলিলে প্রত্যেকের 
সহিত অপর সকলের কাহারো কোনো সম্বন্ধ বুঝায় নাঁইস্ততরাঁং প্রতিপক্ষতা সম্বন্ধ 
বুঝায় না । “প্রতি ব্যক্তি” বলিতে প্রতোকের সহিত অপর বাক্তিদিগের সম্বন্ধ বুঝায় 
না এটা তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। একটা বটবৃক্ষ যদি একাকী মাঠের মাঝখানে 
দণ্ডায়মান থাকে তবে তাহার তলে বসিয়া কোনো পথিক এরূপ কথা বলে না যে, আমি 
প্রতি বটবৃক্ষের তলে বসিয়াছি। পক্ষান্তরে, একজন আম্র-ব্যবসায়ী ন্বচ্ছন্দে এরূপ কথা৷ 
বলিতে পারে যে, আমি আজ আম্রোগ্ানের প্রতিবৃক্ষের সমস্ত আঁত্র উৎপাঁটন'করিব । 
তবেই হইতেছে যে, আম্মোগ্ভানের এক-একটা বৃক্ষ অপরাপর বৃক্ষের সহিত, বাষ্টি-সমষ্টি- 
সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই, তহ্ুপলক্ষে “প্রতিবৃক্ষ” এই বচনটীর সার্থকতা হয়। আগে 
তিন বৃক্ষ, বা চাঁর বৃক্ষ, বা আট বৃক্ষ, "বা দশ বৃক্ষ, একত্রে মিলিয়া মিশিয়া” অবস্থান 
করে-_পরে “প্রতিবৃক্ষণ” বলিয়া অপর সকলের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ রহিত করিয়া 
তাহাকে এক-ঘরে” করা” হয়। জম্বন্ধ রহিত করা প্রতিপক্ষতারই লক্ষণ। আমি যদি 
বলি যে, তোমার সহিত আমার আঁজ অবধি সম্বন্ধ রহিত হইল, তবে সেই মুহূর্তে তোমার 


- আমার মধ্যে মিত্রতা-সম্বন্ধ খণ্ডিত হইয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে প্রতিপক্ষতা-সম্বন্ধ সংস্থাপিত 


হইবে। সম্বন্ধ সাধারণতঃ ছুইরূপ, ৫১) অন্বয়াত্মক (0০575৮৪), (২) ব্যতিরেকা্বক 
5757 শাশ্ত্রী মহাশয় যদি বলিতেন যে, “প্রতিজন” বপিলে অপর-সকলের 
সহিত শ্রীত্যেকের অন্বয়াত্মক সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ,কথা ঠিকৃ 
হইত; কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতাঁম যে, অব্ম্নাত্মক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিত্যক্ত স্থানে বাতিরেকাত্মক সম্বন্ধ মন্তক উন্ভোলন করিয়া দণ্ডায়মান 
হয়__যেহেতু মিলনের সম্বন্ধ রহিত করার নামই পরাশ্মুখিতা-সন্বন্ধ সংস্থাপন করা । আমি 
তাই বলিয়]ছি যে, “সকল” বলিলে বুঝাঁয়__ব্য্টি সমষ্টির অন্তভূক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকে সমস্তের 
অস্তভুক্ত ১ "প্রতি” বলিলে বুঝায়-__ব্য্টি সমষ্টি হইতে ( অর্থাৎ সাঁকলা হইতে ) মুখ ফিরাইয় 
দাঁড়াইয়া! আপনার স্বাতন্থ্য প্রজ্ঞাপন করিতেছে । ফলে, প্রতি ব্যক্তির আদিস্থিত প্প্রতি” 
এই শব্দটাতে এক রকমের প্রতিপক্ষতা-অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার 
করিতে পারেন না; আর সে প্রতিপক্ষতা যে কি রকমের প্রতিপক্ষতা, তাহা আমি 
যথাসাধ্য স্পষ্ট করিয়! খুলিয়া বলিম্তত ক্রটি করি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় আরো বলিলেন যে, 
প্রতি বাক্তির আদিতে যে "প্রতি” শব্দ দেখা যাঁয় তাহা উপসর্ণই নহে। তাহার এ কথা 
খুবই সত্য ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু শান্ত্ী মহাশয় নিজে কি বলিয়াছেন? তিনি 
তাহার বক্তৃতার গোড়াতেই স্পষ্টাঞ্ষরে বলিয়াছেন যে, উপসর্গ যখন মূল শব্দের সহিত 
সংশিষ্ট থাকে তখনই বিশিষ্টরূপে তাহাঁর নাম দেওয়া হয় উপসর্গ; পক্গাস্তরে, যখন 


১৩৪ সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিকা । [২য় সংখ্যা । 


তাহা মূল-শব্দ হইতে বিষুক্ত“ থাকে, তখন তাহার আর একট! নাম দেওয়া হয়। তবেই 
হইতেছে যে, বৈগ়্াকরণিক নাম-ভেদে উপসর্সের অর্থ-ভেদ হয় না। উপসর্গের' অর্থের 
বিচারই বর্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ -ত। বই তাহার নাম-ভেদ বর্তমান প্রবন্ধে 
বাক্সে কথারই স্যমিল। অজ্জুন ও অর্জুন-_বৃহন্নলাঁও অজ্জুন। বিরাট-রাজার ন্তায় একজন 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বৃহন্নলার “অঞ্জন” নাম শুনিলে চমকিয্া উঠিতে পারেন, কিন্তু যুধিটির 
বৃহন্নলাফে “অর্জুন” বলিয়া সম্বোধন করিলে সেজন্য তাহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। 
প্রন্তত কথা এই ষে, “প্রতি” উপসর্গ উপসর্গই থাকুক, আর, তাহ? “অব্যয়” মৃ্তিতেই বিরাজ 
করুক_-আমার নিকটে ছুইই সমান) কেননা আমি' স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, উভয় 
স্কলেই তাহার মৌলিক অর্থ একই প্রকার। এমন কি, আমি মৌলিক অর্থের প্রক্য 
দেখিয়া অধি-উপসর্গ, ধি-শবা, এবং অধিক-শব্দ, তিনের মধ্যে বিশিষ্টরূপ ত্রাতৃসন্বন্ধ আছে 
ইহা প্রথমে 799০0%35 স্বরূপে মানিয়া লইঙ্না, পরে যথোচিত প্রমাণ-প্রয়োগ-দ্বারা তাহার 
যাঁখীর্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছি । প্রথমে পরিধি' এবং অবধি এই ছুই শব্দের তৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্র ছই শবে ধি-শব্সের অর্থ সীমা ছাড়। আর কিছুই হইতে পারে 
না। তাহার পরে দেখাইয়াছি যে, অধিকার, অধিষ্ঠান প্রভৃতি শব্দে অধি-উপসর্গের 
অর্থ স্পষ্টই সীমাবসায়িতা। তাহার পরে, সীমা-ভাবের সহিত আধার-আধেয় ভাবের 
কিরূপ নিকট-সম্পর্ক তাহা দেখাইয্াছি। তাহার পরে দেখাইয়াছি যে, সেই সম্পর্ক-সথাত্রে 
ধি-শব্দ কোথাও বাঁ আধাঁর-অর্থে কোথাও বা আধেয়-অর্থে ব্যবহৃত হর । আমার প্রদর্শিত 
এইরূপ পুঙ্থানুপুঙ্খ ঘুক্তি গ্রাহোে না আনিয়া-এ্র-সকল যুক্তি-প্রদর্শন আমি যেন দেয়ালকে 
করিয়াছি এইন্ূপ উচ্চভাব ধারণ করিয়া--তছুপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় একটী কথ ইঙ্গিতমাত্র 
করিয়া ক্ষান্ত হইলেন ; 

সে কথা এই যে, ধি-শব্দ ধা-ধাতু হইতে হইয়াছে। অথচ, ধি-শব্দ যে, ধা-ধাতু 
হইতে হয় নাই এরূপ কথা আমি কোনো স্থানেই বলি নাই। ধি-শব্ধ যে-ধাঁতু হইতেই 
হউক্‌ না কেন-_তাহার অর্থ কি তাহাই বিচাধ্য। মুল ধাতুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়াঁও ভাঁষাঁর 
শব্-গাথনি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বে, ধি এবং ধা একই-_বিধি এবং বিধান একই । 
বিধান কি? না ইংরাজিতে যাঁহাকে বলে 79191 1২৪1০ টানা একপ্রকার সীম! নির্দেশ 
ক্ষরা__লেখা। যাঁহাঁতে পংক্তির বাহিরে না যায় সেই উপলক্ষে সীমা নির্দেশ করাঁ। কালিদাস 
বলিয়াছেন যে, 

“রেখামাত্রমপি ক্ষুপাৎ আমনোর্বয্সনঃ পরং ন ব্যতীষ্ুং প্রজা স্তস্য নিয়ন্তর্নেমিবৃত্য়ঃ | 

এখানে কালিদাস মন্থর বিধানকে প্রজাবর্গের আচার ব্যবহারের সীমা-নির্দেশক পথ 
রূপে প্রতিপন্ন ক্রিষাছেন। অতএব অভিধানে ধা-ধাতুর অর্থ যাহাই থাকুক ন। কেন-- 
ফলে দঁড়াইতেছে যে, তাহার মৌলিক অর্থ সীমা-নির্দেশ। ধি এবং ধার যখন একই 
বূপ অর্থ তখন আঁমি ধা”ও বলিতে পারি-ধি'ও বলিতে পারি । বলিয়াছি-_ধি। 


সন ১৩০৫।] * উপসর্গের অর্থ বিচার। ». ১৩৫ 


উপসর্গের অর্থ-বিচারের পরিবর্তে উপসর্গের বৈয়াকরণিক মূলাসন্ধান যদি .আমার 
প্রবন্ধের ঘুণাক্ষরেও উদ্দেশ্ত হইত, তবে ধা-ধাতু হইতে কিরূপে ধি-শব, অধি-শব্দ এবং 
অধিক শব্দ তিনই উৎপত্তি লাভ করিয্াছে, তাহা, আমি পুঙ্ঘাহপুত্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া! 
বাহির করিতে চেষ্টা করিতাঁম। কিন্তু বর্তমান-স্থলে, সে কাধ্যের ত্রুটির জন্ত আমাকে দাখী 
না করিয়া শীল্্ী মহাশয় নিজে তাহা স্থনির্বীহ করিলেই সমস্ত গোলোযোগ, মিটিয়। যাঁয়। 
তাহার নিজের মন্তব্য এবং কর্তব্য কার্ধ্য আমি করি নাই বলিয়া দেই অপরাখে-আমার 
কর্তব্য কার্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা যদি সমস্তই ভুল হইয়া যায়_-ধি, আধ এবং 
অধিক তিন শব্দের মৌলিক অর্থ সাদৃশ্ত সম্বন্ধে এত যে যুক্তি এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি 
সমস্তই যদ্দি এক মুহুর্তে কীচিয়া যায়--তবে উপসর্গের অর্থ-বিচারে প্রবৃত্ত ন! হওয়াই আমার 
পক্ষে ভাল ছিল। টি 

অধি-শব্দ যে পুর্ব্বে এক সময়ে পৃথক শবাকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রী মহশৈয় অস্থী- 
কার করেনও না--করিতে পারেনও ন1)-_যেহেতু উপনিষদের এক স্থানে স্পষ্ট লিখিত 
রহিয়াছে “যদ্ধিদিতাঁদথে!। অবিদিতাৎ অধি 1৮ অধিক শব্দ আর কিছু নাকেবল অধি+ 
ক। অন্ত এবং অস্তক এ ছুই শব্দের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ট সন্বন্ধ_অধি এবং অধিক এ-ছই 

শব্দের মধ্যেও অবিকল সেইর্প হইবারই কথা। আমি যথেষ্ট উদাহরণ প্রদর্শনপুর্ধ্বক 
দেখাইয়াছি যে, অধি উপসর্শের অর্থ সীমাবসায়িতা; আর সেই সঙ্গে দেখাইয়াছি যে, অধিক- 
শবের অর্থ চরম সীমা পর্য্ত্ত বিস্তৃত) ইহা! দেখিয়। কোন্‌ চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, 
অধি-উপ্চদর্গ এবং অধিক-শব্দ হয়ের মধ্যে কোনে প্রকার মৌলিক সন্বদ্ধ নাই । - 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নিতান্তই ব্যাবহারিক 78০6০] | তাহা এই যে, বঙ্গভাষার 
ব্যবহারক্ষেত্রে জ্বিবেচনাপূর্বক উপসর্ণ-প্রয়োগের পথ যথাসাধ্য পরিষ্কার করা; তা বই, 
যাহা বঙ্গভাষায় বেশী কাঁজে লাগে না-_অথবা। যাহা যথাবৎ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোনে 
প্রকার প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হয় না--তাহার অর্থের দৌড় এবং উৎপত্তির বিবরণ লইয় ব্যাপকতা 
কর! বর্তমাঁন প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে । আমি যে স্থ্‌, ছঃ, অতি প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গকে 
বিচারের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছি তাহার কাঁরণ এই যে, সেগুলির অর্থ সবিস্তারে ব্যাখ্যা 
করা একরূপ তেল! মাথায় তেল দেওয়া, অর্থাৎ তেল দেও উত্তম-_না “দও কোনো ক্ষতি 
নাই। তবে কি? না আর আর গুরুতর কাঁধ্যের পথ আটক করিয়া দীড়াইয়৷ তেল। মাথাক্স 
তেল দেওয়! সপরামর্শ-সিদ্ধ নহে । 

' পরা-উপসর্ সম্বন্ধে, আমি আর একটু বিস্তার করিয়া বলিতে পারিতাঁম-__বিস্তটুর করিয়া 
না বলা”র কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, পুরা-উপসর্গের প্রয়োগ দেনীয় ভাষায় অতীব বিরল । 
পরাভব, পরাজয়, পরাঁক্রম, পরাহত, পরাজ্মুখ, পরামর্শ (আর, তা ছাড়া আর গোটা ছই 
শব্দ যদি থাকে ) এই এক মুষ্টি পরাপুর্বক শব্দের জন্য পুথির পাতা বাঁড়াইবার বিশেষ 
কোনে প্রয়োজনীয়তা দেখা বায না। পরা-উপসর্গ সর্ধদ্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার 


১৩৬. ] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । ». [২য় সংখা।। 
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গোড়াতেই শাস্ত্রী মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন। এতিনি বলিলেন যে, পর-শব হইত্তে কিন্ত! 
পার-শব্দধ হইতে কি পরা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ? অর্থাৎ আমি যেন প্রকারাস্তরে বলিয়াঁছি 
যে, পর-শব্দ কিন্বা পার-শন্দ হইতে পরা-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তাল, নারিকেল এবং 
খেজুর এই সকর্ণ বৃক্ষের একইরূপ শাখাপত্রের ব্যবস্থা প্রণালী দেখিয়া আমি যদি বলি যে, 
উহীদের একটীর পুষ্টি এবং বদ্ধুন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম বুঝিতে পারিলে, সেই সঙ্গে অপর 
গুলিরও তৎসটক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মের জ্ঞানলাভ হইতে পারে; তবে তাহার অর্থ এ নহে 
যে, তালগাছ হইতে নারিকেল গাছ হইয়াছে অথবা নারিকেল গাছ হইতে তালগাছ হই- 
মাছে। বভ্রাতৃসন্বন্ধ স্বতন্ত্র, আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ স্বতন্ত্ব। তবে, ডাঁরুইনের সিদ্ধান্ত যদি সত্য 
হয়, তবে উহা'রা সকলেই একই অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সন্তান-সম্ততি সে বিষয়ে আঁর 
সন্দেহ মাত্র নাই। আমার মন্তব্য কথা কেবল এই যে, পর, পার এবং পরা তিনের মুলগত 
এঁক্য থাকিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু তিনের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ট শব্দ- 
সাদৃশ্ত, আর, তেমনিই ঘনিষ্ট অর্থ-সাদৃপ্ত। কঠোপনিষদে আছে “ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি 

২” ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যবর্গের পরলোকে গতির বিষয় বালকের মনে ( অর্থাৎ 
চঞ্চলমতি ব্যক্তির মনে ) প্রতিভাত হয় না। সম্পরায়-সং+পরা+অয়) তাহার মধ্যে 
সং উপসর্গের লক্ষ্য সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি; পরা-উপসর্ণের লক্ষ্য পৃথিবীর ও-পারের প্রতি 
_দুর দেশের প্রতি; আর, অক্প শব্দের অর্থ স্পষ্টই গতি। পসম্পরায়” কিনা সমগ্র জন- 
সাধারণের দুর্দেশে গতি অর্থাৎ পরলোকে গতি। পরা-উপসর্শ এইরূপ দূরত্ব প্রতিপাদক। 
 পর-শবও যে দূরতা-ব্যঞ্রক তাহা আমিস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। ঘর এবং পর, এপার 
এবং ওপার, এই ছুই কথার উল্লেখ মাত্রেই পর-শব্দের দূরতা-অর্থ আপামর সাধারণ সকলেরই 
মনে তৎক্ষণাৎ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত পর-শব্ের আর একটা সুক্ম-ভাবের 
দুরতা-অর্থ আছে; তাহা এইরূপ £ 

স্বার্থপর বলিলে বুঝায় _স্বার্থের দিকে যাহাঁর সবিশেষ টান বাগতি। এই যে সটান 
গতি, ইহা একপ্রকার সাম্না-সাম্নি ভাবে সরল-রেখা-পথ অবলম্বন করে। এইরূপ 
সরল-ঢরখা-পথই জ্যামিতিক ভাষায় দুরত্ব বলিয়! সংজ্ভিত হয়। খধাহারা হুক্ম বিচারে নারাজ 
তাহাদের পক্ষে ঘর এবং পর--এপার এবং পরপাঁর--এই স্থল দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। সেতারে 
গণ বাজাইবার সময় মিড়ের প্রয়োজন হয় না, রাগ-রাগিণীর আলাপচারি করিবার সময়েই 
মিড় কাজে লাগে। ধাহারা আলাপচারি করিতে ইচ্ছ,ক তাহাদের উপকারার্থে ই:আমি 
শেষোক্জ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম । সেতারের মিড় যেমন এক স্থর মাড়াইয়া আর এক 
সুরে অলক্ষিত পদসধ্চারে বিলীন হয়, তেমনি পর এবং পার এই ছই শবের “সটান গতি, 
এই অর্থ অলক্ষিত পদসধণরে দুরতা অর্থে পর্যবসিত হইয়াছে। কুমার-সম্ভবে মহাদেবের ধ্যান- 
ভঙ্গের বর্ণনা-স্থলে আছে_ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি” অর্থাৎ দৃষ্টি-ছটা প্রেরণ করিলেন। 
ব্যাপার বি+আ1+পার এবং তাহার অর্থ প্রেরণ-ক্রিয়া। এইবধপ প্রেরণ-ভাবের সঙ্গে 


সন ১৩০৫।] উপসর্গের অর্থ-বিচাঁর। - ১৩৭ 


দুরত্বের ভাব কেমন লপেটভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহা সধিন্তরে ব্যাথ্যা করিযা বুঝাইবাঁর 
' প্রয়োজন নাই। এইসকল ঠাস্‌ বুনানির“কোন্‌ অবয়বের পর কোন্‌ অবয়ব তাহা দেখিব| 
মাত্রই চক্ষে ধরা পড়ে, কিন্তু তাহার স্ুত্রগুলি টানাটানি করিয়া খুলিতে গেলে সমস্তই জটা 
পাকাইয়া যায়। অতএব, পর, পার এবং পরা তিনের মৌম্সিক অর্থ যে, ,একই নপ, তাহা! 
সোজা ভাবে স্থিবচিন্তে প্রণিপান করিয়া দেখিলেই জলের স্তায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ১--বাদ- 
প্রতিরাদের টানাটানিতে উচ্ভাদেব ই মোঙগা মৌলিক অর্থ জটিল হইয়া পড়ি?ন, শ্তখন তাহা 
কাহাঁবো কোনো উপকাঁবে আসিবে না। 

সব্বশেষে আমার বক্তব্য এইঞবে, উপসর্গের অথ-বিচাঁবের যুক্তি-পদ্ধতি ভ্ুইবপ হইতে 
পারে £-- প্র 

(১) 9০110185600 080000107 এবং (২) 13200171817 17011001011 | এয়াবখ্কাল প্রথম 
পদ্ধতিটীই আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে ৮-স্থতরাং দ্বিতীয় 
পন্ধতিটী নৈয়াকরণিকদিগের মনগপুত নী হইবারই কথা। আমি এ ছুই যুঁক্ত-পদ্ধতির 
কোন্টা অবলম্বন করিঘা উপসর্গের বিচাঁব-কাঁ্ধ্য নির্বাহ করিতে প্রয়াস পাইনাছি, তাহা 
আমার পুর্ন-পঠিত প্রবন্ধাংশের গোড়াতেই স্প্টাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইন়াছে। সেই গোড়ার 
বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলে শান্ত্রী মহাশয় বোধ করি আমার উপর ওপ চড়াও হইতেন না। 
[350017157) পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রচলিত ছি সংগ্রহ, পবে তাহার উপর টা:০০ 
সংগঠন ;--আমি তাহাই করিতে চেষ্টা পাইর়াছি। 3০17014300 পদ্ধতি এই বে, অগ্রে বাঁরো 
মুনির বারো (০০7র কোনো একটা 0১৩০7৮কে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা, পরে 
150.কে গড়িঘা পিটিয়া তাহার সহিত মিলাইয়! দেওয়া । ০ কিনা বৃক্ান্ত, 47০07 কিন! 
সিদ্ধান্ত । [3০90101 পদ্ধতির আগে বৃত্তান্ত, পরে সিদ্ধান্ত ; 5০17091১11০ পদ্ধতির আগে 
সিদ্ধান্ত পরে বৃত্তান্ত । শেষোক্ত পদ্ধতির ফলদাঁয়কতা কের সত্যের অগ্নি-পরীক্ষা্ 
জর্জরিত হইয়া ভন্মরাঁশিতে পরিণত হইয়াছে কাজেই পূর্বোক্ত পদ্ধতি ভিন্ন বিজ্ঞানের 
আর গত্তান্তর নাই। এ যাহা বলিলাম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, বর্তমান প্রবন্ধে 
আমি যে-কিছু ফললাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছি সমস্তই 739০070150. 170401197 পদ্ধতির 


প্রসাদাৎ্চ। ] 
জ্রীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুদ্দ। 


১৮ 


রঘুনাথের অশ্বমেধ-পর্চালিকা । 


এই গ্রন্থানি পুরাতন মালদাহর এক বর্ণক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার 
রচয়িতার নাম রবুনাগ । রথুনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তীহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই। 
রদ্থের প্রথম পতুতরর তীয় পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। উহাঁতে সম্ভবতঃ কবির পরিচয় লিখিত 
ছিল। যে সময়ে 'তৈলঙ্গ মুকুন্দদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে বা৷ তাহার 
পুর্বে কৰি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মুকুন্দদেবের রাজানাশের পরও গ্রন্থে কোন কোন 
কথা যোগ করিয়। দিয়াছেন । গ্রন্থের প্রথম ভাগে এইরূপ লিখিত আছে £__ 

“শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যে। নমঃ ॥ নারাণৎ নমন্কত্য, নরধৈব নরোত্তমং ॥ 

দেবীং সরস্বতীধৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ। ১।৪॥ নিগমকল্পতরোগণলিতং ফলং শুক- 
সুখাদমৃতং দ্রবসংযুতং। পিবত ভাগবতরসমালয়ং মুহু রহে! রসিকা ভূবি ভাবুক । ২ ॥ 


প্রণমহ' নারায়ণ অনাদি নিধন। সুষ্টির পালন মূর্তি পরম কারণ ॥ 

মায়ারূপে জগত কলুষ উদ্ধারিল। ব্যক্ত হৈঞা মুনিগণ মন্তর্পণ কৈল ॥  - 
না৷ বুঝে ইঙ্গিত যার দেব প্রজাপতি । পুনঃ পুনঃ সে দেবকে করিএ প্রণতি ॥ 
গণপতি প্রণমন্থ' বিশ্ব বিনাশন। ভগবতী দেবীর সে বন্দনু' চরণ ॥ 

যার অনুভাবে হএ সরস কবিতা । শ্রুতি স্থৃতি অবিদিত বচন দেবতা ॥ 

আদি কবি বান্ীকের বন্দই' চরণ। জনক জননী বন্দো আদি গুরুজন ॥ 

সভা সভাপতির করিএ পরিহার । ক্ষেমিহ সকল দোষ কবিত্বে আন্ষার ॥ 


ক্ষার জল জলধরে বরিষে সুধা করি। স্ুপগ্ডিতে গুণ লএ দোষ পরিহরি ॥ 
হ্ধার স্থজন দৌষ গুণেত জড়িত। স্থাবর জঙ্গম আদি নানা দেশ উপনীত ॥ 
উৎকল পুণাদেশে অদ্ভুত কথন। জাত জগন্নাথরূপে বৈসে নারায়ণ ॥ 
নানাদেশ আচ্ছাদিল ইন্জ্ছায় রাজা। পরম বৈষ্ণব হুর্যযবংশে মহাতেজা ॥ 
কুনো রাজা দানে বলী কর্ণের সমান। কুনো রাজ জন যুধিষ্ঠিরের গেয়ান্‌ ॥ 
ঠেই রাজা স্বর্গে গেলা সাধি নিজ কাজ । তেন বৃপ মুকুন্দ হইল! মহারাজ ॥ 
ইন্্রছায় বাজা আদি জিনি সব গুণে । পৃথিবীর রাজা সব জিনিলেক দানে ॥ 
নিজ কুল-কমল-মিহির-মহাবংশ । দিগন্তর ভ্রমে যার সিতযশোহংস ॥ 
প্রচণ্ড প্রতাপ বীর পরম সুধীর। আপনিই গঙ্গ! মারে দিল গঙ্গানীর ॥ 
উতৎফলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম । শ্রীযুত মুকুন্দদেব সাঁধিল সেই ধর্ম ॥ 
মুকুন্দ বাজার গুণ শুনিঞ] শ্রবণে। বাট়িল বিনোদ বড় শ্রবণ নয়নে ॥ 
কুন গুণে মহারাজ। হইবু গৌচর। হৃদয়ে চিন্তিএ সার করছু অন্তর ॥৮ 
ইহার পর প্রথম পত্রের দিতীয় পৃষ্ঠা নাই। ছুইখানি পত্র যুড়িক' একখানি ধরা হইয়াছে 


সন ১৩০৫। ] 
৪ 


' পরিচিয় ছিল বলিয়া বোধ হয় । 
“অশ্বমেধ পুণা কথা বিবিধ প্রসঙ্গ । 
স্রীভাগবতে শুনি কৈল প্রবন্ধ পার্চালী। 
__সগুণ রাজো ভোগ চিরকাল । 
শ্রীরধুনাথ বিপ্র কুলে উৎপত্তি । 
চিরকাল রাজ্য কর উতৎ্কল মাঝে। 
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে ককিঞ্। কৌতুকে | 
শুনিঞ1 বিপ্রের বোল রাজ। হরষিতে । 
তখন সে নারাক়ণীকে করিল ম্মরণ। 

গ্রন্থের সর্বত্র এই ভণিতা,_ 

“অশ্বমেধ পুণ্যকথা অম্ৃতলহরী ।* 
শ্রীযুত মুকুন্দদেব নৃূপ শিরোমণি । 
উৎকল দেশনাঁথ যেন কর্পতরু । 
ইন্দছাক্প সম যাঁর যশের মহিমা । 
চিরদিন রাজ্য করি হৈল অকল্যাণ । 


প্রাগুক্ত কবিতাগুলি পাঁঠে অবগত হওয়া যাঁয় ; 


রঘুনাথের অশ্বমেধ-পথশলিকা | 


এবং তাহার শেষখানিতে অঙ্কপাত করা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পঠ্ত্র আছে,-- রঙ 


১৩৯ 
এই& শেষখানিতে গ্রস্কারের বিশেষ 


যাতে অশ্বরক্ষক কৃষ্ণ অজ্জুনের সঙ্গ ॥ 
-শ্রীমহারাস্ত কিছু অবধান করি ॥ 

এহিতে শুনিলে ভক্তি বাঢ়ে তৎকাঁল ॥ 
আইলু তোমার দেশে গুণ ॥শুনি,অতি॥ 
পাঁথালী রচিয়৷ আইলু' তোমার সমাজে ॥ 
আজ্ঞ। দেহ আদ্গি পি তুমার সভাতে ॥ 
আস্ত! দিল ব্রাঙ্ণকে পার্শলী পড়িতে ॥ 
পদ ছন্দে পড়ন্ত ঘত বীরের চরণ ॥” 


পিবস্ত ভকত জন কর্ণঘট ভরি ।* 

পরম বৈষ্ণব দানে বলি কর্ণ জিনি ॥ 

প্রচণ্ড প্রতাপ জ্ঞানে যেন স্থরগুর ॥ 

প্রজার পালক যার যশের নাহি সীমা ॥ 
অশ্বমেধ পর্ব্বকথা শ্রীরধুনাথ ভাণ ॥"” 
গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করিয়া উৎ্কলেশ্বর 


যুকুন্দ্দেবের সভায় পাঠ করিয়াছিলেন । মুকুন্দদেবের অকল্যাণ হইয়াছিল। সে অকল্যাণ 
কি?” মুকুন্দদেব ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের পাঠানরাজগণ কর্তৃক রাজ্যর্ট হন। তখন 


সোলেমান কর্রাণী গৌড়ের রাজ! ছিলেন । 


তাহার প্রেরিত সেনাপতি 'কালাপাহাঁড়ের 


সহিত বুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাঁজিত হন। রঘুনাথ এই ঘটনার পরে আপন গ্রস্থের সম্পূর্ণতা বিধান 

করেন। গ্রন্থের রচনা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে হইয়াছিল, ইহা অন্থমিত হইতে পারে । 
অট্মর! হস্তলিখিত যে গ্রন্থখাঁনি পাইয়াছি, তাহ! ১০৩১ সালে লিখিত। অতএব গ্রন্থ- 

খানি বাঞ্গাল। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের একথানি। পুখিখানি ২৭৪ বৎসরের পুরাতন । কাশীরাম 


দাসের সময় নির্ণয়ে গোল রহিয়াছে । 


কাশীরামের গ্রন্থে নানীজনেন হাত পড়াঁয় উহার 


আদি অবস্থা! জানা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। রথুনাথের অশ্বমেধপধশলিকায় কেহ হস্তক্ষেপ 


করে নাই। লেখকের দোষে, কোন কোন অংশ যে পরিবপ্তিত 


গ্রন্থের শেষ অংশ এইরূপ,» 


ন। হইয়াছে এমন নয়। 


«___ ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চালিক৷ প্রবন্ধে শ্রীরদঘুনাথ কতো অশ্বমেধ পর্রৎ এমাপ্ডেতি ॥+। 


:শুভমস্ত্ব শকাব্া ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। 


তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ । কুষ্ণাদশম্যাং * 


তিথৌ বেলা প্রহর তিন উপরান্ত ॥ রৌজ সোমবার ॥ ফতেয়পুরগ্রামনিবাসীয় শ্রীগৌরীদাস 
সাহু পুস্তকমিতি ॥ জাঙ্গুকী গ্রােন লিখিতং সৌ কুলে জন্ম ফতেপুরনিবাসীয় শ্রীগৌরী- 


॥ 


১৪০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা 1 [২য় সংখ্যা। 


দাঁসম্ত লিখিতমিতি ॥ ভরপৃষ্ঠ কটিগ্রীব স্তবদৃষ্টিরধোমুখঃ ছুঃঠথেন লিখিতং গ্রাস্থৎ শোধগ্িষ্যস্তি 
পণ্তিতাঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গে মুনীনাঞ্চ মতিত্রমঃ | শ্রীছূর্গাদদেব্যে নমঃ | শ্রীমহাদেব্যৈ 
নমঃ ॥ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যে নমঃ ॥ পিতামাতা চরণেভ্যো। নমঃ ॥৮ 
গ্রন্থকার কাশীরাম দাসের প্রর্ধতন কি অধস্তন, তাহা নিঃসংশক্বে বলা যায় না, বোধ 
হয়, পূর্র্বতন লোক । কোথায় বাস করিতেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বাঁড়ের কি 
মালদহের লোক তাহ বলা যাঁয় না। তাহার ব্যবহৃত অনেক গ্রাম্য শব গালদহ জেলার 
ভাষায় দৃষ্টহয়। যে গৌরীদাঁস সাহুর এই পুস্তক তাহার নিবাস ফতেপুর । এই গ্রাম 
পুরাতন মালদহের নিকট ছিল, এখানে এখন লোকের বাম নাই। চৈতগ্ভের নামে পাগল 
মালদহের (লাক, চৈতন্তের নামও করে নাই। বৌধ হয়, গ্রস্থলেখনের ময় মালদহের 
লোঁক এখনকার স্তায় বৈষ্ণব হয় নাই । 
এই গ্রন্থ, জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে । যথা £-- 
“অশ্বমেধ পুণা কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ গাথা, মন দিয়া শুনে পৃণ্যবান্। ? 
নাশ যায় পাঁপচয়, পুণ্য হয় অতিশয়, জৈমিনি সংহিতা বচন ॥” 
এই শ্রস্থে কেবল পয়ার ও ত্রিপদীছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পয়া'র ও ত্রিপদী নামকরণ 
হয় নাই। পয়ারকে হৃস্বম ছন্দ এবং জ্রিপদীকে দীর্ঘ ছন্দ বল। হইয়াছে । পয়ারের চৌদ্দ 
অক্ষরী নিয়ম সর্ধজ্র রক্ষিত হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষর অপেক্ষা অধিক বাঅল্প অক্ষরেও 
পয়ারের চরণ রচিত হইয়াছে । যথা,__ 
০) “হেন সে ঘোটক আদি নাহি দেখি কুনো কালে ।৮ 
(২) পত্রেতাধুগে ছিলা রাম সেনাপতি |” 
অধিকাংশ স্থলে “কে” ও “তে” বিভক্তির স্থানে “ক” ও “ত” ব্যবন্ৃত হইয়াছে, যথ! 
“ঘোড়াকে” ও “বেদেতে” ন! বলিয়া “ঘোড়াক” ও “বেদেত” বল! হইয়াছে । 
“যথা” শবে স্থলে “জাত” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । যথাঁ_ 
“জাত জগন্নাথ রূপে বৈসে নারায়ণ ।৮ 
“বলিলেন,” “দেখেন,” করিলেন” প্রভৃতি নকারান্ত ক্রিয়াপদের স্থলে “বলিলেস্ত,” 
“দেখেস্ত, “করিলেস্ত” ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা, 
“পদ ছন্দে পড়েস্ত ঘত বীরের চরণ ।” 
“ইয়া” প্রত্যয়ের স্থলে প্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা “করিয়া” »বুলিয়া,” “খাইয়া” 
স্থলে “করি,” পবুলিঞা»” পথাইঞা” প্রভৃতি । ।- 
“উক* প্রত্যয়ের স্থলে ”উ” বা “ওক” বাবদ্ধত হইয়াছে । যেমন “্ধরুক” ও “সহুক” 
না বলিয়া “ধরৌ,” “সহৌক” ব্যবহৃত হইয়াছে । 
প্রথম! বিভক্তির এক বচনে কখন কখন “এ” ব্যবহৃত হইয়াছে । যথ! “রাজা” ন। 
বলিয়া “রাজা এ” বলা হইয়াছে । 


( 


লম ১৩০৫ । ] রখুনাখের অশ্বমেধ-পঞ্চালিক! । ১৪১ 
কোন 'কোন স্কলে “চাও,” “কও” প্রভৃতি ক্রিয়া পদের স্কুলে “চাঁহসি”*"কহুসি” প্রভৃতি 
ব্যবহঁত হইয়াছে । টু 
বৈষ্ণৰ গ্রন্থের ন্যায় আই পুন্ভকে “দেষদেবী* ন1 বলিয়া “দেবাঁদেবী” বলা ছে | 
পুরাতন বৈষ্ঃধ গ্রস্থের ন্যায় এই গ্রন্থের সর্বাত্র "পন্ডিল,” “বাড়িল,* “চড়িল” প্রসথৃতি 
স্থানে “পড়িল,” “বাঁটিল” ও “চটিল” প্রস্ৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে । 
এমন কতকগুলি শর্খ আছে যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যাঁয় না। যী _-+আঠীস্তরে»” 
“সন্বায়,” “মুকায়” প্রসৃতি । 
কানীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্নের সঙ্গে মিলাইয়। দেখিলাম । ফোন কোন স্থানে সুন্দর 
মিল আছে, কেবল ছুটী একত্র মাত্র শব্দ পৃথকৃ। বলিতে পারিনা, কে কার নিকট খণী। 
গ্রন্থকার যে দেশের লোক, সে দেশে তখন মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ প্রতীপ পুরস্কার 
পাওয়ার আশায় গ্রশ্থকার, উড়্িষ্যায় গিয়াছিলেন। পরের রচনা একটু বদলাইয়। নিজের 
বলিয়া পরিচিত করিতে কি তাহার সাহ্গ হইয়াছিল? নান! কারণে অন্থনিতপ্হয়, রঘুনাথ, 
কাশীরামেক্স পূর্বতন লোক। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থে প্রস্ক্রমে রামায়ণে 
বর্ণিত রামাশ্বমেধের বর্ণনা আছে। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ৪__ 
“ত্রেতাধুগে ছিলা রাম নব্বপতি। বিষণ অবতার দশরথের সম্ততি ॥ 
তার পতী সীতা যদি রাবণে হরিল। সপুত্র বান্ধব রাম তাক সংহারিল ॥ 
অনল পরীক্ষা দিয়া আঁনিলেস্তি সীতা । জনকনন্দিনী সতী অতি জুচরিত ॥ 
সীতাক লইয়! শ্রীরাম কমললোচন। অযোধ্যাঞ্ঞে কবিল গমন ॥ 
বিভীষণ আদি করি রাক্ষস প্রভৃতি । আইলা সুগ্ীব নামে বানরের পতি ॥ 
দেশে আসি রাম আঁইলা অযোধ্যানগরে । বহুকাল রাম রাঁজা সুখে রাজ্য করে ॥ 


কিহ্বরে সোদর দ্বারে বহু নৃপগণ। পুজসম করে রাজ প্রজার পালন ॥ 

তিন বজ্রসম বাক্য রাম নিয়োজিল। বলাবল করিতে কেহ কাঁকো! না পারিল ॥ 
রাজ্য পালিতে বামের আছিল হেন মতি। চারিঘুগে তার স্ম নাহি ছিল নৃপতি ॥ 
নব সহ বৎসর সে নিত্য ব্যবহার । রাজা করে রাম বাজ বিষণ অবতার ॥ 


কতো কালে রাম বাঁজার পুত্র না হৈল। হৃদয়েত শ্রীরামের দুঃখ উপজিলা॥ 
বশিষ্ঠ সে নামে রাজার কুলপুরোহিত। শ্ীরামের পুত্র হেতু মন্ত্র জপে মিত॥ 
তবে সে জানকী দেবী হৈলা। গর্ভবতী ।  শ্রবণার শেষ পাঁদে গর্ভ উৎপত্তি ॥ 
গর্ভবতী হৈঞা সীত। আছে চারি মাস। কেলি কুতুহলে ছিলা শ্রীরামের পাশ ॥ 
পঞ্চমাঁসে শ্রীরাম সে শর স্বপ্ন দেখিল।  গঙ্গীতীরে সীতা লৈঞা লক্গগঠএট়িল। 
“শোকে সে বিলাঁপ সীতা। করে গঙ্গাতীর | হেন স্বপ্প দেখি ধে শ্রীরাম মহাবীর ॥ 
বশিষ্ঠকে ন্বপ্ন রাম কহিল মকল। " যেন স্বপ্ন দেখিলেন্ত রাম মহাঁবল ॥ 
এতেক কহিএ রাম স্থির কফৈলা মতি। পুংসবন কর্ম দেখিল হইল সম্প্রীতি ॥ 


২৪২ সাহিত্য-পরিষত-পাত্রকা ৷ [২য় সংখ্যা। 
শ্রীরাম ধোলেন্ত গুন কুলখুরোহিত। সীতার পুংসবন চাহ দিবস বিহিত ॥ 
রাক্গার বচন শুনি কহে ব্যবহার । অঞ্চ দিবস লগ্ন আছয়ে এহার ॥ 

এ পুষ্প নক্ষত্রে রাম কর পুংসবন। তার অনুরূপ তুমার হইব নন্দন ॥ 
মুনির বচন শুনি রাম নরগতি। লক্ষমণকে ডাক দিয়া বোলে শীগ্রগতি ॥ 
পঞ্চ দিবসে আমি করি পুংসবন। জনক রাজাকে আন করিঞ1 যতন ॥ 
গুরু, মোর বিশ্বামিত্র আনং সত্বর | চলহ লক্ষ্মণ ঝাঁটে বিলম্ব না৷ কর ॥ 
বামের বচন শুনি স্থষিত্র! নন্দন | শ্রীরামকে প্রণমিঞ্া চলে ততিক্ষণ ॥ 
শিল্পী চিত্রগণ সৰ আনি শীস্রগতি”। বিচিত্র মগ্প সব তোলে শরীঘ্রগতি ॥ 


বিশ্বামিত্র মুনি আইল1 রাঁম সন্নিধানে । 
পাগ্ অর্থ্য দিঞ| রাম ছুহাক অচ্চিল। 
সীতার সহিত রাম যজ্ডের মণ্পে । 
বেদেক্ব বিধানে পুংসবন সে করিল। 
জনক রাঁজার আর নাহিকে তনয়। 

ই কারণে নিজ রাজ্য শ্রারামকে দিল। 
তপোবনে প্রবেশিল জনক নৃপতি। 
যজ্ঞের মণ্ডপ বিপ্রগণ নমস্করি । 

শয়নে আছেন্ত রাম পাঁলঙ্ক উপরে । 
শ্রীরামে পুছিল সীতা কহ অভিলাষ । 
সীতা বোলে তোমার প্রসাদে প্রভৃবর। 
আর কুন দ্রবা নাহি মোর 'প্রতি আশ । 
তপোবনে যাই যথা ভাগীরথী-তীর । 
সীতার বচনে রাঁম হাসিতে বুলিল। 
পুন বন যাইতে শ্রদ্ধ। হইল তুমার । 

ই বলিয়া নিদ্রা গেল! রাম মহাশয় । 
রজনীত বেড়ায় নগরে সহচর । 

* রজনীত প্রসঙ্গ শুনিল। 
শ্রীরামকে চরে কহে নিভৃত কাহিনী । 
সত্য কর চর মোরে অসত্য পরিহরি। 
মোর ্কুন দোষ গুণ বোলে লোকজন । 
সীতার কহেস্ত লোক কুন গুণদৌষ। 
স্বরূপ বচন কহ প্রজার পালন । 
রাষের বচনে এক চরে কহে কথা । 


১ সী 


জনক লইএঞ। আইল সুমিত্র! নন্দনে ॥ 
বশিষ্ঠ মুনিএ তব যজ্ঞ আরস্তিল ॥ 
সবান্ধবে বৈসে রাম উপরে চক্রাতপে ॥ 
বহুধনে রাম সে মুনিক তুষ্ট ফৈল ॥ 
দুহিতা জানকী রাম জামাতা! মহাঁশয় ॥ 
বিশ্বামিত্র সঙ্গে রাজ।তপোবনে চলিল ॥ 
পাইল শ্বশুর দেশ রাম মহামতি ॥ 
সীতার সহিত রাম গেল! নিজ পুরী ॥ 
বসিয়াছে সীতাদেবী রামের গোচরে ॥ 
কুন দ্রব্য থাকে নিতে তোর প্রতি আশ ॥ 
ত্রিভূবনের দ্রব্য আছে আমার সে ঘর ॥ 
সবে এক বস্ত গ্রতি আছে অভিলাষ ॥ 
মুনিপত্বী দেখে গিঞা আশ্রম স্থরুচির ॥ 
এতকালে বনবাসে সম্তভোষ না হৈল ॥ 
হউক যাইহ কালি ভাগীরথী পাঁর ॥ . 
বাহির হইল রাম প্রভাত সময় ॥ 
প্রভাতে কহেত্ত * * শ্রী * *॥ 
সকল রহস্ত আসি রামকে কহিল ॥ 

পুন জিজ্ঞাসিল সে শ্রী* * *॥ 
দোষ গুণ কিবা বোলে অযোধ্যা নগরী ॥ 
কোন দোষ * * * বোলে ভ্রাতৃগণ ॥ 
মোর কুন গুণতে প্রজার পরিতোষ ॥ 


রঙ ঙ স্‌ গং | 


তাহার বচনে রামের নাহিকে অন্তথা ॥ 


টি রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিক। । ১৪৩ 
সব্ধ প্রজানাথ গোসাঞ্ী বলে মহাবল। তুম! সম ক্লেহে! নহে পৃথিবী ভিতর ॥ 

* সর্ধগুণে তুমাক প্রশংসে সর্বলোক 1 এক বোল শুনি আজি পাইন বড় শোক ॥ 
এক সে রজক নারী কলহ করিঞা। বাপের ঘরতে গেল স্বামীক এটিয় ॥ 
চারি দিন ছিল বাপের ঘরে গিঞা। *স্থচরিতে ছিল বাপ মাঅ আনন্দিঞটা ॥ 
আর দিন তার বাপ সংহতি করিএগা। বন্ধু সঙ্গে তার ঘরে কন্ঠা দিল নিঞা ॥ 

, তবে তাঁগ দেখিঞ। রুষিল তার পতি। চারি দিন নাহি তুর আমার সংহতি 
নারী হৈঞ। পর ঘরে থাকে এক রাতি। পুরুষে কি করিতে পারে তাহার শকতি ॥ 
তুমাক বঞ্জিল আমি যাহ লাঁপ স্থানে । রাম রাজ! হেন আমি না চিত্তিহ মনে ॥৮ 

স্থানান্তরে _ টি 
“নয়ন অগোচর যদি হইল লক্ষমণ। মর্ছিতা হৈএগ সীত। পড়িলঃ তখন ॥ 
বনে পৃশু পক্ষী সব টাকে অতুলিত। সে সব শুনিয়া সীতা পাইলে সম্বিত ॥ 
চেতন পাইয়া নীতা কানে উচ্চস্বরে । হরিণী কাতর যেন ফুটি বিদ্ধপরে ॥ 
সীতার ক্রন্দন শুনি বনে পশুগণ। ছাড়িয়া আহার পানী চাহে ঘন ঘন ॥ 


“মহাঁশোকে কান্দে দেবী ছাঁড়ি দীর্ঘ নাদে। সঙ্গ ভঙ্গ মুগ যেনসঙ্গ নাহিবান্ধে॥ 


চমকিত নয়ন দেখি চাহে স্থানে স্থান। 

কুশের কণ্টক তার ফুটিল চরণে। 

ক্ষণে হাঁটে ক্ষণে কান্দে বনে একাকিনী। 
গানাত্তরে _ 

“রথে আরোহণ করি স্থমিত্রা কুমার। 


বন পণ্ড পক্ষী দেখি ভয়ে কম্পূমান ॥ 
আকুল হইঞ। সব দেখে দেবগণে ॥ 
যোড় হারাইঞা। যেন কাতর হরিণী ॥ 


রহ রহ করি দিল ধনুর টক্কার ॥ 


অকালে জলদ যেন করিল গর্জন । ধনুর টক্কার ভয় পাইল ত্রিভুবন ॥ 
কুদ্ধ হৈএা। আইল বীর রণ করিবার ।  হাসএ কুমার লব ভয় নাহি তার ॥ 
, একবারে যোঁড়ে বীর একাদশ বাঁণে।  চাঁরি বাঁণে চারি ঘোঁড়া কাঁটিল তাঁমনে ॥ 
আর বাণে কাঁটিল হাঁতের ধনুব্বাণ। চারি বাঁণে রথের চাক! কৈল খান খাঁন ॥% 
স্থানাস্তরে $ 
“যে জন ছূর্ব্বল হয়, সেহি চাঁহে পরিচয়, বলবস্ত করএ সংগ্রাম । 
বীর পথ এড় যবে, পরিচয় করি তবে, তত্ব কথ শুন কহি রাম ॥ 
আমি ছুই কুশ লব, * সীতার উদর সম্ভব, মুনিগণ জন মেলি বসি। 
ধন্ুরবি্ঠা৷ বেদ মন্ত্র জানিল সকল তন্ত্র, গুরু মোর বাঙ্গীক মাখধি ॥ 
রামায়ণ বেদ পাঠ, যে ধুনির চিন তাক, আমা ছুই ভাইরে পঢ়াইল। 
সেই মহাপুণ্য অতি, মহামুনি সন্নিহতি, আমি ছুই সতত পাইল ॥৮ 


উদ্ধত অংশের কেবল বর্ণাগুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছি। 


গ্রন্থের কোন কোন পত্রের 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২ সংখ্যা! 


স্থানে স্বাঁনে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, তজ্জন্ত পড়িতে পানা যায় না। পরবে কোন 
স্থানের অর্থকোধ হয় না। রচনা স্থানে স্থানে মনোহর । 


শ্ীরজনীকাস্ত চক্রবর্তী । 


' গৌড়ীধিপ মদনপালের তাত্্শাদন। 


পালবংণীয় রাজগণের প্রদত্ত এপর্যন্ত ৫ খানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই 
কয়খানির উপর নির্ভর করিয়া রাজা রাজেন্্লাল, প্রত্বতত্বপিদ্‌ কনিংহাম ও কিল্হোর্ণ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ পালবংশীয়গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে কি 
অনির্দিষ্-কালজ্ঞাপক সেই কয়খানি তাত্রশাঁসন হইতে তাহার! কেহই "জ্সাশান্থরূপ ইতিহাস 
সংগ্রহে স্থবিধা করিতে পারেন নাই। তবে এইমাত্র বলিতে হইবে যে পূর্বে 'প্ালরাজগণের 
বংশাবলী সম্বন্ধে যে সকল অমূলক প্রবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা! ভঞ্জন করিতে প্র সকণ' 
সাময়িক লিপি অনেকটা সাহীষ্য করিয়াছে, কিন্তু পালরাজগণের প্রকৃত ইতিহাসের স্ুশৃঙ্খলা 
স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। আজ আনন্দের সহিত যে তান্রশাসন খানির পরিচয় দিতেছি, 
তিমিরাকৃত পাঁলরাঁজগণের ইতিহাসে এই নবাবিষ্কত তাত্রশাসনখানি অনেকট। সত্যালোক 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই আজ আমরা এই অত্যাবশ্তক তাত্রশীসনখানির 
সমস্ত পাঠোদ্ধার করিয়া-ইতিহাসপ্রিয় সুহ্থদর্ণের নিকট উপস্থিত করিতেছি । বেশী দিনের 
কথা নয়, দিনাজপুরের ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত নন্দরুষ্ণ বন্থ মহাশয় দিনাজপুর হইতে ছুইখানি 
খোদ্দিত তাঅফলক সংগ্রহ করিয়! সাহিত্য-পরিষ কাধ্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন। এতম্মধ্যে 
একখানি মহীপালদেবের প্রদত্ত ও অপর খানি আমাদের আলোচ্য ষদনপালদেবের 
তাম্্রশাসন |! মহীপালের তাম্রশাসন ছাড়িয়া এখন কেবল আমরা মদনপাঁলদেকের তাত্রশাসন 
সম্বদ্ধেই আলোচনা করিব । 

কিরূপে এই তামশীসন খানি সাহিত্যান্গরাগী বস্ক মহাশয়ের হস্তগত হুইল, এখনও তাহার 
সকল সংবাদ পাঁওয়! যায় নাই। তিনি শীস্রই লিখিয়া পাঠাইবেন, এরূপ আশ্বীস দিয়াছেন । 
তখন সকলে জীনিতে পারিবেন । 

যতদুর দেখিলাম, এই তা্রশাসন খানির বিষন়্ অধিকাংশই সম্পূর্ণ নূতন ও বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। এখানির পরিচয় এ পর্যাস্ত আর কোথাও লিপিবন্ধ হয় নাই) এই প্রথম প্রকাশিত 
হইল। 


গৌড়াধিপ মনগালের তাত্্রশামন। 
(সন্মুখ ভাগ) 
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৫ম ভাগ ১৪৪ পৃষ্ঠা। 


' শৌড়াধিগ মানগানের তা্ামন। 
(পণ্চাৎ ভাগ? 


| মা ইউ তবাতুত। থাবা 
গীত ৩. নান জানত: ১াশ্লণণা 
রি পয রি ৮৮708/1811 
ঘা কাই ৰ 1 যানাণস্বাসঠ। সু নে হাসু, 1) 
দা ২1সযভি; এতহহাম্ আাগাধাহ হও নী 
31 . টা ঁ মহনযুধযাম য়া 
0১ 3 রি যঃ ৃ 0 ঠায়) উঠা 
015 লহ বাণ টান আব 
ও |য়ফ)৪ ; [ধার 17581 


মহা উযহযাতাত যান )্ 
যু ইযসাজপয়ঃ ৩810) টি রঃ রা মা সি লা 


নীতা? 
ক রি সি হও 


নাত টব? সই 


বির্িন 
খামানাতা হি 


টাসযাইয সই নু 


ৃ ৃ 18২78. জজ বসল 
টন তি 0121081188৩ যযাযাধনরী আজহজই। শুর. 
রাহাত তানি এক মই জায় গাই? 
পাও বহধমাসং এগযনাআহতুন।সুসাসধীজযা হাহা তান সি 
লাম যা ॥হারধাউযানয়কাসম।টাটম 
হি) ঠাহ5ধ লতা হাসা) যা 
বা এল ঘা 5558 
সটান 





ধম ভাগ ১৫ গৃঠা। 


সন ১৩০৫] , গোৌঁড়াধিপ মদনপাঁলের তাত রশীসন | ১৪৫ 


_ এই তাত্রশাসন একখানি ফলকে উৎকীর্ণ। ইহা দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চ এবং ্রস্থে ১৫ ইঞ্চ 
ইহার উত় পৃষ্ঠায় লিপি আছে। 
লাঞ্চন ।___তাঅশাসনের উদ্ধভাগে পালরাজগণের রাজচিন্ব্ঞাপক লাগ্ুন মূল-ফলকের 
সহিত আবদ্ধ রহ্যাছে। মুল ফলক ছাড়াইয়া ইহ ৫ ইঞ্চ-পর্ান্ত বিস্তৃত । * ইহার সন্মুখভাগ 
চারিদিক পাতালতা৷ ও শঙ্খঘণ্টাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ; এই অংশের মধাস্থানে লাঞ্ছন বা রাঁজচিহ। 
উহা একটা গোলাকার চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ ; ইহার মধার্তীগ ক্ষুদ্র তারাচিহ্নরূপ ছুই,সাঁরি সমরেখা 
দ্বারা ছই ভাগ করা৷ হইয়াছে। তাঁহার উর্ধভাগে মধ্যস্থালে ধর্মচক্র, তাহার ছই 
পার্খে চক্রাভিমুখী ছুইটী মৃগমুস্তি” রেখার নিয়ে উচ্চাক্ষরে “শ্রীমদনপালম্” এই শব্দ 
লেখা আছে। 
অক্ষরবিন্যাস ।-__প্রায় আটশত বর্ষ পূর্বে বঙ্গদেশে যেরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, 
এই তাত্রশাসনখাঁনি সেই অক্ষরে লিখিত । ইহার কতকগুলি অক্ষর সৈথিল অক্ষরের সদৃশ 3 ' 
কতকগুলি বর্ণ কুটলাক্ষরের অন্ুব্প।* ডাক্তার বেগুল নেপাল হইতে গৌড়াধিপ গোঁধিন্দ- 
পালদেবের সময়ে লিখিত যে তালপত্রের পুথি বাহির করিয়া প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন, 
আলোচ্য তাত্রশাষনের লিপিবিস্তাস অবিকল অনন্থন্ূপ। ভাক্তার বেগুল এই লিপিকেই 
. প্রাচীনতম বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন» 
অক্ষরবিস্তাঁস সম্বন্ধে ছুই একটী কথ! বলিবার আছে-_ 
অন্তস্থ “ব” ও বর্গীয় “ব” সর্ধত্রই একনপ, কেবল অন্তস্থ “ব” ব্যবহৃত হইঘ়াছে। ইহার 
বহুপূর্ববর্ী মহীপালদেবের তাত্রশীসনে যেরূপ প” আছে, ইহার একস্থানে কেবল সেইরূপ 
প্রাচীন আকারের “ধ দৃষ্ট হইল২। রেফের পর অধিকাংশ স্থানেই ব্যঞ্জনবর্ণ দিক্পে উৎ্- 
কীর্ণ হইয়াছে; কোথাও রে উঠে নাই, কিন্ত এ); সেই সেই স্থানে বাগ্জনেৰ দ্বিত্ব আছে। 
কোথাও “দ” এবং হু” এক রকম উঠিগাছে। অধিকাংশ স্থানেই “ন অক্ষরের স্বতন্ত্র রূপই 
গৃহীত, আবার কোথাও “ন” এবং “ত” এক রকমই খোঁদ। হইয়াছে । “য? এবং পণবর্ণে? 
বড় একটা পার্থক্য নাই। “শর পরিবর্তে কএক স্থানে “লিখিত ইইযাছে। ছয় স্থানে 
অবগ্রহ চিহ্ন দৃষ্ট হইল । 
পাঁলরাজগণের নাম |-__ইতিপূর্ব্ব কিল্হোর্ণ প্রভৃতি প্রত্রতত্ববিদ্গণ পালরাগণের 
যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ধারাবাহিকদপে মোট ১১ জন পাল রাজার নাম 
পাওয়া যায়।৩ কিন্তু আমাদের আলোচ্য তাঅশাসনে ধারাঁবাহিকরূপে ১৭ জন রাঁজার নাম 
পাওয়া যাইতেছে । পর পৃষ্ঠান়্ বংশতাঁপিকা উদ্ধৃত হইল-__ 
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কুমারপাঁল ১৫ মদনপাল ১৭ 


৩য় গোপাল ১৬ 


এই ১৭ জন রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই তাঁঅশাসনে বর্িত হইয়াছে । কিন্তু কে কোন্‌ 
সময়ে কতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা এই তীত্রফলকে বণিত হয় নাই।৯ মদনপালদেবের 
প্টমহিষী চিত্রমতিক! বটেশ্বরস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে মহাভারত পাঠে নিধুক্ত করেন, 
ভারতপাঠের দক্ষিণাস্বর্ূপ গৌড়াধিপ মদনপাল উক্ত ব্রাহ্মণকে বর্তমান তাত্রশাসন দান 
করেন। বর্তমান শীসনের দূতক মহাঁসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব। মদনপালের রাজত্বের ৮ম 
বর্ষে তথাগতসর নামক শিল্লিকর্তৃক এই তাঅ্ফলক উৎকীর্ণ হয়। মুল তাত্রশাসনের যথাদৃষ্ 
পাঠ ও অনুবাদ পরে প্রকাশিত হইল। 


* হর্থ শ্লৌকের অনুবাঁদিত অংশের টীকা! ভ্রষ্টব্য | 
(১ পালরাজগণের কাল-নির্ণয় ও বিস্তৃত ইতিহাস ম্বত্্ প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। 


৫ লঙ্খুথভাগ । ) 
শ্রীমদনপাঁলস্ত | 


সপ ৮ আকতার 


(সম পংক্তি) ও নমে! বৃদ্ধায় ॥ স্বস্তি ॥ 
মৈত্রীং কারুণ্যরত্বপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধাঁনঃ 
সম্যক্সন্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলঃ১-ক্ষালি- 
€২্র পংক্তি) তাজ্ঞানপক্কঃ | 
জিত্ব! যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তীংং 
সশ্রীষান্‌ লোকনাথে৷ জুয়তি দশবলোহন্যশ্চ গোপালদেব* 
€ ৩য় পংক্তি) 8 ॥[১] 
লক্ষষীজন্মনিফেতনং সমকরোদোটি* ক্ষমঃ ্নাভিরং 
পক্ষচ্ছেদভয়াভুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাঁং। 
মর্ধ্যাদাপরিপালনৈকনি- 
(৪র্থ পংক্তি) রতঃ শৌর্যযালয়োহস্মাদ্তূঃ 
“ছুপ্ধান্তোধিবিলাসবাসবসতিঃ জ্রীধর্্মপালো। নৃপঃ ॥[২] 
রামস্তেব গৃহীত সত্যতপসন্তস্তান্ুরূপো গুণেঃ 
€৫€ম পংক্তি) সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্পালনামানুজঃ [01] 
যঃ প্রীমান্‌ নয়বিক্রমৈকবসতিত্রণতুঃ স্থিতঃ শাসনে 
শৃন্ত।ঃ শত্রপতাকিনীভির- 
(৬্ঠ পংক্তি) করোদেকাৎ্পত্রা* দিশঃ ॥[৩] 
তম্মাছুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুমানঃ" 
পুত্র! বব বিজয়ী জয়পালনাম! । 
ধর্ম্িষাং শময়িতা যুধি দেবপালে 
যঃ পু র্ 
* বন্ধনীর মধ্যবন্তা অংশ মুল তা্রশীসনে লুই । 


১ (বিসর্গ হইবে না ।) র 
২ প্রকৃত পাঠ-শাস্তিং। ৩ বোড়়ং। ৪ হস্বাদভূৎ। ৫ গুর্ণেঃ। ৬ দেকাতপত্রা। ৭ পুনানঃ। 


১৪৮, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | | [২য় সংখ্া। 

(৭ম পংক্তি) বর্বজে ভুবনরাজ্যন্থখান্যনৈষীৎ ॥ [৪] 
রীমদ্ধিগ্রহপালস্তৎসূন্ুরজাতশক্ররিব জাঁতঃ । 
শক্রবনিতাপ্রধাধনবিলে(পিবিমলাসিজলধারঃস্* ॥[৫] 

(৮র্দপংক্তি) দিক্পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্‌ গুণান্‌ 
প্রীমন্তং জনয়ান্বভূব তনয়ং নারায়ণং স্থতাভ্ভং” | 
যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ সিরোমণি *-রুচা- 

(৯ম পংক্তি) ্লিষ্টাউ্ব,গীঠোপলং 
স্যায়োপাভমলঞ্চকারচরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্্মীসনং ॥[৬] 
তোয়াশয়ৈর্জলধিমূলগভীরগর্জৈঁ- 
দেবালয়ৈশ্চ১ কুলভুূধর- 

(১ম পংক্তি) ভুল্যকক্ষ্যৈঃ১১ | 
বিখ্যাতকীতি,*রভবভ্তনয়শ্চ তস্য 
স্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ |[৭] 
তম্মাৎ পূর্ববক্ষিতিত্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট১২- 

(১১শ পংক্তি) কুটান্বয়েন্দো 
্তক্গস্তে ভুঙ্গমৌলেছ্হিতরি তনয়ে। ভাগ্যদেব্যাং প্রসৃতঃ । 
প্রীমান্‌ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ত্যা ইতৈ- 


(১২শ পংক্তি) কো১* 
তর্ভাভূন্মৈকরৎনছ্যতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গকায়াঃ ॥[৮] 
তম্মাদ্বভূব সবিতুর্ববস্থকো টিবর্ষী 
কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপাঁল- 


€ ১৬৮ পংক্তি) দেবঃ। 


পিতু১ শ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন 


*. এখানে 'ধ' অক্ষব পূর্বতন পালরাজগণের লিপিতে যেরূপ আছে, সেইরূপ গৃহীত হইয়াছে, কিন্ত 
ইহার সহিত এই তাত্রশ।দনলিখিত আর কোন “ধর সহিত মিল মাই। 


৮ স প্রভৃং। ৯ শিরোমণি । ১০ দেবালয়েশ্চ। ১১ কক্ষৈ2। ১২ কীর্তিঃ। ১৩ রাষ্ট্রটা*। ১৪ ইবৈকে | 
১৫ পিতুঃ।. 


হীন ২৪৫14 গোৌড়াধিপ মদনপালের তাত্শীসন । ১৪৯ 


যেনোদিতেন দলিতো। ভুবনস্ত তাপঃ ॥[৯] 
হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বান্ছদপ্সণ- 
(দ)নধি- 

(১৪শ পংক্তি) কৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং ॥ 
নিহিতচরণপদ্মে! ভূভ্তাং মুর্রি তল্মা- " 
দভবদবনিপালঃ প্রীমহীপাঁলদেবঃ ॥[১০] 
ভজন১৬যো- 

(১৫শ পংক্তি) ষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভূতাং 
বিতন্বন্‌ সর্ধাশাঃ প্রস্থভ+"মুদয়াফ্রেরিব রবিঃ । 
গুণগ্রাম্য। জিপ্ধ প্রকৃতিরনুরাগৈ- 

(১৬শ পংক্তি ) কবসতিঃ 
স্থতো! ধন্যপুণৈ৯* রজনি নয়পালো। নরপতিঃ ॥[১১] 
গীতঃ সঙ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পুজানুরস্তঃ সদা 
সংগ্রামেক১” 

(১৭শ পংক্তি) বলোধিকগ্রহরুতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাঁং। 
চাতুর্ববন্য২-সমীশ্রয়ঃ সিতযশঃ পুরৈর্জগল্পস্তয়ন্‌ 
তস্মাদ্বিগ্রহপালদেবনৃ- 

(১৮শ পংক্ি) পতিঃ পুণ্যৈর্জনানামভূৎ [১২] 
তন্নন্দনশ্চন্দনবারিহারি ২১ কীতিষ্প্রভানন্দিত্বিশ্বগীতঃ । 

শ্ীমান্‌ মহীপাঁল ইতি দ্বিতীয়ে! 

(১৯শ পংক্তি) দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব ॥[১৩] 

| তশ্তাতৃদনুজে। মহেন্দ্রমহিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া- ূ 
নেকঃ সাহসসরখিহগুণনয়ঃ২ 

(২৭শ পংক্তি) শ্রীশুরপালো নৃপঃ । 


১৬ ত্যজন্। ১৭ প্রস্ভ। ১৮ পুপ্যৈঃ। ১৯ সংখ্রামৈক। ২০ চাতুব্য। ২১ (ছেদ হইবে না )। 
২২ কীন্তি। ২৩ গুণময়ঃ| 


১৫৩ সাহিত্য পরিষত-পত্রিকা ৷ [২য় সংখ্যা। 
যঃ স্বচ্ছন্দনিসগ্গ** বিভ্রমভরাৎবিস্তু ত২* সর্ববায়ুধ- 
প্রাগল্ভ্যেন মনঃস্থ বিস্ময়তয়ং সদ্যসৃতা নদ্বিষাঁং ॥[১৪] 

এ 

€২১শ পংক্তি) তস্তাপি সহোদরে। নরপতির্দিব্য গ্রজানির্তর- 
ক্ষোভাহতবিব্রতবাসবরৃতিঃ স্রীরামপালোইভবৎ। 
শাসত্যেব 

1২২শ পংক্ি) চিরং জণন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিশ্য,রৎ 

তেজোভিঃ পরচক্রচেতসি চমত্কারং চকার শ্থিরং | [১৫] 
তন্মাদজায়ত নিজা- 

€২৩শ পংক্তি)- য়তবাহুবীর্ধ্য- 

নিষ্পীতপীবরবিরোধিষশঃপয়োধিঃ । 
নেদস্ি* কীর্তিশ্চ নরেক্দ্রবধুকপোল- * 
কঞ্প,রপত্রষ** মকরীষু 

€(২৪শ পংক্তি) কুমারপালঃ ॥[১৬] 

ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ স্তযুবে গোপালমুববাভুজন্) | 

(২৫শ পংক্তি) ধাত্রীপালনজ্ স্তমাণমহিমাকপু'রপাংশৃর্করৈ- 

দেঁবঃ কীর্তিময়ৈনিজে-বিতন্ুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ |[১৭] 
তদনু মদন- 

(২৬শ পংক্ি) দেবীনন্দনশ্চক্্রগেৌরৈ- 

শ্চরিতভূবনগর্ডঃ পাংশুভিঃ কীর্তিপুরৈঃ | 

ক্ষিতিমববম-তাতস্তস্ত সপ্তাব্ষিদ্রাক্মী” 

মভৃতমদনপা- 


২৪ নিসর্গ । ২৫ ভরান্‌। ২৬ ( এখানে একটা অক্ষর কম আছে। “বিভতন্, পাঠঃহইতে পারে। ) 
২৭ শুতাত। ২৮ নেদিস্ঠ। ২৯ পত্রং। ৩৯ প্রতার্ধি। ৩১ ভূর্জঃ। ৩২ নিক্গে। ৩৩ মনবস। 
৩৪ ক্ষা্ীং। 


ষন ১৩০৫।] গৌঁড়াধিপ যদ্দপালের ঈর'তান্্শাসন | টি &১ ৭: 
নিঃরসাক? লো রামপালাত্মজন্ম॥ ॥[১৮] 
স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্যাদিত.*- 
€২৮শ পংক্তি) শিখরণী-বিভ্রমান্সিরতিশয়ঘনায়ন+করিপট্শ্যাশায়মানবা- 
সরলক্ষমীসমারব্ব-সম্ভত-জলদসমরসন্দেহা- | 
(২৯শ পংক্তি) ছুদিচীনা”*নেকনরপতিপ্রা ্ৃতীকুতা প্রমেয়হয়বদহিনী-খরখুরোৎ- 
খাত-ধুলীধূষরিতদিগন্তরালাত, পরমেশ্বরসেবা 
(৩*শ পংকজ) সমাগতাশেষ-জন্ব,ীপভূপালানন্তপাদবনমদবনেঃ শ্রীরামা- 
বতীনগরপরিসরসমাবামিত শ্রীমজ্জয়্কন্ধাবা- 
(৩১ পথক্ষি) রাু। পরমসৌগ্রতো মহারাজাধিরাজঃ গ্রীরামপালদেব 
_.. পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্রারকো মহারাজাধিরা- 
(৩২শ পংক্তি) জগ ভ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী ॥ শ্রীপোপু,বর্দনভূত্তৌ কোটী- 
বর্ষবিষয়ে হলাবর্তমগ্ুলে কোষ্ঠগিরিসংবিংশাত্যাদাধিকোপেতস 
(০ পক) কৈবছ্যধ্ব সাবদধারদ্ধাকে* বিংশতিকায়াং ভূমৌ । সমূপগতা- 
শেষ রাজপুরুবান্‌ রাজরাজা ন্যক”” রাজপুত্র রাজামাত্য মহাঁসন্ষিবি- 
(৩৪শ গংক্তি) গ্রহিক মহাক্ষপটলিক মহাসামন্ত মহাসেপাঁপতি*" মহাপ্রতীহার 
দৌঃসাধসাধনিক মহাকুমারামাত্য রাজস্থানী- 
(৩৫শ পংকি) য়োপরিক চৌরোদ্ধরণিক দাগ দাগুপাসিক শৌনিক ক্ষেত্রপ 
প্রান্তপাল কোট্টগপাল অঙ্গরক্ষ তদাধুক্তক বিনিযুস্তক ৃ 


€ পশ্চান্তাগ। ) 


(১ম পংক্তি) হস্ত্যস্বোস্্র' নৌবলব্যাপৃতক কিশোরবড়বাগ্োমহিষ্যাজারিকা- 
ধ্যক্ষ ভ্রুতপ্রেষণিক গমাগমিক অতিত্বরমাণ বি- 


৩৫ সম্পাদিত। ৩৬ সেতু । ৩৭ উদীচী) ৩৮ 'সংবিংশ: হইতে এ পর্য্যন্ত অ্পষ্ট, কোন অর্থগ্রহ হই. 
না। ৩৯ রাঁজন্তক। ৪৯ সেনাপতি । 
১ হস্ত্যাশ্ো্র। 





* ১৫২  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকী। [২য় সংখ্যা । 


েয্পংক্তি) '  ষয়পতিগ্রামপতি তরিক শৌক্ষিকগৌল্মিক গৌড় মালব 
__. চোড় খস হূন কুলিক কর্ণাট লাট' চাট ভট্টসেবকাদী- ূ 
(ওয় পংক্তি) ন্‌ অন্যাঁশ্চাকীর্তিতান্। রাজপাদৌজীবিন প্রতিবাসিনো 
ব্রাহ্মণোন্তরান্‌ মহতমে তমকুটুম্বীঃ*পুরোগম-চণ্ডালপর্্যন্তান্‌ য- 
€৪র্থ পঃক্তি) থাহ্মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ বিদিতমস্ত ভবতাং ॥ , 
যখোপরিলিক্ষিতোয়ং' গ্রামঃ ॥ স্বসীমাতৃণপ্ল,তিগোচরপধ্যন্তঃ ॥ 
(৫ম পংক্তি) সতলঃ সোদ্দেশঃ সাত্রমধৃকঃ সজলস্থলঃ সগর্তোশরঃ* সম্সাট* 
বিউ্ুপঃ সদরসাপসারঃ সচৌরোদ্ধরণিকঃ পরিহৃতসর্বব- 
(৬্ঠ পংক্তি) গীন্ঃ অচটভন্টপ্রবেশঃ অকিঞ্চিৎপরগ্রান্াঃ ভাগ-ভোগকর 
হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ রত্বব্রয়রাজসম্তোগবঙ্জিতঃ 
(৭ম পংক্ি) ভূমিচ্ছিদ্রন্তায়েন আচন্দ্রাকক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ 
পুণ্যযশোভির্র্দয়ে কৌৎস সগোত্রায় শাশ্ডি- 
(৮ম পংক্তি) ল্য/সিতদেবলপ্রবরায় পণ্ডিতশ্রীভূষণ স ব্রন্মচারিণে 
সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়িনে চম্পাহিট্রায়ায় 
(৯ম পংক্তি) চম্পাহিট্রাবাস্তব্যায় বৎসম্বামিপ্রপৌত্রায় প্রজাপতিস্বামি- 
পৌত্রায় শৌনকম্ধামিপুত্রায় পণ্ডিত ভ্টপুক্র শ্রীবটেশ্বরশ্বা” 
(১*ম পংক্তি) মিশর্্দণে পট্রমহাদেবী-চিন্ট্রমতিকয়া বেদব্যাসপ্রোক্ত প্রপাঁ- 
ঠিত-মহাভারত-সমুৎসর্চিগত-দক্ষিণাত্বেন ভগব- 
(১১শ পংস্তি) স্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শীসনীকৃত্য প্রদত্োহস্মাভিঃ | 
অতো ভবস্তিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি পমিপতি* 
(১২ পংক্তি) ভিত্মের্দনফলগৌরবাৎ অপহরণে মহান্‌ নরকপাতভয়াচ্চ 
দ্ানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্য পালনীয়ং প্রতিবাসি- 
(১৩শ পংক্ি) ভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈ রাজ্ঞাশ্ববণবিধেয়ী ভূয়ঃ যথাকালং 
সমুদ্দিত-ভাগভোগকরহিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি ॥ 


২ জীবিনঃ। ৩ কুটুম্বী। ৪ লিখিতোইয়ং। ৫ সগর্তোষরঃ | ৬ সসাট। ৭বৃদ্ধয়ে। ৮ স্বামিং। 
৯ অধিপতি। 


ফন ১৩০৫। ] গোৌঁড়াধিপ মদনপালের তাজশীসন। ১০৬ 


(১৪শ পংক্কি) সম্বৎ ৮ চক্দ্রগত্যে১ চৈত্র কর্ম্মাদিনে ৬৫ ভবস্তি চাত্র ধর্দ্দী- 
নুসংসিনঃং প্লোকাঃ & বহুভিববস্থধা দতা রাজভিঃ 


(১৫শ পংক্তি ) সগরাদিভিঃ 
যস্ত যস্ত যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং,॥ 
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্াতি ষশ্চ ভূমিং .প্রযচ্ছতি । 
উভোৌ৷ তৌ পুণ্য- 

(১৬শ পংক্তি) কগ্্মীণৌ নিয়তং স্বগর্গগামিনৌ ॥ 
গামেকাং স্বর্ন” মেকঞ্চ* ভূমেরপ্যর্ধমঙ্থীলং 


হুরুন্‌ নরকমায়াতি । যাবদাহুতি+-সংপ্লবং ॥ 

€ ১৭শ পংক্তি) ন্তীং"-বর্ষসহআণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ 
আ্াক্ষেপ্তাচীনুমন্তী” চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ 
স্বদ্তাং প- 

(১৮শ পংক্তি) রদর্ভাং বা যো হরেত বন্থন্ধরাং 
স ঝিষ্ঠায়াং কৃমিতৃত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ 
আক্ফোটয়ন্তি পিতরো বন্য়ন্তি পিতাম- 

€(১৯শ পংক্তি) হাঃ] 
স্ুমিদোহম্মদ্কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিস্তাতি*ৎ ॥ 
সর্ববানেতান্‌ ভাবিনঃ পাথিবেন্দ্রান্‌ 

. ভূয়োভুয়+১ প্রার্থয়েত্যে- 

€২০শ ভক্তি) সং রামঃ 
সামান্যোয়ং ধর্্মসেতুর্নরাণাং 
কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥ 
ইতি কমলদলান্দুবিন্দুলোলাং 
শ্রিয়মন্ু- 


১ খত্যা । ২ ধর্ঘান্ুসংশিনঃ। ৩ ন্বর্ণ। ৪ সেকম্বা। ৫ (ছেদ হইবে না।) ৬ যাবদাহত-। ৭ যাষ্টি-। 
» নানুমন্তা । ৯ বর্ণয়স্তি। ১০ ভবিষ্যতি। ১১ ভূয়ঃ। ১২ প্রার্থয়ত্যেষ। 
চা 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা |." [২ সংখা। 


6২১শ পংক্তি ) চিন্ত্য মনুস্য,-জীবিতং চ 
সকলমিদমুদাহতঞ্চ বৃদ্ধা 
ন হিঃপুরুষৈঃ-পরকীর্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ 
কৃতসকল- ূ 

(২২ পংজ্ি) নীতিক্ডো বৈর্ষ২-ন্ছূর্-মহোদধিঃ | 
সাদ্দিবিগ্রহিকঃ প্রীমান্‌ ভীমদেবোহত্র দৃতকঃ ॥ 
'রাজ্যে-মদনপালস্ত অষ্টমে 

(২৩শ পংক্তি ) পরিবচ্ছরে*। 
তাক্জসপট্রমিমং শিল্পীতথাগতসরোহখনৎ ॥ 


অনুবাদ । 
বুদ্ধকে নমস্কার । 


শ্রীমান লৌকনাথ দশবল (বুদ্ধ ) এবং অপর শ্রীমান্‌ গোপালদেব জমযুক্ত হউন । ধাহার 
. হৃদয় কারণ্যরত্থে গ্রমুদ্িত ছিল, ধিনি প্রিয়তমা মৈত্রীকে ধারণ করিয়াছিলেন, সম্যক্সক্বোধি- 

যুক্ত-বিগ্ভারূপ-সরোবরের নিরসন জলে যাহার অক্ঞানরূপ*্পঙ্ক বিদুরিত হইয়াছিল, যিনি 
কামরূত আক্রমণ নিবারণ করিয়া চিরশাস্তি লাভ করিয়াছিলেন । ১। 

সেই গোঁপাপদেব হইতে শ্রীধন্মপাঁল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্মীর জন্ম-নিকেতন 
অর্থাৎ সমুদ্র স্বরূপ, কেন না তিনি সমকর,* পক্ষচ্ছেদভয়ে অর্থাৎ সপক্ষধবংসভয়ে উপস্থিত 
ভূভূৎগণের+ একমাত্র আশ্রয়, মর্ধযাদা $ রক্ষা করিবার ভন্ত সর্ঘবদা চেষ্টত। তিনি পৃথিবীকে 
বহন করিতে সমর্থ, ও শৌর্যের আলয়ন্বরূপ ছিলেন এবং ছুপ্ধাস্তোধিবিলীসবাস অর্থাৎ 
বৈকুগ সদৃশ তাহার বসতি ছিল। ২। 

তাঁহার বাক্পাল নামে এক অন্ুুজ ভ্রাতা ছিলেন। এই শ্রীমান্‌ বাক্পাল সত্যব্রতধারী 
রামচন্ত্রের অনু লক্ষণের ন্ায় মহিমা্িত, গুণাবলীতে ভ্রাতার তুল্য, নয়বিক্রমশালী, 
ভ্রাতার আদেশ-পালনে তৎপর । তিনি শত্রসেনাদিগকে সপ্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া পৃথিবীকে 
একাতপত্র! করিয়াছিলেন 1 ৩৭ 





১ মনুষা। ২ ধৈর্ধ্য। ৩ পরিবৎসরে। 

* সমকর অর্থাৎ সমুদ্র পক্ষে মকরের সহিত বর্তমান এবং রাঙ্গপক্ষে ঘিনি অপক্ষপাঁতে করগ্রহণ করেন। 
+ এখানে 'ভূত্বৎ শব্দের একপক্ষে রাজা ও অপর পক্ষে পর্বত অর্থ বুঝা ইতেছে। 

₹. এখানে এধ্যাদা' শবে রাজপক্ষে সন্ত্রম এবং সমুদ্র পক্ষে সীমা বুঝাইতেছে। 


সন ১৩০৫।] গোৌঁড়াধিপ মদনপাঁলের তাগ্রশাসন। ১৫৫ 


তীহা৯ হইতে জম্বশীল জয়পাঁল জম্ম গ্রহণ করেন। প্রীকচরিত্র দ্বার! ধেঁপ জগৎ পবিত্র 
হয়, *তদ্রপ এই জয়পাল-চরিত্রে জগৎ পবিত্রীরূত হইয্নাছিল। ইনি ধর্দেষ্টাদিগকে শাসন 
করিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধে শত্রদিগকে পরাজয় করিয়া দেবপাঁল নামে নিজ ভ্যোষ্ঠ ভ্রাতাকে 
অশেষ ভুবনরাঁজান্থুখ ভোগ করাইয়াছিলেন। ৪। ৯ 

তাহার অঞ্জাতশক্রর স্তায় বিগ্রহপাল নামে একপুন্র জন্মগ্রহণ করেন। । তিনি শক্রবনিতা- 
দিগ্রে প্রসাধন ( অঙগগরাগ ) নির্মল অপরূপ জলধারাদারা ধিলোঁপ করিয়াছিলেন * ৫ । 

€ এই বিগ্রহপালের ) শ্রীমান্‌ ও প্রতৃত্বশালী নারায়ণ নামে তনয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ক্ষিতিপরিপাঁলনের নিমিত্ত দিকৃপাশগণের অংশদ্বারা বিভক্ত গুণ সকল দেহ ধারণ করিয়ী অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় চরিত্রদ্বার! স্তায়ানুসারে প্রাপ্ত ধর্মীসন অলম্কৃত কর্টিযাছিলেন। 
ভূপতিগণের শিরোমণির কান্তিদ্বারা ধাহার পাদপীঠোপল আলিঙ্গিত হইত। ৬ । 

তাহার পুল্র হইয়াছিলেন রাজ শ্রীরাজ্যপাল । ঘিনি সমুদ্রের মূলদেশের স্তায় অতিশয় 
গভীর গর্ভবুক্ত' জলাশয় ও কুলপর্বত্তের ঈমকক্ষ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া 
বিখ্যাত হইয্াছিলেন। ৭। 

সেই পুর্বরাজ হইতে তুঙ্গ ( অত্ুন্নত) অতএব অত্যুপ্নতমস্তক-রাষ্্রকুটবংশের তনয়! 
ভাগ্যদেবী তেজোনিধি পুত্র প্রসব করিপ্াছিলেন, ( এই পুত্রের নাম) শ্রীমান গোপাঁপদেব । 
ইনি বহুকাল ধরিষা পৃথিবীর একমাজ পতি ছিলেন,__পৃথিবীর অঙ্গ যে চাঁরি মহাসমুদ্র উহাও 
নান! উজ্জল রত্রে খচিত ছিল। ৮। 

গ্েমন সূর্য্য হইতে চন্দ্র, সেইরূপ তাহা হইতে বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
পিতার অতিশয় প্রিয়, নির্মল চরিত্র, কলাময় ও কোটি কোটি বশ্গুং-দানকারী। চন্দ্রের 
স্তায় উদ্দিত হইয়া তিনি জগতের তাঁপ বিদলিত করিতেন । ৯। 

তাহা হইতে অবনিপাল শ্রীমহীপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া 
শত্রদিগকে বিনাশপুর্বক নিজ বাহুবলে শক্রদিগের মন্তকদেশে পদার্পণ করিয়া অনধিরুত ও 
বিলুপ্ত বীজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন । ১০ । 

উদয়গিরি হইতে হুর্যোর স্তায় মহীপাঁলদেবের মহুনীয় পুণ্যবলে নয়পাল জন্মগ্রহণ করেন, 
রমণীদিগের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজগণের মস্তকে পদার্পণপুর্বক যিনি আশা” সকল 
বিস্তার করিয়াছিলেন । যিনি বহুগুণশালী, স্গিপ্ধ প্ররুতি ও অন্রাগের আধার । ১১। 

তাহা হইতে লোকদিগের পুণ্যহেতু বিগ্রহপাঁলদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি সঙ্জনদিগের 
একমাত্র লক্ষ্ন্থল ছিলেন। ঈর্ধদা ম্মররিপুর পূজায় অন্থরক্ত,' ধাহার ঝুহবল গলংগ্রামস্থলে 


রি 





(১ বত্তদের নিত্য সম্বদ্ধহেতু এখানে ধর্্মপপল, কিন্ত সোজাসুজি অর্থ করিলে বাক্প।ল। 
(২) বস্থ শব্দের রাঁজপক্ষে ধন ও চন্দ্রপক্ষে কিরণ অর্থ হইবে । 
(৩) আশা শব্দের অর্থ একপন্ষে দিক্‌ ও একপক্ষে কামন।। 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্র্রিকা । [২য় সংখ্যা । 


দর্শিত হইত, অধিক যুদ্ধকারী 'শক্রকুলের ধিনি কাঁনন্বরূপ, চারিবর্ণের আশ্রয়, বাহার 
বযশোরাশিতে দিষ্সগুল ধবলিত হইয়াছিল । ১২। ' ঁ 

চন্্রশেখর শিবের ন্যায় বিগ্রহপাল হইতে শ্রীমান্‌ দ্বিতীয় মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন। বিনি 
মলয়জ-গীতল শুভ্র যশোরাশিদ্বারা 'গৎকে আনন্দিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৩) 

তাহার অনুজ শ্রীশূরপাল, ইনি ইন্ত্রতুল্য মহিমাশালী, প্রতাপস্রীর আধার, অদ্িতীয়, 
সাহনই ধাহ'র সারথি এবং গুণস্বত্ধপ। কিনি স্বাভাবিক বিলাসসমূহ ধারণ করিয়া নিজ অস্ত- 
সমূহের প্রাগল্ভ দ্বারা শক্রুদিগের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করেন নাই কি ?। ৯৪। () 

ইহার সহোদর রাজ প্রীরামপাল, যিনি দিব্য প্রজাদদিগের অতিশয় ক্ষোভে আহত অতএব 
বিব্রতচিত্ত (সবের বৃতি অর্থাৎ বেষ্টনীক্বরূপ। তাহার পিতা জগৎপরিপালনে নিরত 
থাকিলেও যিনি .শৈশবকালেই বিস্ফজ্জমান তেগঃদ্বারা শক্ররাজগণকে স্থায়িভাবে চমত্কৃত 
করিয়াছিলেন | ১৫। 

তাহা. হইতে কুমারপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি.নিজের আযতভবী্া্থারা বলবাঁন্‌ 
শক্রদিগের যশঃসাঁগর পান করিয়াছিলেন এবং তিনি নরেন্দ্রবধূগণের কপোলে কপ্পুরের পত্র ও 
মকরীর চিত্রণ-বিষয়ে বিপুল কীপ্তিলাভ করিয়াছিলেন । ১৬। 

তাহা হইতে নরপতি গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যথিগণের রমণীসমূহের শিরস্থিত 
সিন্দুরলোপক্রমরূপ ক্রীড়া দ্বারা ধাহার হস্ত পাটল হইয়াছিল, পৃথিবীপালন দ্বারা ধাহার 
খ্যাত মহিমারূপ কপুরধুলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং ধিনি শৈশবে সেই স্বীয় কীর্ডিসমূহরূপ 
ধূলিদ্বারা জ্রীড়িত হইয়াছিলেন। ( অর্থাৎ শৈশবকালেই রাজ্যপালন করিয়। অতিশয় য়শস্থী 
হইয়াছিলেন ) ॥ ১৭। 

তাহার পরে মদনদেবীর গর্ভে রামপালের রসে মদনপাল জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনি জ্যোতন্নীধবল কীর্ডিপুরদ্বারা জগৎ পুর্ণ করিয়া সপ্তসাগরষেখলা পৃথিবীকে পালন 
করিয়াছিলেন । ১৮ ) 

যেখানে ভাগীরধীপণে প্রবর্তমান নানাবিধ হি দ্বারা সেতুবন্ধ প্রবর্তিত হওয়ায়, 
শৈলমালা বলির ভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় মেঘবর্ণাশ্রিত হস্তীর আস্তরণে বাঁসরলক্মীকে (িন- 
শোভাঁকে ) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন বর্ধাসময় চিরবিরাজমান বলিয়! সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে 
উত্তরাঁঞ্চলবাসী রাগগণের প্রদত্ত অসংখ্য অশ্বারোহী সেনার অশ্ব সকলের তীব্র খুরাঘাতে 
উৎখাত ধুলিরাশি হ্বারা.গগনমণ্ডল যেন ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরপুজার্থ সমুপস্থিত 
দসেংখ্য জন্বদ্বীপভূপালগণের অনস্ত-পাদভরে পৃথিবী নমিত হইতেছিল, সেই রামাবত্ীনগরের 
নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত বিজয়ী শিবির হইতে, কুশলে অবস্থিত, পরমসৌগত মহারাঁজাধিরাজ 
শ্রীরামপালদেবের পাঁ্দাহুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভ্টারক শ্রীমদনপাঁলদেব-_শ্রীপৌগু, বর্ধন -ভূত্তির 
্বস্তর্গত কোটাবর্ষ-বিধয়ের অধীন হলাবর্তমগ্ুলের মধ্যবর্তী কো্ঠগিরি- স্রামক গ্রাম * * * 
বিংশতি পরিমিত ভূমি ( এখানে ) সমুপাগত রাঁজরাজন্তক,  রাজপুক্র, বাঁজামাত্য, মহাঁসাদ্ধি- 


সন ১০০৫1]. *গোঁড়াধিপ ষদনপালের তাত্শাসন। ১৫৭ 


বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসামস্ত, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহা'র, দৌঃসাধসাধর্নিক, মহাকুমারা- 
মাত্য, রাজস্থানীয়, উপরিক, চৌরোদ্ধরণিক,পদাণ্ডিক, দাগুপাশিক, শৌনিক, ক্ষেত্রপতি, প্রাস্তপাল, 
কো্টপাল, অঙ্গরক্ষক, এবং এই সকল ব্যক্তি কর্তৃক যাহারা নিযুক্ত বা বিনিযুক্ত) হস্তী, অশ্ব, 
উদ্ ও নৌবলে নিধুক্ত, কিশোর অশ্ব-গো-মহিবী-অ্-৪মযাদির অধ্যক্ষ, দ্রুতপ্রেষণিক, 
গমাগমিক, অতিত্বরমাণ, বিষয়পতি, . গ্রামপতি, নৌজীবি,, শৌক্কিক, গৌল্সিক, গৌড়-মালব- 
চোড়ু-খশ-হুণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-হইতে আগত চাট, ভট্ট ও*অপরাপর সেবকাদি * এবং" অনুক্ত 
অপরাপর সকল রাজপুরুষদিগকে, রাজপাদোজীবি প্রজাদিগকে, মহত্তমোত্তম কুটুি-প্রমুখ 
ব্রাঙ্মণাদি চণ্ডাল পধ্যস্ত (সকলকেই ) যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন, জানাইতেছেন ও আদেশ 
. করিতেছেন, আপনারা সকলে বিদিত হউন ! যথা উপরিলিখিত গ্রাম, স্বসীমাস্তগর্ত/ তৃণ, প্লতি 
ও গোচারণভূমি পর্যন্ত; তল, উদ্দেশ, আত্ম, মধৃক, জলস্থল, গর্ভ, উষর, সাট, বিটুপ, দরি, অপসার, 
চৌরোদ্ধরণিক্ষ, ( প্রত্যেকসহ ) সকলপ্রকাঁর উৎ্পীড়নপরিহৃত, চাট (ঠিক ) ও ভট্ট (নিয্- 
মিত সৈন্ত )-প্রবেশের অযোগ্য, অপর, কেহ হস্তক্ষেপ করিতে অনধিকাঁরী, ভাগ ভোগ, কর ও 
হিরণ্যাদি ঝাজস্ব সমেত, রক্ত্রয়রাঁজসস্ভোৌগবজ্ঞিত, “ভূমিছিদ্র”-ন্থায়ান্ুসারে যত দিন চক্্ুনুষ্য 
পৃথিবীতে বিদ্যমান ততদিনের নিষিত্ত এবং মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য ও যশোবিবর্ধনার্থ 
চম্পাহিন্ী গ্রামবাসী বৎসস্বামীর প্রপৌল্র, প্রজাপতিস্বামীর পৌজ্র ও শৌনকস্বামীর পুর সাম- 
বেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়ী, কৌৎসগোত্র শাণ্ডল্য অসিত ও দেবলপ্রবরযুক্ত পণ্ডিত শ্রীভূষণ 
(উপাধিধারী ) বটেশ্বরস্বামিশশ্শীকে পট্টমহিষী চিত্রমতিক কর্তৃক বেদব্যাসপ্রোক্ত মহীভারত- 
পাঞ্জের উদঘাপনের দক্ষিণাস্বরূপ ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের নাম ম্মরণ করিয়! শীসনদ্ধারা (উক্ত গ্রাম 9 
আ'ম। কর্তৃক প্রদত্ত হইল। অতএব আপনার! সকলেই (এই দান ) অন্থুমোদন করিবেন 
এবং ভূমির দানফলপ্রাপ্তির গৌরবে ও অপহরণ করিলে নরকপাতের ভয়ে ভাবী নৃপতিবর্গও 
এই দান অনুমোদন করিবেন। প্রতিবাসী কষকগণও € এই ) রাঁজাদেশ শ্রবণ করিয়া সর্বদা 
পালন করিবে এবং যথাকাঁলে উৎপন্ন ( শস্তাদির ) ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্যাদি রাজস্ব ( এই 
শাসনগৃহীতার ) নিকট উপস্থিত করিবে । সম্বৎ ৮, শুক্লপক্ষে চৈত্র কুম্মদিনে ১৫। 
এ সম্বন্ধে ধর্শশান্ত্রের শ্লোকগুলি এইরূপ আছে-__ 
সগরাদি বহু রাঁজাই ভূমিদান করিয়াছেন। যাহার যাহার যেমন ভূমিদান, তাহার তাহার 
তেমনি ফল। যে ভূমি গ্রহণ করে ও যে ভুমিদান করে, এই উভয় পুণ্যকর্্মাই নিয়ত স্বর্গগাঁসী 
হয়। একটী গোই হউক, একটী ম্বর্ণই হউক বা অর্ধাঙ্থুলিপরিমাণ ভূমিই হউক, হরণ 
করিলে প্রলয়নকাল পথ্যস্ত নরকভোগ হয়। ভূমিদানকারী যাটহাঁজার বর্ষ ্বর্গে অবস্থান করে 
এবং তাহার গ্রহণকারী ও নিবারণকারী ততদিন নরকে বাদ করে। স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই 
হউক যে ভূমি হরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃপুরুষের সহিত পচিয়া থাকে । পিতৃগণ 
আহলাদসহ প্রকাশ করেন ও পিতামহগণ বর্ণনা করেন যে, আমার বংশে ছুমিদানকারী 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই ভূমিদ আমাদের পরিত্রাতা হইবে । 


১৫৮ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ। [২য় সংখ্যা। 


রাম এইরূপে সকল ভাঁবী গার্থিবেন্্রদিগের নিকট ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছেন । নর- 
গণের ইহাই সামান্ত ধর্ম-সেতুন্বরপ এবং ক্রমানুসারে কালে কালে পালনীয় । মানব-জীবন 
পদ্মপত্রে জলবিদ্দুবৎ চঞ্চল এই চিন্তা করিয়া ও এই উদাহরণ বুঝিয়! পুরুষগণ পরকীর্তি বিলোপ 

করিবেন না। , 
যিনি নকল নীতিতে অভিজ্ঞ, ধৈর্য্য ও গাস্তীর্ঘো মহাঁসমুদ্র সদৃশ ( সেই ) সার্িবিগ্রহিক 
্রীমান্‌' ভীমদেব এই শাঁদনে দূতক। মুদনপালের রাজত্বের অষ্টম পরিবৎসরে তথাগতসর 
নামক শিল্পী কর্তৃক এই তাঅপক্ উৎকীর্ণ হইল।* 
| ". জ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্তু। 


* মুল তাত্রশীদনের কোন কোন স্থান ঠিক বুঝিতে না! পারায় অনুবাদের স্থানে স্থানে মূল শব্দের 
অবিকল রক্ষিত হইল। 


শা 


গুম ভাগ ।] 1 ৩য় সংখা। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ॥ 


তরীকা মাধবী।, 


শ পরাস্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্ো আমরা একজনমাত্র স্ত্ী-কবিক়্ কবিতাকুস্থমের সৌরভস্থ্ধমাঁর 
সন্ধান গ্রাপ্ত হইয়াছি, ভিনিই মাধবীদেবী। কবিতাকুন্মের পরিমল বিস্তার মাত্র ইহার 
গৌরব নহে, মাঁধবীর গুণগরিমা পুরুষসমাজেও হুর্নভ ছিল। 
মাধবী নীলাচলনিবািনী। শিখি মাহিতির ছোট ভাই মুরারি মাঁহিতি; মাঁধবী মুরাঁরির 
ছোট ছিলেন। বৈষ্ণবগ্রস্থে ইহাদিগকে ণতিনত্রাতী” বলা হইয়াছে; মাধবীকেও ভ্রাতা 
বলার উদ্দেন্ট এই যে, তিনি পুরুষের সভায় পণ্ডিত ছিলেন ও পুরুষের স্ঠায় পজপতপ” করিতেন? 
শ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভূ নীলুলে উপস্থিত হইলে, অগম্লাথমন্দিযে প্রসিন্ক বাসুদেব সার্বভৌম 
স্তাহাকে প্রাপ্ত হন। চিন্তাসনির গ্রন্থকার রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির গুরু ( শিক্ষারদাীতা ) 
কঠোর নৈয়ায়িক সার্বভৌম, মুখে ঈশ্বর মানিলেও প্রন্কত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন। জ্ঞান- 
গৌরৰে সাহ্বভৌমের স্ভার তখন দ্বিতীক্ব ব্যক্তি কেহ ছিল না; নীলীচলে এই সার্বভৌম 
একজন কৃষ্ণতত্ত বৈষ্ণব হইলেন। কেবল তাহাই নহে, 'নদীয়ার ভচৈতগ্তদেবকে তিনি 
ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইছাঁতে নীলাচলের রাজা প্রতাপরুদ্র হইতে সাম 
স্ত্রীলোক পর্যাস্ত, শ্রীমহাপ্রভূকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত ইইল। কিস্ত'তৈতনাদেক সার্বভৌমের 
মত পরিবর্তন করিয়াই, দক্ষিণদেশ পর্ধাটনে গন করিয়াছিলেন বলিয়া, নীলাচলবাসির আশ! 
শীত্র পূর্ণ হয় নাই। পুর্ণ ছই “বৎসর কাল, দক্ষিণদেশের নানাস্থানে রমগাত্তর গমহা প্র 
নীলাচলে প্রত্য|গত হইলে; বাঞ্জুদেব সার্বাতৌম একে একে নীলাচলবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগকে 
তৎসহ মিলাইঙ়্া দেন। মহাপ্রভু স্ত্রীদর্শন' করিতেন না, মাঁধবীকে নীলাচলের সকলেই 
যদিও জালিত, তথাপি স্ত্রী বলিঙ্। তিনি. মহা প্রভুর সম্মুখে যাইতে পাঁরেন নাই । তবে মাধবী 
: অন্তরালে থাকিয়া! শ্রীচৈতনাঁদেবকে দর্শক করেন। এই দর্শনমাঅই প্রীমহাপ্রতৃকে মাধবীর 


১৬৩ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । [ও সংখ্যা। 


ভগবদবতার বলি ভ্রান হইল; তিনি মহা প্রত্তুর, একজন “ভক্র” হইলেন্‌। মাধবী বলেন 
যে, গৌরাঙ্গ মুক্তি দেখিলেই রুষ্চপ্রেমের উদয় হুয়। যথা তৎকৃত পণ্ভে,__ 
“যে দেখষে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে 1” 

গৌরাঙ্গকে একবার মাত্র দেখিয়াই মাধবী ও যুরারি তাহাকে ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়া স্বীকার 
করেন, কিন্তু জোষ্ঠ শিখি মাহিতির তদ্রুপ ভাব হয় ন্লাই। শেষে কোন বিশেষ ঘটনায় তিনিও 
ভাইদের অনুগমন করেন। সে সকল কথা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবস্তক | 

প্রাচীন কালাবধি নীলাচলে একটা প্রথা প্রচলিত আছে। জগন্নাথদেবের প্রীমন্দিরে 
একজন: পলিখনা'ধিকারী” থাকেন অর্থীৎ একপ্রন লেখক-কর্মচারী শ্রীমন্দিরের দৈনন্দিন 
বিবরণ জিপিবদ্ধ করিয়া! রাখেন । মাধবীর হস্ত।ক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তাহার স্বল্লীক্ষরগ্রগিত 
রচনক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগীরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, 
মাধবীকে তই সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । চৈতন্যচরিতাম্বৃতে এই জন্যই মাধবী 
"প্রভূ লেখ করে” বলিয়া লিখিত আছে। 

যথা চৈতন্যচরিতামূতে অস্ত্যথণ্ডে- 


“শিখি মাহিতির ভগ্মী শ্রীমাধবীদেবী । বৃদ্ধ তপস্থিনী ভেটো পরম! বৈষ্ণবী ॥ 
প্রত লেখা করে, যেই রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ 
স্বরূপ দামোদর, আর রামানন্দ । শিখি মাহিতি, তার তগিনী অন্ধ ॥৮ 


মহাপ্রভু জীবগণকে ষে কৃষ্গপ্রেম বিভরণ কবেন, মোটে সাড়ে তিন জন ব্যক্তিই তাঁহ! 
সম্যক হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করিতে সক্ষম হন । সেই সাড়ে তিনজন-_স্বরূপ দামোন্র, রায়- 
রামানন্দ, শিখিমাহিতি এবং মাধবীদেবী। স্ত্রীলোক বলিষ়াই তীহ্থাকে "অর্ধপাত্র” বলা হই- 
ঝাছে। ইহাতেই বুঝুন-মাধবীর ভক্তিপ্রভাব, ইহাতেই অন্কভব করুন্__মাধবীর জ্ঞান 
কত গভীর) তাহার শন্কি কত দূরগ্রাসারিণী। তাহার বৈষ্ণবতা ও রুষ্ণভক্কি সম্বপ্ধে আর 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, চবিত'যৃতগ্রন্থে একটামার ছত্রে, তাহার যে গুণ ও ভক্তি- 
গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, ভাহাই যথেষ্ট । নীলাচলবাসী ভক্তগণের নামগণনায় কষ্ণচদাস 
বলিয়াছেন, 

“মাধবীদেবী শিখি সাহিতির় ভগিনী । শ্রীয়াধার দাসী মধো যার নাম গণি ॥” 

সে যাহাহোক, এখন মাধবীর কবিত্বের কিঞ্চিত পরিচয় আমরা দিব। বলরাম দাস, 
গোবিন্দ ও বাস্ঘোষ প্রভৃতি খাস বাঙ্লালার অধিবাদী। এই উড়িয়া! রমণীর বিরচিত পদাদদি 
কোনও অংশে তাহাদের রচন! হইতে নিক্কষ্ট নহে । ভাব, ভাষা, লিখনভঙ্গী তদ্রপই সুন্দর ও 
মনোরম ১ কিন্ত মাধবীর রচনায় সর্ধত্র যে সারল্য ও মধুরত| দেখিতে পাওর়! যায়, তাহ! 
অতীব ছুর্লভ। যদিও তাহার রচনায় “ভেল”, “ডালি”, প্উধালি”, “বিলসই+”, “কীপই”ত 
“কহই”,, প্রভৃতি শবের অভাব নাই, তখাপি বলিতে পার! যায়, অন্যান্য কবির ন্যায়, মাধ- 
বীর রচনাত্তে তৎকালপ্রচলিত গ্রাম্য শব অন্পই দৃষ্ট হয়। এস্থলে আমরা অধিক বাক্যব্যক় 


০০০৪৫ স্্রীকবি মাধবী । 7 ১৬১ 


না করিয়া, পাঠক মহাশয়ের জনা মাধবীদেবীর একটা পদ উদ্ধৃত করিলাম। প্রীতৈতন্যদেবের 
প্রথম নীলাচলগমনে!পলক্ষে মাধবী লিখিয়াছে,_ 

“কলহ করিয়া ছলা, আগে পন" চলি গেলা, 
ভেটিবারে নীলাচল রায় * 

যতেক ভকতগণ, হৈয়া সুকরুণ মম, 
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥ * 
নিতাই বিরহ অনলে ভেল অন্ধ । 

আঠারনালান্তে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, 
যায় নিতাই অবধৌতচন্দ্র 1 

সিংহ ছয়ারে গিয়া, মর়মে বেদনা পাইয়া, 

" দড়াইল! নিত্যানন্দ রায় । 

হরেকুষ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্নাসীরে, 
নীলাচলবাসিরে সুধায় ॥ 

জাঙ্মুনদ হেম জিনি, গৌরাঙ্গ বরণ খানি, 
অরুণ বসন শোভে গায়। 

প্রেমভরে গর গর, আখিযুগ ঝর ঝর, 
হরি হরি বোল বলি ধায় ॥ 

ছাড়ি নাগরালী ৰেশ, ভ্রমে পহু দেশে দেশ, 
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ। 

মাধবী দাসীতে কর, অপরূপ গোরা রায়, 
ভষ্ট গৃহে করল প্রবেশ ॥” 

, মাধবীদেবীর গৌরবিষয়ক পদগুলি এ্রতিহাস্ক, সুতরাং সে পক্ষেও ইহার মূল্য খুব 
অধিক । ' পথে কোন ভাব বিশেষের বশীভূত হইয়া, নিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভূর “দত্ত” ভািয়া 
ফেলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কৃত্রিম কলহ ছলে শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাঁধর, 
জগদানন্দ প্রভৃতি পার্ধদ তক্তগণকে পশ্চাৎ করিয়া অগ্ডে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন, তথায় 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা তাহাকে মৃচ্ছিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, আপনার ঘরে লইয়া যাঁন। ইহার 
পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি নানা স্থানে খু'ঁজিতে খু'জিতে শেষে সার্বভৌমগৃহে উপস্থিত হন। 

মাধবী ৰলেন,_- " 

“নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুদ্দ গদাধকে।  . দেখিলেন গৌরচন্্র সার্বাভৌম' ঘরে ॥ 
প্রতপ্ত কাঞ্চন কাস্তি অরুণ বসন। প্রেমে ছল ছল ছুই কমলনয়ন ॥ 

আজানুলস্থিত ভূজ চন্দনে শোভিত । উন্নতনাসিক উদ্ধ তিলকতৃষিত ॥ 

গোগীনাথ সার্বভৌম বাণীনাথ কাশী। গোরাবূপ দেখে যত নীলীচলবাসী ॥ 


১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ [৩য় সংখ্যা? 


( 


দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদ;ধর । মিলিলেন গোরাচাঁন্দের যত অন্ুচর ॥ 
যে দেয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে ।  মাঁধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম দোষে ॥% 


দোললীল! উপলক্ষে শ্রীগৌরাক্ষের কীর্তন বর্ণন করিয়া, মীধবী যে পদগুলি রচনা করেন, 
তন্মধ্যে একটী এই,-- 


“আনন নাচত, সঙ্গেতে ভকত, 
গৌর কিশোররাজ। 

ফাগু উঝ্বালি, করে ফেলাফেলি, 
নীলাচলপুরী মাঝ ॥ 

শুনিয়া নাগরী, প্রেমেতে আগরি, 
ধাইয়৷ চলিল বাটে । 

হেরিয়া গৌরে, পড়িল ফাঁপরে, 
বদন বাহিয়া থাকে ॥ 

ছু বাহু তুলিয়া, বেড়ীয় নাচিয়া” 
ভকতগণের সঙ্গ। 

নীলাচলবাঁসী, মনে অভিলাষী, 
কৌতুকে দেখসে রঙ্গ ॥ 

বাঁজে করতাল, বোলে ভাঁলি ভাল, 

| আর বাজে তাহে খোল। 

মাপবী দাস, মনেতে উল্লাম, 


সদা বলে হরিবোল ॥৮ 
নীলাচল হইতে প্রভু, স্বীয় জননীর সংবাদ লইবার জন্ত, জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবছীপো 
পাঠাইতেন। এই জগদাঁনন্দের মুখে নবদ্বীপ্র দশাশ্রবণে মাধবীর করুণ হৃদয় অত্যন্ত বাথি » 
হয। নিম্নের পদটীতে অনাক্ষরে তিনি নবদ্বীপের কি বিষাদময়ী চিত্র অক্কিত করিয়াছেন,--. 


“নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, 
আইসে জগদানন্দ। 

বহি কথো দুরে, দেখে নদীয়ারে, 
গোকুলপুর্র ছন্দ ॥ 
ভাবয়ে পণ্ডিত রায় । 

পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, 
এই অন্ুমানে চায় ॥ 

রুত। তরু যত, . দেখে শত শত, 


অকালে খসিছে পাতী। 


সন ১৩০৫ ।] 


মাঁধবীরুষ্ঠ, গৌরবিষয়ক পদ উদ্ধৃত, করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি"করিব না। 
কুষ্ণবিষয়ক তাহার দুইটা মাত্র পদ উদ্িত করিব, পাঠক মহাশয় তাহীতে তাহার রচনানৈপুণ্য 


স্ত্রীকবি মাধবী । 


রবির কিরণ, না ছয় স্ক,টন, 
মেঘগণ "দেখে রাতা ॥ 

ডালে বসি পাখী, মুদি ছুটী আখি, 
ফুল জল তেয়াগিয়া। ' 

কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, 
গোরাচান্দ নাম লৈয়া॥ * 

ধেনু যুগে যুখে, দড়াইয়। পথে, 
সকার মুখে নাহি রাঁ। 

মাধবী দাসীর, পপ্ডিত ঠাকুর, 
পড়িলা আছাড়ে গ1 ॥” 


কিরূপ প্রকখশ পাইয়াছে দেখিবেন। যথা 


( প্রথম পদ ) 


“পরশিতে রাই তনু, আপনে ভুলল কানু, 
মূরছি পড়ল ধনী কোর। 
শ্তামক হেরইতে, ধনী ভেল গদ গদ, 
ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥ 
শাম মূরছিত হেরি, চকিতে ললিতা ফেরি, 
রাধামন্ত্র ্রতিমুযধে দেল। 
অঙ্গ মোড়াইয়! কাম, নিরখই রাই তষ্ঠ, 
হেরি সখী চমকিত ভেল ॥ 
চিত্র পুতলী যেন, বেঢ়ল সথীগণ, 
নিরথই শ্ঠামমুখচন্ত্র। 
কি ভেল কি ভেল বলি, ধাঁওল বিশাখা আলী, 
সব জনে লাগল ধন্দ ॥ 
শ্যামর সুন্দর ন্‌ বদন সুধাকর, 
স্বমুখী নেহারই সাধে। 
উপজ্জল উল্লাস, কহই মাধবী দাঁস, 
বিদগ্ধ মাধব রাখে 0, 


১৬৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ওয় সংখা] 


- (দ্বিতীয় পদ) 


“রাধা মাধব বিলসই কুপ্ধক মাঝ । 
তনু তন্ন সরস, পরশ রস পিবই, কমলিনী মধুকররাজ ॥ ঞ ॥ 
সচকিত নাগর, কীপই থর থর, শিথিল করল সব অঙ্গ। 
গদ গদ কহয়ে, রাই ভেল অদরস, কবেহোয়ব তছু সঙ্গ 
সো ধনী চাদবদন কিয় হেরব, শুনব অসিয়গয় বোল । 
ইহ মঞ্ু হৃদয়, তাঁপ কিয়ে মিটব, সোই করব কিয়ে কোল ॥ 
প্রছন কতন্', বিলাপই মাধব, সহচরী দূর হি হাস। 
অপন্ধপ প্রেমে, বিষাদিত মাধব, কহত হি মাধবী দাস ॥৮ 
এখন পাঠক,' বঙ্গভাষার প্রাগীন স্ত্রী-কবি মাধনীদেবীর স্থান, পদকর্তাগণের মধ্যে 
কোথায়? আপনিই তাহা নির্দেশ করুন । 


শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি । 


গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাত্রশোসন। 


গতবারে মদনপাঁলদেবের তাঅশাসন প্রকাঁশ করিয়াছি । সেই প্রবন্ধ মাধ্যে লিখিয়া- 
ছিলাম, মদনপাল ও মহীপাঁলদেবপ্রদত্ত ছুই প্রস্থ তাত্রশাসন সংগ্রহ করিয়া দিনাজপুরের সুযোগ্য 
ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বন্ু মহাশয় পরিষৎকাধ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। আজ যে 
মহীপালদেবের তাত্্শীসনের পরিচয় দিতেছি, এখানি বন্থ্‌-মহাশয়-সংগৃহীত তাম্রশাসনদ্য়ের 
অন্যতর। কিরূপে এই তাত্রশাসনম্থয় পাওয়া যায়, পূর্ববপ্রাবন্ধে লিখিতে পারি নাই। 
সম্প্রতি মাননীয় বন্ধ মহাশয়, আমাদিগকে এইকপে প্রাপ্তিসংবাদ দিয়াছেন, 

গত ১২৮২ সালে দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলী গ্রামে কোন উদ্যান মধ্যে পুক্করিণী-খনন- 
কালে একখ'নি বৃহৎ তাঁঅশাসন পাওয়া যায় । শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
তাত্রশীসনখানি সংগ্রহ করেন এবং এতদিন তাহারই নিকট ছিল। গত বারের পত্রিকায়, 
এই তাত্রশাসনখানির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। | 

অপর (বর্তমান আলোচ্য ) তাত্রশীসনখাঁনি বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । নবাবাজারের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয়ের নিকট এতদিন ছিল। 

নন্দরৃষ্ণবাবু দিনাজপুরে অবস্থানকালে উক্ত তাম্রশাসনদ্বয়ের সন্ধান পাইয়! সংগ্রহ করেন 
এবং যথাষথ পাঠ ও অম্ুবাদসহ প্রকাশ করিবার জন্য পরিষতকাধ্যালযে পাঠাইয়া৷ দেন। 
তাহার অভিপ্রাক্াহুসারে ইতিপূর্বে একখানির পাঠ ও অন্গবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এখন 
অপর খানির বিবরণ যথাযথ প্রকাশ করিলাম । 


পন ১৩০৫।]  গোৌঁড়ীধিপ মহীপালদেবের তাগ্্রশাঁসন। ১৬৫ 


 মদনপালদেবের তাত্রশাসনোক্ত বিবরণ যেমন সম্পূর্ণ নৃততন১, এবং পূর্বে” কোথাও প্রকা- 

শিত হয় নাই, আমাদের আলোচ্য এই” মহীপালদেবের তাম্্রশাসনের বিষয় সেরূপ নুতন 
নহে। ছয় বর্ষ হইল, অধ্যাপক কিল্হোর্ণ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় ইহার পাঠ 
প্রকাশ করিম়্াছেন। তীহার প্রবন্ধ হইতে জানা যায়” ১৮৮৬ খুষ্টান্বে দিনাজপুরের স্কুল- 
সমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর শ্রীগিব্রিধারী বস্থ মহাশয়, বর্তমুন তাত্রশানন হইতে কতকগুলি ছাপ 
তুলিধা এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দেন। ,রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র সেই,ছাপ' দেখিয়া, 
ইহার এতিহাপসিক গুরুত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাহার চক্ষুর দোষে,” ইহার পাঠোদ্ধার 
করিতে, সমর্থ হন নাই। 'তৎসরে ডাক্তীর হোর্ন্লি সেই ছাঁপগুলি কিল্হোর্ণ' সাহেবের 
নিকট পাঠাইরা দেন। তিনি সেই ছাপগুলি দেখিয়া পাঠোদ্ধার করেন ।২ 

তিনি যে পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই ঠিক হইয়াছে । তবে যেখানে 
যেখানে তাল ছাপা উঠে নাই, সেই সেই স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে একটু গোল হইয়াছে। 
সেই জন্যই মূল তাত্রশাসনদৃষ্টে একটা যখাধথ পাঠ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হৃইয়াছি। পাঠ 
প্রকাশ করিবার পৃর্ধে তা্রশীসন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার আছে। 

তাআ্ফলকখানি দৈর্ঘ্যে ১ফুট ও প্রস্থ ১ ফুট ২ই ইঞ্জ। মদনপাঁলের ভাআ্ফলকের ন্যায় 
শাসনপত্রের শিরোভাগে একটী অলঙ্কৃত ধশ্মচক্র 'সংলগ্র আছে। মদনপালের তাত্রফলকে 
ধর্মচক্রটী যেমন স্বতন্ত্র ভাবে আবদ্ধ, বর্তমান ফলকে সেরূপ নহে; ইহার ধর্মচক্রখানি 
৬ পঙ্ক্তি লিপির ঠিক মধ্যস্থলে বন্ধ করা আছে। প্রতিলিপির অক্ষরবিহ্তাস দেখিলেই 
সকলে বুঝিতে পারিবেন । 

ইহার অক্ষরগুলি দেখিলেই মদনপাঁলের তাত্রশাসনের লিপি অপেক্ষা প্রংচীন বলিয়া বোধ 
হয়। ইহার গ, জ, ন, ম, ক্ষ প্রভৃতি দেখিলেই আধুনিক বঙ্গাক্ষর বলিয়! মনে হয়। আবার 
ছুই তিন শতবর্ষ পূর্বে মল্লভূম অঞ্চলে যে লিপি প্রচলিত ছিল, ইহার ক, স, শ, র ও ল 
দেখিলেই, দেই লিপি মনে পড়ে । অপর, লিপিগুলি এসিয়াটিক সোদাইটার পত্রিকায় 
প্রকাশিত, ধর্মপালদেবের লিপির সম্বশ ১৬ কিন্তু তত প্রাচীন নহে । 

কোন্‌ সময়ে এই তাত্রশীসন লিখিত হয়, তাহ জানিবার উপায় নাই । যে অংশে মহীপাল- 
দেবের সংবতজ্ঞাপক অঙ্ক ছিল, সেই অংশ কে তুলিয়া ফেলিয়াছে। তবে সারনাথের শিলা- 
লিপি হইতে জানা যায়, মহীপানদেৰ ১০৮৩ স্তে (অথাৎ ১০২৬ খুষ্টাকে ) রার্জত্ব করি- 
তেন।* এরপস্থলে তাহার কিছু পুর্ববে বা পরে এই তাত্রশাসনখানি উতৎককীর্ণ হইয়৷ থাকিবে । 





' (0১ এই তাঅশীসনখামি সংশ্রহ করিয়। নন্দহৃষ্* বাধু এতিহাসিক গাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। » 
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১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | ত্য সংখা। 


বিলাসপুর নাক জয়স্বদ্ধাবার হইতে, বিষুবসংক্রাস্তিকে গঙ্গাঙ্গান করিয়! পরমসৌগত পরম- 
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব ভ্টপুর হৃবীকেশের পৌন্র, মধুস্দনের পুক্র, পবাশর 
গোত্র (শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশরপ্রবরভূক্ত) যজুর্কেদাস্তর্গত বাজসনেয়-শাখাঁধ্যায়ী চাবটীগ্রাম- 
বাসী ভটপুভ্র কষ্ণদিতাশর্মীকে "বর্তমান তাত্রশাসন দান করেন । এই তামরশাসন দ্বারা 
পুগুবদ্ধনভূক্তির কোটীবর্ষ বিষয়ের অধীন গোকলিকা-মগুলের অন্তর্গত কুরটপল্লিকা গ্রাম 
€( চুটপল্িকা গ্রাম বাদে ) প্রদত্ত হর । মদনপালদেবের তাত্্রশীপনে শাসনগৃহীতাকে যে থে 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান শাসনেও কৃষ্ণাদিত্যশর্শা সেই সেই অধিকার পাইয়াছেন। 

মহীপালদেবের তাশম্রশীঘনে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থান কোথায়? 
এ সম্বন্ধে জধ্যাপক কিলহোর্ণ সাহেব কোন কথা লেখেন নাই । আমর! বহু অন্ুসন্ধীন 
করিয়া কএকটা স্থানের বর্তমান অবস্থান এইরূপ বাহির করিয়াছি ১-- 

১। কোটীবর্ষবিষয়- এই স্থান এখন “দেওকোট পরগণা” নামে খ্যাত। পাঁলরাজগণের 
সময়ে এই পরর্গণা আরও অনেকট! বড় ছিল। 

২। গোকলিকা-_বর্তমান নাম “গোঁঅলা” । এখন নিতপুর ডাকঘর হইতে সা-ড় তিন 
ক্রোশ উত্তর-পূর্নে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৫” ৬৩০“ উঠ ও দ্রাঘি” ৮৮ ৩৪২০”পু। পুরে যে 
গোঁকলিকাম গুল ছিল, ইহা তাহারই কিয়দংশমাত্র বোধ হয় । 

৩। কুরট বা কুরুণ্টপল্লী-বর্তমান নাম “কুরগ্, উপরোক্ত “গোঅলা" গমের 
কিঞ্চিদধিক ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । 

৪। চুটপল্লী (চুড়াপাঁড়া )--এখন চুহাঁড়া, নামে আখ্াত। উক্ত কুরগুগ্রান্র 
কিঞ্চিদরধিক অদ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । 

গত বারের মদনপাঁলদেবের তাত্রশাসনে যে রামাবতীপুরের উল্লেখ আছে, তাহা বর্তমান 
রামপুর বলিয়া অগ্মিত হয় । এই রামপুর অেক্ষাণ ২৭৩৩+৩০উ৫ ও ড্রাথি” ৮৮৩৫৪৫পু$) 
মহীপালদীঘী হইতে কিছু কম ২ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব ও ধন্্পুরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । 

মহীপালদেবের তীত্রশাসংনর এীতিহ্থাসিক অংশ সমস্তই প্রায় মদনপালদেবের তাঅশাসনে 
বধিত হইয়াছে । কেবল তাহাতে ৯ম ও ১১শ এই ছুইটা মাত্র শ্লোকনাই। সেছুইটা 
শ্লোক ও তাহার অন্বাদ এই-_ 

"্যং স্বামিনং রাজগুণৈরনুনমাসেবতে চারুতরানুরত্ক] | 
উৎসাহমন্্প্রভূশক্তিলঙ্গমীত পৃথ্বীং সপত্বীমিব শীলয়ন্তী ॥ ৯ ॥ 
দেশে প্রাচি প্রচরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রাস্বা তদন্ু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু। 
কৃত্বা সান্তৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরত্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্‌ যন্ত সেনাগজেন্দরাঃ ॥”১১ 
অেঙ্গুবাঁদ_-উৎসাঁহশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তিসম্পন্নী লক্ষ্মী পৃথিবীকে সপত্বীর স্তায় শীল- 
সম্পন্না করাইয় রাঁজগুণবিভূষিত যে স্বামীকে মনোহর গুণে অন্ুরা'গিণী হইয়া সেবা করেন ।৯ 
শুভরতুল্য ধাঁহার সেনাগজেন্্র সকল প্রচুর জলযুক্ত পুর্ধদিকে ইচ্ছা্সারে জলপান করিয়। 


সন ১৩০৫] ,. গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাত্শাঁসন। ১৬৭ 


তৎপন্রে মলয়পর্ধতের উপত্যকাভূমিতে চন্দনতর'তলে মুদ্মন্দগতিতে ভ্রমণ করিয়া ঘনীভূত 
শীকরদারা বৃক্ষসমূহে জড়ব্ববিধান করিধা হিমালযের কটকদেশ শাঁশ্রম করিয়াছিল 1৯১") 

উপরোক্ত দুইটী শ্লোক, শাসনগৃহীতাঁর পরিচষ, জয়স্কন্ধাবাঁর ও শাঁসনগ্রামের বিবরণ ছাড়া 
আর সকল অংশই প্রা মদনপালদেবেব তাম্রশাসনে খোদিশ্ত আছে। এই.কারণে অনাবশ্তক 
বোধে সমস্ত অন্থবাদ দেওয়া হইল না, কেবল মথামথ পাঠ উদ্ধত করিলাম । 


( সন্মুখভাগ |) 


শ্রীমহীপাঁলদেবস্ত । 


সপ ওঁ স্বস্তি । মৈত্রীং কা রুণ্যরত্বপ্রমূদি- 

খর তহৃদয়? প্রেয়সীং সন্দ- ধানঃ সম্যকান্োধিবি- 

৩য় দ্যাশপরিদমলজলক্ষা- লিতাজ্ঞানপক্কঃ ৷ জি- 

ওর্থ ত্বা যঃ কামকারিগ্র ভবমভিবং শাশ্বতী- 

৫ম স্প্রাপ শান্তিং স ভীম নোকনাথো” জয়তি দ- 
৬্ট শবলোহন্যশ্চ গোপা- লদেবঃ॥ [১] লক্ষনীজন্মনি- 


মম * কেতনং সমকরো বো ক্ষমঃ ন্নীভরং 
পক্ষচ্ছেদভয়াছুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাম্‌। 


মর্যাদাপরিপা- 

৮ম ১ .. লনৈকনিরতঃ শৌর্যালয়োহম্মাদভু- 
'দ্ুগ্ধান্তোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্ীধর্্মপালো নৃপঃ ॥ [২] 
রামস্তেব 

ন্ম গৃহীতসত্যতপসস্তস্তানুূপো গুপৈঃ 
সৌমিজেেরুদপাদি তুল্যমহিম! বাক্পাঁলনামানুজঃ। 
যঃ শ্রীমান- 

৯ম, যবিক্রমৈকবসতিত্রাতুঃ স্থিতঃ শীসনে 


[৩] 


শৃন্যাঃ শক্রপতাকিনীভিরকরোদেকাতপজ্রা দিশঃ । 


(১) দরিদ' হইবে । (২) আম ।জোকনাণো। 
২২ 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 1 [ও সংখা। 
তন্মা- | | 

»শ..  ছুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুনানঃ পুত্রো বভৃব বিজয়ী জয়পাঁলনাম]। 
ধর্মদ্িষাং শময়িতা। যুধি দেবপালে যঃ 


১২শ পুর্ববজে ভূবনরাজ্যন্তখান্যনৈষীৎ ॥ [৪] 
ঃ মাসথগহপালসঠসন্রজাতখক্ররিব জাতঃ। 
. শক্রবনিতা প্রসাধ- 

শে ১, নবিলোৌপিবিমলাসিজলধারঃ ॥ [৫] 
দিক্পালৈঃ ক্ষিতিপাঁলনাঁয় দধতং দেহে বিভক্তান্‌ গুণান্‌ 

ই,» য়াম্বভৃব তনয়ং নারায়ণং সপ্রভম্‌। 
যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাল্লিফ্টাজ্ঘি,গীঠোৌপলং 
হ্যায়ো- 

১৫শ পাঁভভমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধন্মীননয্‌ ॥ [৬] 
তোয়াশ যৈর্লধিমূলগভীরগর্ 

: দেবালয়ৈশ্চ 

১৬শ কুলভুধরতুল্যকক্ষৈ ৷ | 
বিখ্যাতকীন্তিরতবভনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপালইতি মধ্যমলোকপালঃ ॥ 
তস্মা- 


১৭ ₹পূর্ববক্ষিতিত্রান্নিধিরিধ মহসাং রাষ্ট্রকুটান্বয়েন্দো- 
স্তঙ্গব্তোতুঙ্গমৌলোর্দ;হিতরি তনয় ভাগ্যদেব্যাং প্র- 


১৮শ সৃতঃ ্‌ 
_. শ্রীমান্গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ত্যা ইবৈকো! 
ভর্তাভুন্নৈকরত্বছ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধু- 
১৯ ' চিত্রাংশুকায়াঃ ॥ [৮] 


যং স্বামিনং রাজগুপৈরনূনমাসেবতে চারুতরানুরক্তা । 
উৎসাহমন্্রপ্রভূশক্তিলক্ষবীঃ ৃীং স- 


(৩) দেঁবাল্য়ৈন্চ। 


সন ১৩০৫।] গৌড়াঁধিপ মহীপাঁলদেবের তাআশাসন। *১৬৯ 


২শ 


২১শ 


২২শ 


২৩শ 


২৪শ 


২৫শ 
২৬শ 
২৭শ 


২ 


: পত্বীমিব শীলয়ন্তী ॥ [৯] 
তস্মাদ্বতভূব সবিতুর্ববস্থকোর্ঈটিব্ষী 


' কালেন?চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেব? | 


নেত্রপ্রিয়ে- 

ণবিমলেন কলাময়েন 
যেনোদিতেন দলিতো ভূবনস্য তাপ? ॥ [১০] 
দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাগীয় তো- 

য়ং 

স্বৈরং ভ্রান্ত তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু [1] 
কৃত! সান্দস্তরুষু জড়ত্মং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ 
প্রালেয়াদ্রে 

ঃ কটকমভজন্‌ যস্ত সেনাগজেক্দ্রাঃ ॥ [১১] 
হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদগ্প1- 
দনধিরুতবিলুপ্তং রাজ্যমা- 

সাদ্য পিত্র্যম্‌। 
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাঁং মুরি তস্মা- 
দভদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেব? ॥ [১২] 
স খ- 
লু ভাঁগীরথপথপ্রবর্তমনৈনানাবিধনৌবাটকসম্পীদিতসেতু- 


- বন্ধনিহিতসৈলসিখর*শ্রেনীবিভ্রমা 


€। নিরতিশয় ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়ম।নবাসরলক্ষমীসমারন্বসম্তত- 
জলদসময়সন্দেহাঁৎ। 

উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতা প্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাত- 
ধুলীধুসরিতদিগত্তরা- 

লা । পরমেশ্বরসেবাসমাযাতাশেষজন্ুদ্বীপভূপালানভ্তপাদাঁত- 
ভরনমদবনেঃ | বিলাঁসপুরসমা- 


(8) 'শৈলশিখব' হইবে। 1 


১৭০ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা 1 [৩ সংখ্যা? 
২৯শ বাঁজিতস্ীমজ্জয়ক্ষন্দাবারাৎ । পরমসৌগতো 
মহারাজাধিরাজস্রীবিগ্রহপালদেবশীদান্ুধ্যাতঃ পর- 
৩শ  মেশ্বরঃ পরমভট্টারকো। মহারাজাধিরাজঃ ড্রীমান্মহী- 
পালদেনঃ কুশলী 1 শ্রীপুণ্ড,বঙ্ধনভুক্তোৌ | কোটীব- 
৩১শ ধবিষয়ে । গোৌঁকলিকামগুলান্তঃপাতিস্বসন্বন্ধীব- 
চ্ছিন্নতলোপেত-চুটপল্লিকা বর্জিজিতকুরটপল্লি- 
৩২শ কাশ্রামে । সমুপগতাশেষরাজপুরুষান্‌। রাজরাজ- 
ব্মুক ৷ রাজপুন্র । রাজামাত্য | মহাসান্ধিবিগ্রহি- 
৩৩শ  ক। মহাক্ষপটলিক | মহামন্ত্রি' । মহাসেনাপতি 1 
মহাপ্রতিহার । দৌঃসাধসাঁধনিক | মহাদগুন- 
৩৪শ  যক। মহাকুমারামাত্য | রাজস্থানীয়োপরিক | 
দাশীপরাধিক | চৌরোদ্ধরণিক | দাণ্ডিক। দাঁগুপা- 
( পশ্চান্ডাগ ) 
১ম সিকএ স্োস্কিক"। গৌ- ল্মিক। ক্ষেত্রপ | প্রা 
২য় স্তপাল। কোট্রপাল। অঙ্গরক্ষ | তদাযু- 
ওয় ক্তবিনিযুক্ত । হ- স্ত্যাস্বোস্ত্রনৌবলব্যা- 
তর্থ পৃতক। কিশোরবড়বা- গোমহ্ষ্যজাবি- 
«ম কাধ্যক্ষ | দুতপ্রেষণি ক। গমাগমিক |? 
ড্ষ্ঠ 


শম 


৮ম 


€৫) মহামন্ত্রী। (৬ গাশিক। নে শৌক্ষিক। 7 


অভিত্বরমাঁণ। বিষয়পতি | গ্রামপতি । তরিক । গৌড় । মালব ! 
খস। ভুণ। কুলিক। কর্ণাট। 

চাট । ভট । সেবকাদীন্‌। অন্যাংশ্চাকীঞ্ডিতান্‌ রাজপাদৌপজীবিনঃ 
প্রতিবাসিনে। ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ | মহত্ত- « 
মোতমকুটুন্িপুরোগমেদান্ধ,চণ্ডালপর্যস্তান্‌। বথার্থং মানয়তি। 
বোধয়তি | সমাদিশতি চ বিদিত- 


সন ১৩০৫।] গোৌঁড়াধিপ মহীপালদেবের তাত্রশাঁসন। *১৭১ 


*ম. মস্ত ভবতাং। যখোঁপরিলিখিতোহয়ং গ্রাম 
স্বসীমাতৃণপ্ল,তিগোচরপর্বস্তসতলঃ । সোদ্দেশঃ সাক্ম- 

১*্ম  ধুকঃ | সজলস্থলঃ | সগর্তোষরঃ । সদশাপরাধঃ | সচৌরো- 
দ্ধরণঃ | পরিহৃতসর্ববগীড়ঃ । অচাট- 

১১শ.. ভটগ্রবেশঃ। অকিঞ্থিদগণাহঃ | সমস্ততভাগ্ুভোগকর- 

". হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ | ভূমিচ্ছিদ্রন্যা- 

১২শ. য়েন। আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালম্‌ । মাতাপিত্রোরাত্মন- 

| শ্চ পুণ্যযসো”ভিবৃদ্ধয়ে ৷ ভগবস্তং বুদ্ধভট্টার- 

১৩শ  কমুদিশ্য | পরাসর”সগোত্রায় । শক্তি, । বশিষ্ঠ । 
পরাসরপ্রবরায় । যষুর্বেবদ"সব্রক্মচারিণে | বাজ- 

১৪শ স্ব শাখাধ্যায়িনে। মীসান্না*সব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিদে | 
হস্তিপদগ্রামবিনিগর্গতায় | চাঁবটিগ্রামবাস্তব্যা- 

১৫শ.. য়। ভট্টপুত্ররিষিকেশ**পৌত্রায় | তটটপুত্রমধুশৃদন১- 
পুত্রায় । ভ্টপুত্রকুষ্ণাদিত্যশর্্মণে বিশুব+*সংক্রা- 

১৬শ তো বিধিবৎ?। গঙ্গায়াং স্াত্বা! শাঁসনীকৃত্য প্রদতো- 

হস্মাভিঃ । অতোভবস্তিঃ সর্ব্বরেবানুমন্তব্য , 

১৭শ মৃ। ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ | ভূমোর্দীনফলগৌরবাৎ। 
অপহরণে চ মহানরকপাতিভয়া । 

১৮ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্‌; প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ। 
আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং 

১৯শ সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়োপনয়ঃ 

কার্ধ ইতি ॥ সন্বংন দিনে । ভবন্তি চাত্র 

২*শ  ধন্মীনুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ॥ 


ঙ 
বন্ুভিব্বস্থধা দত্ত রাজভিস্সগরাদিভিঃ | 
যস্ত যস্ত যদ! ভূমিস্তস্তয তস্থয 
(৮) পুণাযশে। | (৯) পরাশর। (১০) যজুবের্বদ (১১) মীমাংসা । (১২) হৃধীকেশ 1 (১৩)মধুসদন। 


(১৪) বিধুব। (১০) সম্বতের পর যে অঙ্ক ও সাঁস তারিথ ছিল, কে চাচিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। 


১৭২, 


ত্১শ 


২২শ 


২৩শ 


২৪শ 


২৫শ 


ত্৬্শ 


২৭শ 


২৮শ 


স্বাহিত্য-পরিষত-পল্তিক। ৷ [৩য় সংখ্য। 
তদাফলম্‌ ॥ 
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ীতি যশ্চ ভূমিং প্রষচ্ছতি । 
উভৌ তো পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বগ্গগামিনৌ । 
গামেকাং স্বর্নমেকঞ্চ ভূমেরপ্যদ্ধমস্ুলম্‌। 
হরন্নরকমাঁষাতি যাবদাহৃতসংপ্রবষ্‌ ॥ 
ষষ্িংর্ষসহক্রা- 
ণিন্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ 
ত্বাক্ষেপ্তা চান্ুুমস্ত1 চ তান্তযেব নরকে বসে ॥ 
স্বদক্তাম্পরদত্তাং বা যো হরেত 
বস্থন্ধরাম্‌। 
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূ্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে 
সর্ববানেতান্‌ ভাবিনঃ,পাখিবেক্দ্রান্‌ ভুয়োভু- 


য়ঃ প্রর্থিয়ত্যেষ রামঃ 
সামান্যোহয়ং ধর্্মশেতুস্ম€পাণাং কালে কালে পালনীয়ো৷ ভবত্তিঃ ॥| 
ইতি কমলদ- 
লান্বুবিন্ুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্যমনুষ্যজীবিতঞ্চ | 

সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ভ- 

য়ো! বিলোপ্যাঃ ॥ 
শ্রীমহীপালদেবেন দ্বিজশ্রেষ্ঠোপপাদিতে । 
ভট্টশ্রীবামনো মন্ত্রী শীসনে দূতকঃ কৃতঃ ॥ 
পোঁষলীগ্রামনির্যাতবিজয়াদিত্যসুন্ূনা । 
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীমহীধরশিল্পিন! ॥ 





(১৬) ধর্দসেতু । 


চণ্তীদাসের চতুর্দশ পদীবলী*। 


* পিরীতি বলিয়া তিনটা আখর 
শ্ববণে সুনিলাঙ্‌ কথা। 
পিরীতি-কমল হিয়াঁএ ফুটিল 
পরাণপুর্তলি যথা ॥ 
পিরীতি করিল জগতে ভাসিল 
ধোঁবিনী দ্বিজের সনে | 
জগতে জানিল কলঙ্ক ভীসিল 
*কানাকাঁন্িলোক জনে ॥ 
গুগত পিরীতি বাকত আরতি 
বসতি গ্রামের মাঝ । 
ছ্বিজের পাড়াতে বসতি তাহাতে 
কথার হইল লাঁজ ॥ 
*পিরীতি চরচা লোকজনে করে 
কুটম্বে দুই এক বলে । 
সে কথা শুনিয়! দ্বিজগণ বলে 
কলঙ্ক ভাসিল কুলে ॥ 
সকল মেলিয়া একত্র হইয়া 
সন্ধাকালে সভে আসি। 
নকুল সাক্ষাতে সভাই বলিছে 
চণ্ভীদাস কাছে বসি ॥ ১॥ 
বলে দ্বিজগন ক্লুরি নিবেদন 
স্থন স্থুন চণ্তীদাস। 





তোমার লাগিয়া আমর! সকলু 
ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বনাস ॥ 

তোমার পিরীতে আমরণ পতিত 
নকুল ডাকিয়া বলে ৮ 

ঘরে ঘরে সব “কুটম্ব ভোজন 
করিএশ উঠাব কুলে্ে॥ 

পিরীতির পাড়া বেদবিধি ছাড়! 
বিধির ভিতরে নাঞ্ি। 

পিরীতি জাহার বিধি অগোঁচর 
ব্রজপুরে তাঁর ঠাঞ্জি ॥ 

সনি চণ্ডীদাস ছাড়িক়। নিস্বাস 
ভিজিয়! নয়ান জলে । 


ধোবিনী সহিতে আমি যেন তাথে 
উদ্ধার হইব কুলে ॥ 

পিরীতি আলঙ্ পিরীতি কুটশ্ব 
পিরীতি সমুদ্র বিধি। 

পিরীতে উন্মাদ পিরীতি আস্বাদ 
পিরীতে পাইব নিধি ॥ 

পিরীতি আচার পিরীতি ব্ভার 
পিরীতে তোমরা ভাই । 

পিরীতের তরে ছয়ারে ছুয়ারে 
আদর করিতে চাই ॥ ২॥ 


পাস 
ঙ 


* এই চতুর্দশ পদ।বলীর ছুই দফা! পুথি সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইল্সাছে। বিষুণপুর হইতে পাওয়। 
গিয়াছে। এই পদাবলী কর়টাও পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ এই পদাবলী কয়টাভে” চণ্ডীদাসের 
নিজ চরিত্রের কতকট! পরিচয় থাকায় আমর! ঝঁকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। 

(আদর্শ পুথি ছুই খানি বিশ্বকোষ কার্য্যালয় রক্ষিত আছে।) 


১৭৪ ূ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [৩য় সংখা! 


স্থুন হে নকুল ভাই। 
কুটস্ব ভোজন সব তুমি জান 
সে সব তোমার ঠাঞ্ি ॥ 
আমার এ চিত্তে খাইতে স্থুইতে 
কেবল পিরীতি সার। ,. 
গ্গাকরে পিরীতি তাহা মোর মতি 
আপনে কি বল আর ॥ 


তুমি এক্ন্দন বিজ্ঞ মহাজন 
সকলে পুজিত বট। 
ধোঁবিনীমাস্রয় চণ্ডীদাস কহে 


কেল্লে পিরীতি ছোট ॥ ৩ ॥ 

স্থনিয় নকুল কহিতে লাগিল 
স্থন চত্তীদাঁস ভাই |. 

কুটস্বের ছল অতি মহাবল 
সকল সভাতে চাই ॥ 

তোমার বাড়িকে ধরি কেহে! গেল 
সে যদি না খাল্য ঘরে। 

তবে সে বিসম হইল কেমন 
কুটন্বে গঞ্জিয়া মারে ॥ 

জেজন অঞ্চিতি সেজদিবেষ্টিত 
কুটম্ব লোকেতে ভজে । 

তাহার ব্যভার সকলের সার 
সে জনে লোকেতে পুজে ॥ 

তুমি এক জন সকলে উত্তম 
দ্বিজকুলে উপাদান । 

কুটশ্ব সকলে বিজ্ঞ সভে বলে 
বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম ॥ 

'নমি সে তোমার তুমি সে আমার 
ক্রিয়া বেদমার্গে হই। 

এ ধোর সংসারে  বলিৰে আমারে 
আপ*' করিয়া! লই ॥ 


শ্রীগুরচরন জার দঢ় মন 
পিরীতি হইল তায় 
নকুল সঙ্গেতে চণ্তীদাস সাথে 


দুজনে বিচার জায় ॥ ৪ ॥ 


স্থনি চণ্ডীদাস ছাড়িয়! নিস্বাস 
ধীরি ধীরি কিছু বলে। 

পিরীতি সংসার পিরীতি ব্যভার 
পিরীতে কুটম্ব মিলে ॥ 

তুমি ড় লোক জানে তোমা লোক 
আমার পিরীতি কুল। 

তোমার আজ্ঞাতে পাঞ্াছি পিরীতে 
পিরীতি সকল মূল ॥ 

পিরীতি জ্ঞাতি পিরীতি জাতি 
পিরীতি কুটশ্ব হয়। 

পিরীতি স্বভাব পিরীতি বিভব 
পিরীতে এমন বয় ॥ 

তোমার বচন অমৃত সিঞ্চিল 
কাটিতে না পারি আমি। 

তুমি সে আমার সকলের সার 
জা কর তার তুমি ॥ 

স্থুনিয়! নকুল হইল আকুল 
ভিজিয়া নয়ন জলে । 

তোমার চরিত্র জগতে পবিত্র 
উদ্ধারিবে যেন কুলে ॥ 

€ততোমার কাবণে সকল চরণে 
বসন বান্ধিব গলে । 

দুয়ারে ছুয়ারে ফিরি ঘরে ঘরে 
কেবা! তাহে কিছু বলে ॥ 

যে জন বলিব সকল শুনিব 
আমন্ত্রণ আগে করি। 


লন ১৩০৫] 


- ধোধিলী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে 
তোমার গুনেতে মরি ॥ ৫ ॥ 


স্পা 


ঠাকুব নকুল মনেতে বাটিল 
আমন্ত্রন ঘরে ঘরে। 

আপনে আসিয়া বসন বাদ্ধিয়া 
কুটম্থগৃহেতে ফিরে ॥ 

নকলে বসিল বামন্্রন দিল 
বচন উঠাল্য তায়। 

দসজনে বলে ঠাকুব নকুলে 
কি ক]ুজ কবিবে রায় ॥ 

সব দ্বিজগনে একত্র আসনে 
কি*কাজ করিবে ঘবে। 

কিকাজ নাগিয়া  বসনপ্ীদ্ধিয়া 
রত] কাতব কারে ॥ 

তুমি একজন সভার পূজন 
পশজনে তোমা মানে । 

সবলে পূজিত কুুটম্বে বেষ্টিত 
এমন কাতর কেনে ॥ 

সুনিয়া নকুল সকলে বলিল 
তোমরা আমার গোড়া। 

ধোবিনী সহিতে চস্তীদাস তাথে 


জাতিপাতে হুল্য ছাড়া ॥ ৬ ॥ 
জুনিয়া বচন 
স্থনহ নকুল রায়। 
উত্তম করন করে জেইজন 
সেজন ছুখ কি পায় ॥ 
নীচের মনেতে আসক তাহাতে 
জাহার ভুবিল মনণ 
ইহকালে তার পরকালে পার 
করে কোন মহাজন ॥ 


২৩ 


বলে দসজন 


চণ্তীদাসের চ্ুর্দশ-পদাবলী । ্ 


তুমি একজন ঘ.-হ্বা্গন 
সকল করিতে পাব। 

তোমার বুচনে ডুবে কোনজনে 
এতটা করিবে কীব ॥ 

আঁপনার,জে করিবেক গে 
মজাবে আপন! জাট্ি। 

আমি নিজে বলি কুলে জলাঞ্চলী 
জাহার এমন মতি॥ * * 

আমর! নারিব এমন করিতে 
বাভারে দিতে সে পাঁন। 

কহিব উচিত বড় বিগরীভ 
বাভারে সে অপমান ॥ 

পুক্র পরিবার আছএ সংসার 
তাহার! সম্মতি নহে। 

ধোবিনী আবেমে কহে চঙীদাদে 
বড় বিপরীত কহে ॥ ৭॥ 


সপ 


অতি সেকাতরে নিবেদন করে 
নকুল ছ্বিজের মনি । 
তোমরা সকলে উদ্ধারিবে কুলে 
আজ্ঞা দেহ সডে জানি ॥ 
আমি সে অধম অতি নরাধম 
তোমরা সকল সার। ্ 
তোমরা নহিলে 
কোন জনে করে পার ॥ 
দসজন! জারে আপনার করে 
সেজন জগতে ধন্ত।, 
লুমেরু হেলাতে পারএ বাহুতে 
কি করিতে পারে অন্ত ॥ 
আজ্ঞা দেহ মোরে জাই ছ্বিজ ঘরে 
দৃঢ় করি দেহ পাঁন। 


কি গতি হইব , 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | [ ওয় সংখ্যা। 


পান সিরে ধরি জাই ধীরি ধীরি ধন্য পিরীতি আওজন তথি 
সামগ্রী করিতে চান্‌ ৷ সামগ্রী পিরীতি সার । 

নকুল তষ্টিতে দসজন! তাথে জে ধনমাগিবে সেধন পাইবে 
কায় মনে দিল পাঁন।” পিরীতি হঞাছে জার ॥ 

€তোমাতে হইতে পার হল্য জাতে নকুল বলিল কেমন পিরীতি 
তোমার হইল নাম ॥ " ] কিবা সে ধনের ধন। 

তুমি সে ধন্ত তোমা! বিনে অন্ত ধোবিনী আবেসে কহে চণ্তীপাসে 

' হেন কাজ কেবা করে। নকুল পাইল মন ॥ ৯ ॥ 


ধোবিনী সহিতে উদ্ধারিলে জাতে 
দস জনে সব পারে ॥ 


আমি সে নফর হইব দসের নকুল সঙ্গেতে বঝুলতলাতে 
সকল জনের জন। রঃ _... গমন করিল তায়। 
দসজন-বলে ভবে জাব হেলে বিরলে ছুজনে বসি 'একাসনে 
চরনে র্হক মন ॥ এরি ধন মাগিছ রায় ॥ 
এই কথাবলি দিঞা করতালী নকুল বলিছে কিবা ধদ আছে 
প্রনাম করিল তায়। সে বিনে পিরীতি ধনে। 
ধোবিনী আবেসে কহে চতীদাসে জে ধন মাঁগিবে সে ধন পাইবে 
পিরীতে সমান জায় ॥ ৮ ॥ জদি দড়াইৰে মনে ॥ 
নকুল বচন সনিয়া তখন 
কহিছে দ্বিজের রায়। 
ঘিজের তবনে . করিল গমনে, ভজন জজন পিরীতি সাধন 
নকুল আইল তথা। পিরীতি সেবিলে পায় ॥ 
চণ্ডীদাস ঘরে “কিবা কাজ করে ভজিব পিরীতি স্বভীব আরতী 
_জেখানে জে থাকে জেথা ॥ পিরীতি পরান সার। 
সকল ব্রাহ্গন করাব ভোজন পিরীতি করম পিরীতি ধরম 
সকলে দিলেন পান। এ ভবে পিরীতে পার ॥ 
সকলের মূল সামগ্রী করিলে পিরীতি সাধনে আপনার মনে 
আমি হই পরিত্রান ॥ জদি দড়াইতে পারি 
তুমিসেকি'বল ভাঙ্গিয়া সকল ই দেহেতে এই সেদেহেতে সেই 
অন্তর বাহির মনে। পিরীতি কিসোরি গুরি ॥ 
আ'ওজন করি সামগ্রী আবরি সাধক দেহেতে সাধিতে সাধিতে 


তবে সে কুটগ্থে জানে ॥ সাধন পিরীতি নাম। 


১৭৭ 


সন ১৩০৫।] চশ্তীদাসের চতুর্দশ-পদীবর্লী । 

বুলিতে বলিতে হেদে.আচখ্িতে ধোঁবিনী 'জগিছে পিরীতি পিরীতি 
নকুল হইল আন ॥ পিরীতি জপিল জলে । 

নকুল সরীর হইল অস্থির জলেতে পিরীতি স্থলেতে পিরীতি 
হৃদয়ে দেখিলু* ছুই । ..: ধেয়ানে পিরীতি"মিলে ॥ 

নকুল মনেতে দ্র হৈল টিতে পিরীতি দেখিল ঠাকুর নকুল 
মন কথা মনে থুই ॥ *. মনের ভিতরে রাখে। * 

আপন মনেতে উদয় তাহাতে তা দেখি ধোবিনী কহে কিছু বানী 
কেবল সাধন জার । এ কথা কহিব কাঁখে ॥ *. 


ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে 
নারীর জনম সার ॥ ১০ 1 


্পীশীপিপস 


নকুল তখন করে আওজন' 
কুটম্ব ভোজন লাগি। 

নিজ এক মনে " করে আওজনে 
কত দিবানিশি জাগি ॥ 

সামগ্রীকরিল  'সকল হইল 
গুড়িয়া বসাল্য ঘরে। 

নুন উপহার ঘ্বত পন্ক আর 


গুড়িয়! বনান করে ॥ 

জিলেফি মালপা কচোরি আলফা 
পুরি থিরি চিনী কল! । 

সীতা! মিঅ আদি পিরীতি ওষধি 

*“তাহার গাঁথিব মাল! ॥ 

সামঞ্জী পিরীতি উপহার তথি 
সীতামিত্রী নামে মেওআ|। 

ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ীদাসে 
পিরীতি চরন ধেআ ॥ ১৯ ॥ 

ধোবিনী নিকটে ন্নান করি ঘাটে, 
দেখিল নকুল রায়! 

নকুল দেখিঞ| জাকুল হইল 
ধোবিনী উলটি চায় ॥ 


স্ছনি নাকি ভাস পিরীতিএনৈরাস 
কুটশ্ব ভোজনে মন 
ঠাকুর নকুল হয়েছে সকল 
তুমি এক মহাজন ॥ " 
তোমার চরিত্রে . জগত পবিত্র 
তোমার সাধু সে,বাদ। 
তুমি সে সকল জাত্যে পাঁত্যে তোল 
নীচ প্রেমে উনমাদ ॥ 
বর্নাআ্ম ছাড় পিরীতিকে দঢ় 
জাহার পিরীতি হয়। 
এ সব ভাবিএল  জেক্রন করিল 
সে কেন ভারতে রয় ॥ 
এ কথ। বলিক্না ধোঁবিনী চাহিয়া 
গমন করিল ঘরে। 
নয়নের জলে কান্দিয়া বিকল 
মনে বোধ দিতে নারে ॥ 
গৃহেকে জাইঞা পালক পাঁড়িয়া 
সয়ন করিল তায়। 
কান্দিয় মুছিছে . নিশ্বাস স্সাথিছে 
পৃথিবী ভিঙ্গিয়া যাঁয় ॥, 
নকুল আপিয়া ছিঞ্জেরে দোখঞ। 
. ভাঁবিল আপন মনে। 
ধোঁবিনী আবেসে পিরীতির প্পসে 
চতীদাসে কান্দে কেনে ॥ ১২1 


৯৭৮ 


ধোবিনী উঠিয়া কুলীবে আনিয়া 
,বকুলতলাতে বমি। 

পৃথিবী উপরে লেখে ছিজবরে 
পিরীতি বলিয় ফাঁসি ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। (ও সখযা। 


একটু নগরে ঘর পরিচয় আছে। 


দেখা শুনা বড় ভাল কেবাকারে দিছে ॥ 


তুমি সে পুরুষ জাতি চঞ্চল মতি। 
পাসানে নিসান রৈল তোমার পিরীতি ॥ 


বিরলে একলা! বকুলের তল! তোমার পিরীতি লাগি তমু ক্ষোভ আইলাড্‌। 
' ভীঁড়াঞা নিশ্বাস ফেলে) আপনার তঙ্থ দিএা তোমা না পাইলাঙ্‌ ॥ 
। তা দেখি নবুশে হইল আকুল সঘনে নিশ্বাস রাখি ধোঁবিনী ফুকরে। 
ভিজিছে নয়ান জলে ॥ চতীদাস দ্বিজ তবে নিজ দেহ ফিরে ॥ ১৪॥ 
জিজ্ঞাযে নকুল হইঞা৷ আকুল চ্হিত 
ইনি সি কান্দি পত্র দিয়া গেল ্রাহ্মন বসিল 
বেবল নিশ্বাস ভাসে ॥ ই জুনিউহরি 
টি রী রবে তে।মার অন্নেতে বিক্ষিত৫)জগতে 
 ধোবিনী কান্দিয়। বলে।, পুরিদ তায আস! 
তুমি মহাজন গুন ব্রাঙ্গন দিঞা করতালি হরি হরি বলি 
পিরীতির কিবা মূলে ॥ অন্ধ দিলে সর্ব পাতে । 
আমি অতি হীনী পিরীতি অধীন ধোবিনী দেখিছে .ডাগ্ডাইঞ নাচছে 
পিরীতি আমার গু। ভালে দিঞা দুটি হাথে ॥ 
এতিন আখর বায়ে জাহার ব্গ্জন কটোর! সাকমুপ ভর। 
_ লে জনা কলপতরু ॥ ঝাল নাফরাদি আনে। 
পিরীতি ভিল. পিন্ীতি সাধিল ক্পলীনিল ঘণ্টের ব্ঞ্জন সকল 
| পিরীতি একা নে । স্থখে খায় দ্বিজগণে ॥ 
চতীদাঁস সাথে ধোধিনী সহিতে হাঁথে বেতে পাতে ভোজন করিতে 
ও বম্ধন বাখানে দ্বিজে। 
টি তা মদ ধোবিনী তীড়াঞা দ্বিজপানে চাঁঞা 
বিনোদ রায় বন্ধু বিনোদ স্ায়। পিরীত্তি পিরীতি ভজে ॥ 
ভাল হল্য ঘুচাইলে পিরীতের দায় ॥ দ্বিজগণে.ডাকে ব্যপ্রন আনিতে 
ভালই করিলে বন্ধু ভালই করিলে। ধোবিনী তখন ধায়।...১ 
করিএঞা নবী প্রেম পিরীতে ডোর দিলে ॥ 
ভান হল্য খুচাইলে পিরীতের দায়। | (১) ইহার পর নিতান্ত থাকার পাঠস্ধার 


খুটি! লইন! কালী সেকি ধুল্যে জায় . কর! হইল, না। 


চণ্তীদাসের চতুর্দশ-পদাবলী। 


[ ২ 1]. | 
সরূপ রূপেতে এক করিঞ। তাহাতে বাচ়িল আষফ বিলাস 
মিসাল করিএা থুবে। *.. করে কাধিকাঁএ সঙ্গ” 
সেই ষেরতিতে একাস্ত করিলে , সেই রসামৃতে ্গিশিল জাহাতে* 
তবে সে ছীমতী পাবে খ আসক সহিত টানে । 
রসের সরূপ প্রেমের নিঅন্ড় আসব নরূণে আসক মরএ 
তাহাতে বাখিবে রূপ । রতি সুন্ধ হৈলে জীন ॥ 
তাহার "উপরে ছীমতী রাখিআ সন্ূপের রতি . সাপের বসতি 
প্রেমসরোবরতূপ ॥  * * অকৈতব সে কথীএ ? 
তাহাতেত আসক. নাঅক রসিক এ কথ। বুঝিলে পরান সংসয় 
সিঙ্গার আবেসে রবে। সন্ধপ পাঞ্াছ্ছে সাএ ॥ 
রূপে রূপ তিনে একু করি... নিতি অন্থরাগ প্রেম বিআোগ 
আসাদিলে রস পাঁবে ॥ পরান সংসর তাএ। 
স্থানে স্থানে রস বিলাসএ বস সরূপে মিসাতে, জে জন রসিক 
* আসে কিনে সদা রবে। আছ এন তাঁএ ॥ 
নহে কামান্থগা ,বটে রাগানরগ্ী রসিকে জন বুসিকে পত্তন' 
আসক করিলে পাঁবে ॥ রসিকে জনম হঅ। 
রূপের সরূপ ক্কপা অন্থগত তবে সে জামিঅ সরূপের রতি 
রূপ রতি অঙ্গে থুবে। উদন্স কয়ন সঅ.। 
তবে সে জানিঅ চইতরূপার সরূপ ৰলিঞ$ রসের আধার 
সিদ্ধদেহে প্রাপ্তি পাবে ॥ একজনা হুএ সেঅ। 
পরকিআ জত আসক সহিত বুধিতে না' পানি রূপের মাধুরী: 
সরূপে এ রতি থুবে। 
কহে চত্তীদাসে রসের উল্লাসে 
রজকিনী সঙ্গে রবৈ ॥১॥ 


তন 


প্রেমসয়োবরে * জন্মিঞা সে কয়ে 


পপ আপ পপ ০ & 





দিজ গুরু করি ধরে ॥ ২]. 


১৮০ 
সকল ত্যাগ করি .আসকে রবে । 
তবে নে জানিঅ নিউড় পাবে ॥ 
পিতৃগোত্র আদি কিছু না রঅ। 
রসের দেহেতে রূস আশ্রঅ ॥' 
রসের বিলাস নাইকে হবে। * 
কুলট! বিচার গোউনে রবে ॥ ' 
'গোউনে রাখি তাহা আস করিত। 
ফুল সে ফুটি গেল ফল সহিত ॥ 
ফল সে পাঁকিলে কিছু না রবে। 
সভারে দেখা কুলটা হবে ॥ 
কার সনে সেঅ মিসিবে নাহি। 
এই সে কণঙ্ক আসক-দাঈ ॥ 
এই সে আসক করিএ থুবে। 
আসকে মরিলে আঁসক পাবে ॥ 
সুরসিক হঞ1 করিবে কাজ। 
জেন না পড়ে রসেতে বাজ ॥ 
এ সব বুঝিঅ আসকে রবে। 
তবে সে জানিঅ রসিক পাবে ॥ 
এ রস ভাঙগিলে আর না হবে। 
বিরসিক জনে প্রেম ন! থুবে ॥ 
কহে চণ্তীদাসে নিউঢ সাঁর। 
রজকিনী সঙ্গে হইব পার ॥ ৩॥ 






রর জে ॥ 


হিআজ মাঝারে! 
রাগের মানস ,  নিতের যান 
. একত্র করিঞা নিবে। 
পরসি পরসে একত্র করিঞ়। 


রূপে মিদাইঞা খুবে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । 


রূপ রতি তাহে 


তবে সিদ্ধদেহে 





[৩য় সংখ্যা। 


এই সেমাহসে আসক করিএশ 

রর্তি'সে বুঝিঞা নিবে। 
একান্ত করিঞা 
হিঅতে মান্গুস হবে ॥ 


. আমার প্রকৃতি করিঞা রতিতে 


যিসাঞঙ্ধ করিঞ নিবে। 

নহে ক্লামাহ্নগা বুঝিবে ইহাতে 
রাগের মান্ুসে পাবে ॥ 

সয়্পে সর্প আঙগকে আসক 
মরিঞ্া জনম হবে। 

সথীর সঙ্গিনী 
আসক সন্ধূপে পাবে ॥ 

কহে চণ্ডীদাসে . সথুন রজকিনি 

(বলিএ তোয়ারে) তুমি সিখ! জদি দিবে। 

তবেদেপাইব ছীক্ষপ মাধুরী 
মিসাঁল কর্িএ। নিবে ॥ ৪ ॥ 


আপ 
ক 


গলগ-্তি তাঞ. জদি কে পাঁএ 
অন্তরঙ্গ! বলি জারে।, 

রূপেতে সব্ধপে এই একু করি 
মিসাল করিঞ থুবে॥ 

চইত রূপার সব রতি সান 
ছীরূপমঞ্জরী হএ। 


নারীর মিসানে নারী হঞচা যদি 


মানস, সোধনে রএ ॥ 
সোধন করিঞ্া হিঅতে বাটিঞা 
.ক্নসিক মগ্ছসে নিবে। 
নহে কামাঙ্গগা আসাদন করি 
, আপনি করিবে আল! ॥ €) 
সফলচন্দ 'বরন মাস 
এ কথ! বুবিবে কেজ। 


সম ১৩০৫।] চণ্তীদাসের চতুর্দশ-পদাবলী । “১৮5 
'যেজনু পাঞাছে এই সেমান্ছুস আপনার দেঅ করি প্রেমলেঅ 
মরিঞা রঞ্চেছে সেঅ ॥ আসক করিএ থুবে। , 
কহে চণ্ীদাসে স্থন রলকিনি জেকালেজেমদ রূপ রতি কল! 

আপন! করিঞ। মিবে। . €্সমতে বুঝিলে পাবে ॥ 
তুমার পরানে আমার পরানে কহে চতীদাসে প্রেমের উলাসে 

একত্র বাঁধি থুবে,॥ ৫॥ রজকিনী রাধা হএ। , 
৬:৫৮, ইহাতে বুঝিলে -সকলি আছএ, 


অধরে অধর মিসাল করিএ। 
আসুীদূন করি নিবে। 
মান্ুস *জন্মিলে আপন! হিঅতে 
সধীর সঙ্গিনী হবে॥ , 
একটি করিঞা প্রেমেতে জন্মাঞ। 
“আবেস করিএস থুবে। 
জতন করিঞা সাত জম্মাঞা 
গমন হইলে পাবে ॥ 
প্রেমের ডুবাক জে জন হুইবে 
রসের ভূঁবার আর । 
রসিক বিহনে না জন্মএ রতি 
সথীর সঙ্গিনী জার ॥ 
চইত রূপাঁতে কেবল জানিঅ 
রাগ সরোবর আর। 
ইহার মাঝারে. মন ভৃঙ্গ হক 
জাএ জদি হুএ পার ॥ 


তবে সে হইব . চুষটৃত রূপার 


বাঁগ রতি দস আর ।. 

মুখ্য পরকীআ৷ চইত বূপাতে 
প্রেমে অনুগত স্ভার ॥ 

ইহাতে বুঁঝিঞা মনেতে জন্মাঞা 
জখনি দেখিতে পাবে। 

মন বাস্ধ ছই £ অস্তঙ্ধসা সেই 
্রন্কৃতি হইঞ] রবে ॥ 


বুঝি জদি সেঅ রএ ॥ ৬ | 


তুমার চরনে আমান পরানে 
একত্র করিএ থুব। 
মাঝারে. ব্রতন কমল 

তুমারে করিঞ। নিব | 

আচ্ছ হইএা] িক্ষা সে করিব 
ছই মন একু করি। 

তুমি জদি রূপা করহ আমারে 
রূপেতে মিসিতে পারি ॥ 

তুমা বিনে আর কে আছে আমার 
নিউড় বসতে রব। 

অকিঞ্চন করি তুমিসে কিসোরি 
জন করিএণ খুব ॥ 

জে কালে জে ভাব করিএা এ সব 
চইত ক্রপাঁতে রব। 

রাধার মাধুজ্জ রূপের সহিত 

.. একান্ত করিঞা খুব ॥ 

কহে চণ্ীদাসে হন রজকিনি 
তুমার হু্প সার। 

তুমার চরণ: আচ্ছুম হইঞা 
ভবে সে ইইব প্রক্র,? ॥. 


টি 


তুমার চরনে আমার পরীনে 


হি 


গ্লাগ রতি দিগ্রগা ঘসন'লইএঞা 
দেবা সে করিঞা রব ॥ 
ঝুলক্রীড়া জর্ত তুমার সহিত 
আর কিছু নাই মনে। 
খঅকিঞ্চনু করি  রাখঅ কিসোরি 
' সাধ আছে মোর মনে ॥ 


কুল অভিমান - নাহি যোর জান 


* হা দেখি খন তোরে। 

তুমার আঙগকে জতন করিএ 
বিরতি করাএ মোরে ॥ 

তুমার পারা করিঞা আমাকে 
সঙ্গিনী করিঞ। নিবে। 

ভিলেক বিচ্ছেদে সতবার মরি 
চরন একাস্ত দিবে ॥ 

চণ্তীদাসে কএ মনে হেন লএ 
বলিব কি আর তোরে। 

আসক দিঞ1 সে স্ুন র্জকিনি 
রহিনু' চরন উলে 1৮॥ 


সনাএ সোহগা 
পুড়িলে উজল হুএ। ূ 

রাঙ্গের মিসালে পরেস না মিসে 
একথা বুঝিঞা লএ ॥ 

জতন করিএঞা প্রেম বাঢ়াইঞা 
রতি স্দ্ধ দিনে ,তাত্। 

আপনা করিএ ছি 
আপনা করিএগ ॥ ) অ ॥ 

রাগের অন্গা , করিএ! আমান 

“ . বীর আচ্ছ্‌ দিবে। 

আদক সরূপে . চরন কমল 
নিছনী আমারে দিবে ॥ 





পাহিত্য-পরিষত-পষ্টিকা । 
তুমার সহিতে আসক আসঅ 


একত্র করিঞ্া . 


নিস্চঅ আছএ মোর । 
অবতীন স্থিতি জত উতপতি 
তুমার লাগিঞা আর ॥ 
কহে চশ্তীদাসে পাবে অবসেসে 
রজফিনী ফেবল সার । 
ইহাক্স গুন সে রজকিনী জানে 
সেই করিবেক পার। ৯॥ 
এক অঙ্লা রতি উপজে কাহাতে 
তাহার মাহুস কেঅ। 
তাহারে বাছিঞ নিউ করিঞ। 
সভার সরূপ সেঅ ॥ " 
সেই সেমাহ্গসে অঙ্গের সহিতে 
ক্বাগের'জনম হএ। 
নাই গুরু তার নাইখ উদেস 
বীদাঅআ নাই রএ ॥ 
আপহি* ধার আপহি' রাগ . 
আপহি" রাগ উদঅ . 
জনম নাইথ আছএ রতিতে 
অঙ্গের সৌরবে রএ॥ 
আপন করন আপনি করএ 
কারে না সে জন কএ। 
আপনাহইতে জে কিছু করন 
.. সাক্ষাত ্লাগ উজ ॥ 
কহে চত্রীদাংস' ““বঞ্জকিনী বেসে 
আমাগে কক্সিও] নিবে।' 
রাগের জনম' * আগ হইতে উঠে 
আসক সন্পে পাবে ১০ ॥ 
তাহে এক আছে মন সরোবর 
। কিসে উপজল আর । 


[৩ সংখা। 


রূপে মিসাইএা থুরে ॥ ১১ ॥ 


ছ'হে এক-সুলে বসি 

কহে কিছু নস ্ 
পুরুসরতন জেই. : : রসিকসেখর সেই 
তার জন্ম কেমনে স্*কেঅ $&. 
স্থাবর সে অন্ম ধন্ত. - মূলুআ গ্ৰন গন্য 


তার গন্ধ অঙ্গ সে ভর & ... -. 
ধন্ত তার কলেবর 


.প্রসবএ ফুল ফল. 
.-« , কামপর্স নাই ভার হজ ।: 


সন১০০।]  চততীদাসের চতুর্দশ পদাবলী । ১৮৩ 
'গাছ সে নাইখ ফল সে ধরএ এমতি সে?দেঅ স্থিতি ইহা নাহি রিলে কতি 
*.. বুঝিতে বিসম ভার ॥ স্দ্ধ জনম অতিসঅ॥ :* 
মন রতি দিঞা  বিলেতে রহিঞ কটাক্ষ নয়ন সরে সে অঙ্গ সে রসে ভরে 
অমৃত রতিতে পাকে । * গন্ধে পুক্রএ সেই দেহ। 

জতম করিঞা পরেস ধরি এ মহাভাক রস সার ম্থুলত জনম তার 

,. মথিএ] সে ধন নিবে. ॥ ৪ সেই গর্ভে হএ তার লেহ ॥ 

সেই সেমথিলে নানা রাগ তাঞএ অখিল রসের সার কেরে নাই পাএ পার 
বাছিঞা লইবে তার। * হেন রসে জার দেহ হএ |: 

রূপমরোবরে জদি মন চরে কামগন্ধ সকপট গন্ধ নাহিজার বট 
তবে সে হইবে পার ॥ ; * জুদ্ধ সাংস ভারে কুএা 

ফেবল জানি রতি সে আনিস অখিল অমৃত কি আমারে বুঝীএ এ 
সে রাধাচরন হৈতে। * * মহাভাব কেমনে সে হর 

ঢাকা দিঞা তাএ তুলিবে ই দা স্থগন্ধ সুমমোহত্ব . নআ'ন কটাক্ষ বর 
রাঁখিবে রূপেক্ক হাথে 0৮০ - এইরূপে জার জন্ম কএ 7 

একদিগে তাঁএ সাধক.ইথাএ নাইকার জন্মমাত্র অষ্টভাঁব ভূসা জত্র 
আসকে কথাজ ভাএ। কুন্দনে কলিত জার দেহ। 

বৃতি সেরপেতে আধার করিঞ। সদা অগ্গরাগ মন “৭ গন্ধোন্মাদ ঘুরনন 

এ আসক রতিতে পাএ ॥ . নাইকার লিরোমনি সেহ ॥ 

চণ্ভীদাসে কএ এ রতি আশ্রম. অকথন কথা সনি রাখিণ্ভনএ বানী 

, , সোলআন! জদি হবে। _. স্থুনি সনি চণ্তীদাস ভোর। 

বজকিনী পাসে উধার করিঞ) তাক বচনে অবস কলেবর 


. ক্কুরহি পড়ল তি ঠোর ॥ ১২ ॥ 


সৌরবে পাজল পম সুখ । 
, পয়সে মিটল নন .হুখ ॥ 
 অরবন হুরস বাড়ল পিআস |. 
এ তিন সে অঙ্গে পরস *ভেল। 
তিনে এক হুএ। করল মেল ॥ 
উভক্ম ঘটন সৃহ'র অঙ্গ। 
অধিল রস্তে রূপতরঙ্গ ॥. . 


১৮৪ ঝাহিত্য-পরিষৎস্পত্রিক। [ওর সংখা! 
আচ. ভাৰ হএ এমাত তার । চ্ষেনাঢ সাখর সম্যন ক্যরতে 
মহাভাব রূগে অঙ্গ সে জার ॥ রসের সাঅরে গসি। 
পিরীতি পাইলে গরধি রএ। .. উলটি নঅলে বান হেরিতে 
পিরীতি বিহনে-স্থন্য লে বঞা। নঅনে পল্িল সী ॥ 
ক্কসেয় পরান এইত তাক 1... জপ সরসে.. সরস পরসে 
সঅন সপনে কারন সার ॥. মহ্ষেক্তে হই তোর । 

, এ সব বচন প্রীৰেস কানে। : -: স্িপিত চাতক, চান্তরী পাইলে 
০০ ভনে? ১৩॥ 7বে জলথরে ভোর ॥ 
- আন্গুদিহন রতি. আরতি পিরীতি 
পহিল শিষ্লাঘন .. “ স্করল নঅনে নিতই নূতন সায়। 
তাতে উপজল মি | কদিঙ্খা নাঁগরী পনসের সাগরী 
রসের দীঅরে * চিক *.. তাহাতে পিরীতি সাক ॥ 
ছিআ রসের কিক. ৮.২ তিঝগন্ত তরি, আনন্দ লহরী 
চরন কয় - নরদ হইতে, এই সে মাসুদ সার। 
বাখিতে নারিলাছুকি।. অদাভুত- সী ইহার চরিত 
নীল উত্তপদন . আভতি.স্বে বিমল ছাল ন্ীক্স জার ॥ ২৪ ॥ 
তাহাতে দেখলু' তি ॥.. : টির 





পাওয়। গিয়াছে । পুথি ছুই খানি একজে খাকিলেও এক ব্যক্তিক়্ লেখা নয়। প্রথম ১৫টী পদ 
কাহার লেখা এবং কোথায় লিথিষ্চ হয়, তাঁহ! জান যায় নাই। তবে লেখা ও পুথির অবস্থা 
দেখিলে অন ছই শত বর্ষেক্ষ প্রাচী বলিয়া বোধ হয়। শেষের ১৪টী পদ যে পুথিতে 
আছে, তাহার শেষে এইরপ লেখ্খ$কর নাম্‌ ধা ও ঠিকামী পাওয়া খাম, 

"ইতি জ্রীচত্ীদাসন্ত' চতুর্দিশপদাঁবলী সমাপ্তং। লেখক শ্রীগণেশরাম শর্্ণঃ সাং কুতুলপুর । 
তির রাজা হারা! ইতি.সন ১**৯। ভারিখ ২ বৈশাখ? বেলা ৪ দণ্ড 
থাকিতে সমাপ্ত হইল ।* 7 ৭ সু 0 পি 

ূ উর ৪ 
বিশেষতঃ তাহার। জীলাক্থল মান,যের চুলিত বা লিখিত ভাবার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাঁহা নির্ণয় 
কর! বড়ই চরছ। এমন ক্ষি পাঠ.মিাইবার জন্যও আদগ্ষা- স্বতন্ত্র আত্ম. এক- খানি পুথি বহু 
চেষ্টাও সংগ্রহ কষক্সিতে পাঙ্গি বাই. . এই সকল কারণে পুথি হই খানিতে আমরা যেরূপ 
পাইয়াছি, কিছুই সংশোধন নাঁ করিয়া সেই রূপই প্রকাশ ফিতে বাধ্য হইলাম । বান্তবিক 
প্রাচীন এখির উপর রঙ ফলাইতে আমাদের বিব্রসাঞ্ধ' কাহাঞও অধিকার লাই প্রাচীন 
গু ছাপাইতে গেলে আমাদের গিরপেক্ষ থাকাই উচিত। হঠাত, ফোন স্থলে বর্ণাপু্ধি, বর 





সন ৯৩:৫1] চতীদাসের উতুদশ-পদাবর্লী 1. ১৯ 


বিপর্যয় খা চলিত বাক পদ দেখিয়া বিচলিত হওয়া উচিত নছে। ভাষাৰ পর্ধীপর 
আবস্থা বুঝিনা ধীরভাবে তাহার সমালোচন/*কবাই উচিত। কাঁরণ আজ যাহা আমরা ভুল 
বুঝিলাঁষ, কাল ভাঁহাই হয়ত ঠিক হইতে পীরে । আজ যেভাধা আমরী। ব্যবহার করিতেছি, 
কিছু দিন পুর্বে ঠিক এপ গ্তাবা ছিল না) ফোর ফোম অধ্শে অনেক *প্রতেদ হিল, তাছাঁ 
ভাষাবিদ্‌ মাত্রেই স্বীকার করিবেন ।সষটসই জন্তই আমরা বগতাখার্‌ প্রাচীনতম অবস্থার 
কৰি চত্তীদাসের পদ্দাবলীতে অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণছঈ গদ আছ ভাবিফীও সংশোঁ 
ধন করিতে সাহসী হই নাই । ঘি ভুল বাহির হয, লে দোব প্রাচীন পুথিলেখকের,- বরা 
প্রকাশকের সে দারিতবগ্রাহণ নাঁ কর্ণাই ভাল এক্সগু স্থলে তাহার যাহা যাহা বক্তবা। স্বাধীন 
ও স্বতন্্র ভাঁবে তাহা প্রকাশ করাই বর্ডধ্য। 

বাস্তবিক ১*০৯ সনের পুথির পদযোজনাঁ, ভাঁকা ও অগ্ষরবিষ্ঠাসদর্শনে বঙ্গভাবার 
প্রাচীনতম অথস্থা সম্বন্ধে অনেক ঝথা আমাদের মনে উদিত হইয়াছে । গুবে এই সরস পদগা- 
 বলীর সহিত নীরস ব্যাকরণের আলোচনা করিয়া গাঠকগণেক ধৈর্ঘয্যুতি ঘটা ইতে ইচ্ছা করি 
না। এখানে ছই একট কথা বলিয়া অবসর লইতে ইন করি । 

বর্তমান বঙ্গীর ভাষাতক্ববিদ্গণের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা, বর্গভাষা যেমন 
সংস্কৃতের নিকটবর্তী এবং সংস্বতমূলক, এমন আর কোন ভাষা নহে। বাস্তবিক তাষাতত্ব 
আলোচন! করিলে একখাঁাদুলধ বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমান বঙ্গতাঁষার় আমরা অধি- 
কাংশ যে শব ব্যবহার করি, তাহা সংস্কৃত বা সংস্কতমূলক বটে, কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাবায় 
স্থান্চ্স্থানে সংস্কভমূলক শব বাবহৃত হইলেও সর্ধাজ এাকতদূজক্ক পদই ব্যবহৃত হইত। 
প্রাচীনতম বঙ্গীয় কবিগণ অনেক্‌ স্থলে প্রীক্ষত ভাবার অনুলববণ করিয়াই চলিতেন। আট 
যে পুধি খানির কথা বলিতেছি,'ইহাতে অধিকাংশ স্থলে প্রাকৃত ভাধার অন্কুকরণে অনেক 
শব ও পদবিস্তাস আছ্ছে। 

১। প্রাকৃত ভাষার স্থাদে “জ” হব।৯ রা সর্বপ্ই এইরূপ "্য” 
স্থানে “জ” লিখিত হইয়াছে। 

২। প্রীকৃত ভাষার শ ও ষস্থানে সহয়।* এই পুখিতেও সর্বাত্রই শ ও ষ স্থানে 'স' 
ব্যবহৃত হইয়াছে। টা 

৩। প্রান্কত ভাষার নিয়ন “দ স্থানে "ড? হয়।* আই পুধিতেও অনেক স্থানে বর্তদান 
নিয়মে দাগ্ডাইয়া? না হইয়া দ্ডাপ্ডাঞা" ফিথিত হুইযাছ্ে। 





(১) ধদ্য জঃ।, (চশুপ্রাকৃত ৩১৫) বধ সুর্য: গুর্জো, বাজ!»জাত্া। 
(২) 'রশবাণাং সঃ1৪(চ" প্রা" ৩৯৮ ) ধরেফশকারযকা রাঁপাং স্থানে সক্কারে। তবতি। যখা,--শিরংশ, 
সীসং, শদী স্সসী, আমিবংস্আ সং) 


€৩) 'তবর্গস্য চ টবর্গো €চ" প্রা ৪৬) যথা! ৩? ভত্তো । 


১৮৬  সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক1। [জজ সংখ্যাও, 
; 81. প্রান্ত ভাষায় যও বকারেয় পর হুকায় থাকিলে হকারের লোপ হয়।' এই 
নিয়মে পুথিতে “ব্যবহার? স্থানে “ব্যভা' লেখা আছে। - 

৫। প্রারত ভাষায় সর্বত্রই “ন” স্থানে “৭” ব্যবন্ৃত হইয়াছে *। কিস্ত এই পুথিতে, 
তাঁহার বাতিক্রম দৃষ্ট'হয়। দত্ত ও মূর্ঘণ্য' এই উভয় নকারের স্থানেই কেবলমাত্র “ন* লিখিত: 
আছে।, চণ্ডের প্রক্িত ব্যাকরণে হুত্র আছে, প্গৈশীঁটিবী ভাষায় 'র' স্থানে ল এবং গ» 
স্থানে 'ন? হয়।** অর্থাৎ পৈশাচিকী ভাষায় কেবল মা 'ন'ক খ্যবহার আছে। তবে কি এই . 
পুধির “কার পৈশাচিক প্রারুত- অস্থসারে গৃহীত: হইয়াছে ভাহাত ঠিক বুঝা গেল না। 
বাস্তবিক বাঙ্গাল! ভাষায় “* ক্ষাক্পের প্রন্কুদ উচ্চারণ নাই, “একমাত্র 'ন” কারের উচ্চারণই 
প্রচলিত। তাই বোধ হক দেশী উচ্চারণ অনুসারে সর্ধন্জ 'ন* গৃহীত হইয়াছে । 

৬। এই পুথির বহু স্থলেই “র” স্থানে “অ+ দেখা যায়। যেমন নঅন, নাঁঅক প্রভৃতি । 
মুচ্ছিকটিক, ভবভূতির বীরচরিতত, -দুক্কাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের প্রা্কতাংশে এই নিয়ম 
পালিত হইয়াছে। বরকচির ' প্রা্কতগ্রফাশে ও- হেমচঙ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে য়, দ প্রভৃতি 
কএকটীর বর্ণের স্থলে “অ+ হইবার ব্যবস্থা আছ্ছে 1৮ 

৭।' এইনপে প্রার্কতের অন্ভুদূপ ঝি স্থবনে বস"): শ্হদর। স্থানে হিআ+” ও শব্দের 
শেষে তৃতীয়া ও সপ্তমীতে “4৯ বিভক্তি দে যায় 4. 

"৮ । সংস্কৃত 'স ইদং স্থানে প্রাকৃত ভাষাক়্ এলেঅংঃ লিখিত গাছ; গেই পদাবলী গধোও 
অনুম্থারহীন “সে? “কে? ইত্যাদি ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

৯ এ ছাড়া নানাস্থদে 'মরএ', “আস্এ'৭ প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। বর্তমান ব্সভধায় 
উক্ত পদাস্ত “এ' পুর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইয় “মরে” “আছে” ইত্যাদি পদসিদ্ধ হইয়াছে । 

: এসম্বন্বে আরও নেক কথা বঙগিবার- ছিল, বাহুলাতয়ে' এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। 
এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুল। গত্রিকা-সম্পাদক । 


(৪) 'হাদ্যবৌ লোপো। (চ* প্রাণ ৭৭) যখা-_বিহবলঃ-_বিব্ভলে| ॥ 

* কেবল যেখানে 'ন'কার শবের অ/দিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ শব্দেরই ছুই এক শ্বলে দত্ত 
“কারের প্রয়োগ দুই হব। 

(৫) 'পৈশাচিক্যাং রণয়োর্সদৌ । ৩৮) পৈশাচিব্যাং রে লষারো ভবতি পকারজ্ত নকারঃ॥ 

&) এই পুশিতে 'বজান' শব্দের যোগ আছে, তাহ! প্রাকৃত 'বঙ্জণ' শব্ধের রূপ বল! যাইতে পারে। 

(৭) বেখন স্বর্ স্থানে 'দনা' | [৯ সংখ্যক পদ দেখ।] 

(৮) প্রকৃত ভাষায় ভি শঙ্গে প্রয়োগ আছে। 
এ») যেষন-বিল।সএ [১ সংখাক পদ দেখ। ] মহাবীনরচিতের প্রাকৃত ংশে ঠিক এইরূপ 'ভূমিএ' 
প্রভৃতির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 


ধোয়ী কবির পবনদূত। 
জয়দেব বাঙ্গালার সুপরিচিত কৰি । ধাহারা কিছুমান্য ংস্কত পড়িয্লাছেন, জয়দেবের নাঁম, 


তাহাদের কাছে সুপরিচিত। গ্লীতগোনিন্দের পদাবলী কোমল ও কমনীয় । গীতগোবিন্ের 
তৃতীয় শ্লোকটা অনেকেরই স্বরণ থাকিতে পারে। কবিতা! যথা. 


“বাচঃ পল্পবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ডশুদ্ধিং গিরাং 
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ ঘ্যো ছুরুহদ্রুতে | 
শৃঙ্গারোতরসংপ্রমেয়রচনৈরাচার্ধ্যগোবর্ধন-. 

,ল্পদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ আ্রতিধরো ধোয়ী কবিক্ষমাপতিঃ ॥৮ 


এই কবিতাঁটাতে জয়দেবের ও তাহার সমকাঁলবর্তী' চারিজন কবির নাম আঁছে। 
জয়দেবের পরিচয় অনাবস্তক, তাহার গীতগোবিঙ্গে সকলেই মুদ্ধ। তাহার নিবাস বীরভূম, 
অজয়নদতীরে কেন্দুলীগ্রামে। তথায় তাহার ম্্রণার্থ এখনও প্রতি ধতসর মেলা হইয়া 
থাকে। কথিত আছে, তিনি ভস! করিয়া যে কথা কয়টা লিখিতে পারেন নাই, খ্বয়ং ভগবান্‌ 
নাবায়ণ আসিয়া সেই কঙ্থা কয়টা লিখিয়! তাহার প্রেমোচ্ছবাসপূর্ণ গীতিপূর্ণ করিয়া যান। 
জয়দেব লিখিবাছিলেন,__ 

এন্মর গরলখণ্ডনং, মম শিরসি মুগ্ডনং* তাহার পর ঝি লিখিব বলিয়া আর লিখিতে 
পারেন নাই । নারায়ণ লিখিক়! গেলেন, 

প্দেহি পদপল্লবমূদাঁরং 1” 

বঙ্গীয় বৈষণবদিগের বিশ্বীস অয়দেবের গীতাবলীর গ্রেমোচ্ছীসে ভগবানেরও ভাবোচ্ছাস 
হয়। কিন্তু অপর চারিজন কবিকে? শুনা হায়, ইহারা সকলেই লক্মণসেনের সভাসদ 
ছিলেন, সকলেই এককালে কবিতার মাধুর্যে বঙ্গদেশ মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্ত এখন 
তাহারা কোথায়? অভ্রয়দেবের ত্র কবিতাটা না থাকিলে তাহাদের নাম প্যান 
লোপ হইত। 

বহুকাল ধরিক্বা এই চারিজমের বিষয় কিছু অবগত হইবার জগ্ত বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এসিয়াটিক সোসাইটা কাঁবাসংগ্রহ নামে কতকগুগি ক্ষুত্র সুর 
কবিতা প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে গৌঁবর্দনীচার্ধোর আর্য্াসপগ্তশতী ছক আর্ধা সপ্ত", 
শতীতে সেনবংশের উল্লেখ আছে যথা, পা 


“সকলর্কলাঃ কলক্জিতুং গ্রভূঃ প্রবন্ধস্ত কুমুদবন্ধেশ্চি। 
দেনকুলতিলক-তৃপত্িরেকো। রাকাপ্রদোষস্চ ॥৮ 


১৮৮ সাহিত্য-পরিধৎ-পন্জিক।। [জ সংখা। 


অর্থাৎ_-একমাত্র সেনবংলীয় ভুপতি এবং গুরিমাতিথির সন্ধ্যাকাল প্রবন্ধ এবং চন্দ্রের 
সকল কলা প্রকাশ করিতে সমর্থ । 

এই কাব্যখানিতে সাতশত আর্ধ্যা-শ্লোক আঁছে--৫৪টী শ্লোক মুখবঞ্ধে এবং ৬টী উপ- 
সংহায়ে, অবশিষ্টগুলি অকাঁরাবি ক্রমে লিখিত 7 যখী,_অকারে ৭৩, আকারে ৩৩, 
ইফারে ৭, ঈকারে ৩, উকারে ২৭, উকারে ১, খকারে' ২, একারে ৮, ঝকারে ৪৩, খকারে 
১, গকারে ২৪, ধকারে ৩, টাকে ১২, ইঞ্চারে ₹, জকার্সে ১5, ঝাকারে ১, ঢকারে 
১, তকারে ২৮, দকারে ২৮, ধকারে ৪, নকীরে ৬৮, পকারে ৫৭, বকানে ৬, ভকারে 
১৬, মকাঁরে ৩৫, যকারে ২৮, কারে ১৪, লকারে ৯, বকা'রে ৫২, শকারে ২৪, ষকারে ৯, 
সকারে ৯৮, হকারে ৮ ওক্ষকারে ৩। অর্থাৎ মুখবন্ধ এবং উপসংহার বাদ দিলে ৬৯৬্টা 
আর্যা কবিতা এই প্রবন্ধে লিখিত আছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই শৃঙ্গারবস- 
পুর্ণ, ভাই জয়দেব পৌঁবর্ধনাচার্যের পর্জিচয়স্থলে *শৃর্জা রোঁউরসৎগ্রমেক্-রচনৈরা চার্ধ্যগোবর্ধন” 
বলিক্। গিয়াছেন-_অর্থাৎ তিনি, শৃঙ্গার রসের অনেক ক্ডাল কথা বলিয়া গিয়াছেন। আচার্য 
সপ্তশতী ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ প্রপয়ন করিয়াছিলেন কি না» তাহ! নির্ণয় কর! ছঃসাধ্য। 
কিন্ত অনুমানে বোধ হয় আর করেন নই, করিলে উপসংহারে একথা বলিতেন না-_ 


“উদয়নবলভদ্রাভ্যাং সগ্ডশতী শিষ্যসোদ্রাত্যাং মে । 
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতী নির্্মলীকৃত্য 1” 


_ অর্থাৎ-যেমন কুর্ধ্য ও চক্র আকাশকে পরিফার করিয়া প্রকাশ করেন, ত্নেনি 
আমার শিষ্য উদয়ন আর সোদর বলভদ্র সংশোধন করিয়া আমার এই সপ্তশতী প্রকাশ 
করিলেন। 

লক্ষণসেনের সামন্ত বটুদাসের পুর্র প্রীধরদাঁস ১২৪৮ খু্ঠাবে সছুক্তিকর্ণামূত নামে একখানি 
গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তৎফালধিখ্যাত কবিগণের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটা করিয়া কবিতা 
আছে; উহাতে গোবর্ঘনেরও পাঁচটা কবিতা আছে । 

শরণ কবির কোন গ্রন্থাদি এ পর্যন্ত পাওয়া যার নাই, কিন্ত সহ্‌ক্কিকর্ণামৃতে তাঁহারও 
প্রনীত পাটা কবিতা আছে, হ্তক্লাং প্রীধরদাসের সময় তাঁহার কবিতা যে প্রচলিত ছিল, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। , 

সহক্তিকর্ণামৃতে উমাপতির' নাম নাই, বোঁধ হয় উাপতি' কোন কাবা লিখেন নাই, 
কিন্ত সেনবশ্য় বিজরয়সেনের প্রশত্তি তাহার লিখিত। দেওপাঁড়া হইতে একথানি 
শিলাফলক পাওয় গিশ্নাছে, উহাতেই ওই প্রশস্তি খোদিত আছে এবং তাহাতেই উমাপতির 
নাম জাজ্ছল্যমাঁন রহিয়াঙ্ে। আর জয়দেব উমাপতির যে গুণ ব্র্ণন করিয়াছেন (বাঁচঃ 
পল্লবন্ধতি ১ তাহা তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় 

ৰাফি ধোরী কঘি।, সহক্কর্সুতে ইহার পাটা কমিতা। ছে । 


ই 'ষোর়ী কবির পবন. ০ 


এের্কিরেক বৎসর সম্ধানের পর বিুপুরস্থ ্রীযুক্ত পণ্ডিতৎ রঘুজাষ তর্করধেঁর় দিকট ধারী 
ফির একুখাছি গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে, গ্রন্ত্থানিক নাম খবনদুত । 
কালিদাব কৌ মেঘকে বিরহী বক্সের দুক্ত করিয়াছেন, নারি লি 
বিরহিণী কুবলয়বতীর দূত করিয়া চ্দনাপ্রি ( মননপপর্বত:) ুইতে লক্ষণস্নের নিফট নবধীপে 
প্রেরণ করিয়াছেন। 
লক্মণসেন নাকি একবার দিখিজগন করিতে গিয়। ভাগ্রতবর্ধের দক্ষিণাংশে “মলয়ীগিরিতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুষলল্বস্তী তাহাকে দেখিযাই স্ুক্ম-শরের কিন্ক্লী হইয়াছিলেন+__ 
“তম্মিমেকা! কুষলাররততী নাজ গন্ধবর্বকন্তা 
মন্যে জৈত্রং কুমশয়তোছপ্যায়ুধং ঘা ম্মরস্ত 1 
দুষ্ট! দেবং ভুবনবিজন্বে লক্ষণং ক্ষৌদিপালং 
বাল সম্যঃ কুত্মধস্মুষ্জ দংবিধেয়ী'বজুব ॥৮ 
অর্থাৎ_সেই পর্বতে কুবল্বতী বংম এক খর্ধর্ধকন্ধা। ছিলেন, মদনের কুকুমশর 
অপেক্ষাও* তীক্ষতর কাঁজ। লক্ষণন্ন্দে দিস্িনযক্রুদে দক্ষিখদেশে উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখি 
সেই বালা মন্মথের কিন্বুরী হইয়াছিহেন। 
বসন্তের সমাগমে তাহার মনের জ্ববস্থা বিকৃত নজর তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্ 
উন্সত্তপ্রায় হইয়া» তাঁহার নিকট দুতগ্রেরপার্থ ব্যস্ত হুইয়া উঠিলেন, দ্েখিলেন মলয়পবন 
উত্তরাভিমুখে যাইতেছে । তিনি এই মলয় মাঁকতকেই কান্তের নিকটে দূতত্বরূপে প্রেরণ 
কর্রিবার সঙ্কল্প করিলেন। মেখদুতে যেমন প্রথম রাস্তার বর্ণনা, তাহার পর মনের ভাব 
প্রকাশ, ইহাতেও তাই। ধাহারা কালিদাসের মংনামোছিলী বর্ণনায় ুগ্ধ হইয়াছ্ছেন, 
তাহারা ধোয়ী কৰির বর্ণনায় সন্ত হইবেন ফি না জাগি না) ফিস্ত থার্জালী হইবেন, কারণ 
কবি বাঙ্গালী, কবির নায়ক বাঙ্গালী । যে সময বাগগলা দেশের কোন বিবরণই পাও 
যায় না সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের অনেক কথা একজন বাঙ্গালীর মুখে শুনিতে ক্ষোপ্‌ 
বাঙ্গালীর না! আগ্রহ হয়? তাহাতত আবার কবি লক্মণসেনকে গন্বর্্বকল্তাবর প্রণয়পান্্ 
করিয়। বাঙ্গালীর মান আরও বাড়াইয়াছেন। 
.  কুবলয়ব্তী আপনার সবীদিগের নিকটেও আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, কিন্ত 
মলয়পবনকে দেখিয়া! আর খাঁকিতে পারিলেন না, তিনি কৃততাঞজলিপুটে মলয় পবনের স্তৃতি 
করিতে লাগিলেন, ব্লিখেন,৫-. 
“ততঃ প্রাঁণাঃ সকলজগতাং দক্ষিণত্রং প্ররুত্যা 
জঙ্বানগুত্বাং পবন মমসোহনন্তরং ব্যাহরস্তি.। 
তম্মাদেবং ত্বয়ি খলু ষুয়। সংপ্রণীতোহধিভাবঃ 
প্রায়ো ভিক্ষা তবতি বিফলা নৈব 'মুতসদ্বিখেবু 8 


১৯৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পঙ্জিফা । [জর সাধ্য 

অর্থাৎ_তোনা হইতে ল্ষল জগতের লোক প্রাণ পায়, তুমি স্বাভাবিক দক্ষিণ__সরল, 
ক্রুতগতি পদার্থসমূহেব মধ্যে মনের পরই তোমার নাম, এই জন্যই আমি তোমার নিকট 
অধিভাঁবে উপস্থিত হইরাছি। প্রায় তোমাদের মত লোকের নিকট সি করিলে তাহা 


বিফল হয়না। . ৃ 
আর বিরহবিধুরগণের উদ্ধার তোগার বংশে পূর্বে আরও হুইক্সাছে। তোমারই পুত্র 


না! বিরহবিধুর রামচন্ত্রের জন্ বমুডুও লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন। 
“বীক্ষ্যাবস্থাং বিরহবিধুরাং রামচজ্দুস্ক হেতো- 
ধাতঃ পারং পবন সরিতাং পত্যুরপ্যাঞজনেরহ | 
তত্তাতন্তাপ্রতিহতগতের্যাস্ততস্তে মদর্থ, 
গোঁড়ক্ষৌণী কতিনু মলয়ক্ষাধরাদ্যৌজনানি ॥৮ 
অর্থাৎ বঠমচন্দ্রের বিরহবিধুর অবস্থা দেখিয়া তীতাঁর জন্ত অঞ্জনানন্দন হুসান্‌ সমুদ্রও 
পার হইয়া! গিয়াছিলেন। তুমি তাহার পিতা, তৌযার গতি অগ্রতিহত, তুমি যদি আমার 
জন্চ যাইতে স্বীকার কর, তবে এ মলয়পর্কাত হইতে গৌড়রাজ্য তোমার পক্ষে কয় যৌজন ? 
সেখানে যাইলে-__সে দেশে বুলিয়! বেড়াইলে তোমারও তৃপ্তি আছে। 
“তত্রাবশ্যং কুম্থমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ 
সান্দ্োদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণে! গোঁড়দেশঃ 1” 
€ গগন যদি অক্টালিকা হয় ) তাহ হইলে সমতল গৌড়দেশ তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। 
সে উঠান বাগানে বাগানে ভরিয়া রহিয়াছে» এখন ফুল ফুটিবার সময় তুমি সেইখানে বুলিয়া 
বেড়াইবে। তুমি প্রস্থান ক্র, চঞ্জনেয় গন্ধ লইয়৷ ধা, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিলে বসন্তে 
মদমত্ত অহিকুল তোমায় পান করিস ফেলিৰে। অতএব যত লীত্র পার বাও। এখান 
হইতে হই ক্রোশ গেলেই ভুমি ইহাদেক হুত্ত হইতে পরিআাপ পাইতে পারিবে, 


পস্ীথগ্ডান্ত্রেঃ পরিসরমতিক্রম্য গব্যুতিমাত্রং 
গন্তব্যন্তে কিমপি জগতীমণ্ডনং পাণ্যদেশঃ। 
তত্রাখ্যাতং পুবমুরগমিত্যাখ্যয়া তাত রপর্ণ্যা- 


স্তীরে মুদ্ধক্রমুকতরুভির্বদ্ধরেখৈর্ভজেথাঃ ৮” ৮" 1 


পরই প্রীথগ্পর্বতের পাদদেশ পরিত্যান্গকরিয়া হুই ক্রোশ গেলেই জগতের অলঙ্কার পাগ্যুদেশ.। 
তাত্রপর্ণী নদীর তীরে উহার রাজধানী, নাম উরগপুরী। উহা! ব্মতি প্রসিদ্ধ। উহার 
চারিদিকে পারিবন্দী সুপারি গাছ। 

তাহার নিকটে জীন্বাদছলের সেতু । 


সগ ১৬*৪1) ফোঁরী কৰির পবন! " 5 

“র্লীড়াশৈলং ভূজগনগরী-ফোবিভাং ৫ফাঁডুকঞ্চে 

স্তুং যায়৷ জলধিকারিণঃ শৃঙ্খলাদামদীর্ঘমূ। 

ভাতি স্নেহাদবনিতনয়া জীবনাশ্বীসহেতো! 

লস্কান্বীপং প্রছিত 'ইব যো বাহুরেফঃ পৃথিব্যাত ॥” ৯ ॥ 

উরগনগরবিলাসিনী বারাঙ্গনাদিগের ক্রীড়াশেল দেখিবার জন্ত ধদি তোমার "কৌতুক 

হইয়া থাকে, তাহ হইলে জামচঞ্জের “সেতু দেখিতে ফাইও | সমুদ্র উন্মাধধ হস্তীর স্তায় সদাই 
চঞ্চল ও সদাই উদ্দাম ফেসুটা দেখিলে বোঁধ হপ্ধ যেন এ উদ্দাম, হস্তীকে বন্ধন করিয়াীখিবার 
জন্ত দীর্ঘ শৃঙ্খল! বিজ্ঞান করা হইয়াছে । উহা দেখিলে আরও বোৌধহম্ব সীতাকন্যা কিন! 
তাই তাহার ঘোর ছুঃখের সময় অপত্যন্েছে লীড়িতা পুীদেৰী তাহাকে জীশ্বাস দিবার 
জন্য যেন একটী হাত লঙ্কান্বীপে পাঠাউ্লাছেন। 


সেখানে* বাষেখর শিবের বিট? দর্শন রুরিদে ক্মানেক পুখ্যলাভ হুইবে। সেখান 
হুইতে কাক্ধী। 


চারে গর্ববং 

গচ্ছেঃ কাক্ষীপুরমথ দিশে! ভূষণং দক্ষিণস্তাঃ | 
নক্তং যর প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং 
কুর্ববন্‌ পাঁণিপ্রণিহতধন্ুর্জায়তে পঞ্চবাণঃ ॥৮ ১২ ॥ 


সেখান হইতে দক্ষিপদিকের ভূষণসমূশশ কাব্দীনামকক পুরীতে গমন করিও; উহা! সুধা 
ধবলিত প্রাসাদসমূছে অমরাবতীরও গর্বা খর্দা করিয়াছে । সেখানে পঞ্চবাণ ধনু হাতে 
করিয়া প্রহরীব ন্যায় সকল বাদি জাগিকা থাকেন ক ৬ 

সেখানে তোমায় পাইলে চোড়কামিনীর। লহ “ছোড়িতে চাহিবে না, তুমিও তাহাদের 
চন্দনচঠ্িত গওস্থলে পিছলাইয়। শক্জিবে-_সহলে উঠিতে গাক্িবে না? 

কাঞ্ধী ছাড়িয়! তুদি কাবেনী নদী ধরিয! চলিয়া ফাইিরে,। . 


রা কাক্ষীমবিনয়বতীভুক্তরোধোনিকুঞ্জাং 
১885২, । 
মা খলু জুখস্পর্শ মিদ্কুক্ষিহোতপি 

চছং ভিক্ষা প্রবণমনগোপ্যান্থু বন্তা লি 8৮ ১৫ ॥ 
কাঞ্ধী ত্যাগ করিয়া কাবেরী ধরিয়া লিয়া যাইবে ) উহার ছুই কুল পক্ষিগণের*কলয়নে 
কলকলারিত। হই তীরেই নিকুঙ্জে মিকুঞ্জে চৌলরমলীগণৈর 'অবিনযী চিক প্রকাশিত আছে। 


১৫১ 





ও৯হ, 'পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! । 1 সংখা।। 


উহায় জল কাস্ডার আলিঙ্গন হইতেও সুখ্পর্শ, চ্্রকিরণ হইতেও স্বচ্ছ এবং ভিঙ্ছকের 
মন হইতেও লঘু । সেখান হইতে মাল্যবান্‌ পর্বত-__ 


দ্সিগ্বশ্যামং তরুভিরুপলৈঃ পর্ববতং মাল্যবস্ত 
পশ্ঠেরুত্তস্তিতমিব পুরঃ কেশপাশং পৃথিব্যাও। 
. তত্রাদ্যাপি প্রতিসরজলৈর্জর্জরাঃ প্রস্থভাগাঃ 
সীতাভর্ভঃ পৃধুতরগুচঃ সুচয়স্ত্যম্পাতান্‌ ॥৮ ১৮ ॥ 
সেঁধীন হইতে গাছ ও পাথরে ঢাকা মাল্যবান্‌ পর্বত দেখিবে, উহার সুন্দর রঙ দেখিলে 
তোমার চ্ষু জুড়াইয়া' যাইবে, বোধ হইবে, যেন পৃথিবী আপন কেশকলাপ উ“চু করিয়া 
বাধিয়া রাখিয়াছেম । উহার চারি পাশ দিয়া ধরণ! সিকেছে ৫বাধ হইতেছে, যেন রামের 
ঘঃথ দেখিয়া আজিও এ পর্বত কাদিতেছে। টু | 
সাঁলযবান্‌ অতিক্রম করিয়া পঞ্চন্নষ্ধ লক্ষোবর । ' এরই সরোবরের চারিদিক্‌ সরলতরুতে 
আবৃত। এই খানেই পাঁচটা অন্দর প্রন্তরমূর্তি হইয়! বিরাজ করিতেছেন । এখনও রাক্রিতে 
সেখানে অগ্সরারা আলিয়া! গান করে এবং হরিপগণ মুগ্ধ হক্স। 
সেখাঁন হইতে তুমি নানাপল্লী দেখিতে দেখিতে উত্তরমুখে যাইবে । পল্লীর চারিদিকে 
বাগানে বাগানে অশোক ও সুপারিগাছ এবং পথিকের! সরল জিরার প্রেমলোভে 
খুরিয়া! বেড়ায়। তথ! হইতে__ 


“অন্ধান্‌ হিস্থা নিন নর 
কালিঙ্গস্তান্ুসর নগরীং নাম তাং রাজধানীং ॥৮ ২১ ॥ 
'সেখান হইতে অন্থুদেশ-_যখাঁক বহুষংখ্যক রমণী গৌদাবরীর জলে অবগাহন করিতেছে । 
সেই অন্ধ দেশ ছাড়িয়া কলিলনগর নাঁদে কগিঙ্গরাজের রাজধানীতে যাইবে । 
উহার নিক্টেই সযুদ্রতীক্গে স্থপারিমালা ফলভরে অবনত হুইয়া রহিয়াছে এবং 
সিদ্ধাঙ্গনার। গান করিয়া পরথিকগপেক্স কর্ণানন্ন সম্পাদন করিতেছে। 

_ ফেখান হইতে বিদ্ধ্যপর্ধতের পাদদেশে গমন করিবে, দেখিবে লতার কিসলয়গুলিও যেন 
মদভরে মত্ত হইয়! রহিয়াছে, দেখিবে মদমত্ত হত্তীর. বিকট চীৎকারে শবর্রমণীগণ হঠাৎ মান 
ত্যাগ করিয়া শ্বামীর ক্রোড়দেশে লুকাইতেছে। সেখানে কলনাদিনী রেবানদী প্রবাহিত, 
উভয় তীরৈ বেণুবন, বেগুবনের বর্ণ শুকপক্ষীর বর্ণকেও লজ্জিত করিয়। দেয়। যুবকযুবতীর 
এমন জীড়াস্থল বুঝি ভুবনে আর দৃষ্টি, 

. সেখান হইতে যযাতিনগর-ব সবাঁরগুম +-_- | 
“লীলাং নেতুং নয়নপক্ষবীং কেরলীনাং রতেশ্চেদ- 
গচ্ছেঃ খ্যাতাং জগতি নগরীমাখ্যয়। তাং যযাঁতেঃ। 


সস ১৩০৪1] ধোয়ী:কবির পবন: : 
গাড়াশ্লিষক্রমুকতরবঃ প্রাঙ্গণেনোগ্রবাল্লোযা 


বালাং যত্র প্রিয়তমপরীরস্তমধ্যাপয়স্তি ॥৮ ২৬ ॥ 
যদি কেরলরমণীগণের ক্রীড়া দেখিবার ইচ্ছ। থাঁকে, তাহা হইলে সেখান হইতে বযাঁতিস 
প্রসিদ্ধ নগর যাজপুরে যাইবে । এই নগরে উঠানে উ্ানে লতাগুজি স্ুপারিগাছে গাঢ় 
আলিঙ্গন করিয়! বালিকাদিগকে আলিঙগনবিদ্া শিক্ষা দিতেছে । 
“তথা হইতে হ্ুন্ধাদেশ__ 
“গঙ্গাবীচিঞ্ু তপরিসরঃ সৌধমালাবতংশো! 
হযান্ত্াগৈতা় রসময়ো বিশ্বায়ঃ হন্মদেশঃ । 
আোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং . 
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং ফন্র ভাতি ॥ ২৭ 
তন্মিন্‌ সেনান্বয়নৃপতিনা দ্েধরাজ্যাভিষিক্তো 
দেবঃ শ্রদ্ষাদ্‌ বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ | 
পাঁণৌ লীলাকমলমসকৃদ্‌ সমীপে বহস্ত্যে 
লক্ষীশঙ্কাং প্রতি হুভগাঃ কুর্ববতে বাররামাঃ ॥৮ ২৮ ॥ 
সেখান হইতে সুক্ষদেশ, উহার পরিসর ভাঁগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত। ন্থধাধবলিত প্রাসাঁদ- 
রাজি উহার কর্ণভূষণ স্বরূপ। সেই রসময়দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হইবে। সেখানে নবশশিকলার স্তায় কোমল তালপত্র রাঙ্মণাঙ্গণাগণের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে । 
সেখানে সেনবংশীয় নর়পতির ই! বতাু্দরারি দেবরাজো অভিষিস্ত। তিনি সুক্গদেশেই 
থাকেন। সেখানকার বাররাযাগণ্ণের হস্তে সফল সময়েই লীলাকমল বিরাজ করে? 
তাহাদের দেখিলেই নাঁরায়পের লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হয়। .. 
শ্রীথগ্ুপর্বত হইতে সুক্ষদেশ পর্যাস্ত ধোয়ী কবি ষে সকল স্থানের রড করিলেন এই 
সকল স্থান কোথায় জানিবার জন্ত পাঠকগণের কৌতৃহল হইতে পারে। ভারতবর্ষের সর্ব 
দক্ষিণদিগ্বর্তী পর্বতের নামই স্ত্রীথগুপর্কর্ত বা চন্দনাক্রি। উহা পাগাদেশের ও বাহিরে, কারণ 
শ্রীণত্াত্রিক পরির অতিক্রম করিয়া! ছইক্রোশ গিক্ন তবে পাগ্যদেশ। পাগাদেশের রাঁজ- 
ধানীর নাম উরগপুর । কালিদাস উরগপুর পাণ্যদেশের রাজধানী বলির! উল্লেখ করিয়াছেন 
তিনি রঘুবংশের বষ্ঠ সর্ে "অধোরগাখ্যন্ত পুর্ত নাখং দৌবাঁরিকী দেবন্ুরূপমেতা” বলিগ্নাই 
প্বাপ্যোহ্রমংশাসিতলমষহার$” বলিয়াছেন টাকাকাক্রো উরগপুরকে ন্ঃগগূর্দি বলিয়াছেন 
এ নাগপুর যদি নাঁগপড়িন হর, তবে তাহা সেতুবন্ধ রামেন্বরের অনেক উত্তরে এবং স্ুষ্ধোর 
নিকটে তাত্রপর্ণীনদীর তীরে উরগপুর ঝূলিয়! বোধ হস্ক ফোন পুরী ছিল। স্থএল সাহেব দ্লিনি 
প্রোক্ত 'উরইউর; অর্থাৎ উরগপুরকে চঁলদেশের রাজধানী বলিস্ান্ধেন, স্থতরাং উরগপুর। লইগট 


৯৪ সাহিতা-পরিধং- পত্রিকা । [ ৩য় অংখ্যা 


রা ও পাশ্চতা পণ্তিতগণের বিলক্ষণ মপ্তভেদ ঢৃষ্ট হইতেছে? আমাদের পুঁধিখানির 
পার্থেও উরগপুবেব : টিপ্লনীতে নাগপুর লেখা আছে । রামেশ্বর শিব এখনও সেতুবদ্ধের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কিন্তু বন্ৃকাল হুইতেই পাগ্যুদেশের রাজধানী মছ্ুরা তামপর্ণীনদীর উপরে 
স্বাপিত। মহুরাবই আর এক নাম উরগপুর হইলে সকল গোলই মিটিয়া যাঁয়। 

পাণ্যদেশের রাজধানী হইতে প্রবনদেব একবারে চোলদেশে উপস্থিত হইবেন । লক্গাপ- 
সেনের সময়ে কাঞ্ধী চোলদেশের "রাঞ্জধানী ছিল। থৃষ্টের প্রথম কয়েক শতান্দীতে উহ 
অহখ্ামাবংশসন্ভৃত -ল্লবদিগের রাজধানী ছিল। পল্লবগণ প্রথমে অতি পরাক্রাস্ত্, পরে হীনবল 
হুইয়াও দশম শতাবীর শেষভাগ পর্য্স্ত ক্য্গীতে রাজত্ব ঝকুরিয়াছিলেন। তাহার পর উহ 
ুর্য্যবংশীয় চোড়বাজগণের বাঁজধানী হয়। একজন চোড়বাজ দিগ্বিজযু করিতে আসিয়া 
বাঙ্গালা ও মগধে উপস্থিত হইয়াছিলেম । ক্তাহাঁর নীম রাজেন্রচোঁড় । 

দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজগণের বমিতপরাজ্মে ঠোঁড়গণ হীনবীধ্য হইলেও লক্াণসেনের 
রাজত্বকালে চোড়গণ কাক্ধীনগরে রাজত্ব করিতে ছিলে । * 

কাঁঞ্চীনগর অত্তিক্রম করিয়। ধোরী কবি পৰনকে কাবৰেরীর অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন । 
সাহার বৌধ হয় সংস্কার ছিল কাবেরী কাঞ্চীনগরীর উত্তরে । কিন্ত সে কথা ঠিক নয়, কাবেবী 
কাঁঞ্ধী হইতে অনেক দক্ষিণে। 

কাবেরী হইতে মালাবান্‌। মাল্যবান্‌ পর্বাত মহিস্বেধ পশ্চিশাংশে পম্পাসরোবরেব 
নিকটে ) সুতরাং এখানেও কিছু গোল। তাহার পর গঞ্চাঙ্মর্তীর্থ বেগলার সাহব 
£70720106101 ৪এ7০গ্ত্র ১৩শ ভাগে বলেন, উহা! সারগুজার নিকট । তাহা হইলে ছোট 
নাগপুরের নিকট । ধোঁয়ী কবি কিন্তু উহাকে গোদাবরীর দক্ষিণে বাখিয়াছেন। গোদা- 
বরীর উভন্ন প্রাস্তে অন্দেশ। অন্ধদেশের পর. কৃষ্লিজদেশ ও লিঙ্গপত্তদ। কেরল 
দেশ হইতে কোন বাঁ গঙ্গবংশীয় একজন রাজা খুঠীয় নবম শতার্দীতে লিঙ্গ দেশে রাজা 
স্থাপন করেন । এই বংশীয় রাজরাজ দেঁধ বাজেন্দ্রচোডের কন্ঠাকে বিবাহ করেন, এই 
বিবাহের সন্তান চোড়গঞ্ষদেষ উড়িষ্া। বিজয় করেন € ১১১৮ খুঃ। ) স্থুতরাং লক্মশসেনেব 
সময় ধোর়ী কবি পবনদেবকে উড়িয্বীর রীজধানীতে কেরলীগণের বিপাস দেখিতে অনুরোধ 
করিক্লাছেন। কিন্ত কলিক্গ হইতে উড়িষ্যা আসিবার পুর্বে কবিরাঞ্জ মহাশয় পধনবাঞকে 
একবান্দ কিছু পশ্চিমে লইয়া গিয়া বিশ্কাপর্ধত ও রেবানরদী দেখাইন্সা আনিকাছেন । উড়িষ্যা 
হইতে সুক্ষদেশ বেশী দুর নছে। স্ুদ্দীদেশের শীজধধানী ভীগ্রলিত্তী/ দশকুমারচরিতে 
আছে__অস্তি, জুন্দোষু দাসলিস্তী নাম নগরী ।৮ কবিদাজি বঙ্থীশয। খু“থি দেখিয়াই পুথি 
(লিখিয়াছেন, দেশ ভ্রমণ করেন মাই-বঠিলে এতগুলি ভূল হইবার দন্তাবসা ছিল না । 

এই বার গৌড়দেশের ঘর্ণন। পড়িল । লেখা দেখিঠব, গ্রহাগেবেক্ নগর শ্বেত অট্টালিকা” 
ধলীতে ?কলাসপর্ধতের স্তাঁয় শোশুমান। সেখানে শঙ্গীনদীক্স ভ্ভীরে অর্ধগোদী বত সুদ্ঠি 
বিরা্িত। অহাঁদেবের ক্ষেঞ্র ইইতে সঙ্গ আটদু। ফিন্ধ ইহার, মধ্যে এক প্রকাণ্ড বীধ 
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বল্লাল নরপতির নাম চিরম্মরণীয় কবিধা পিগ্লাছে। গঙ্গাধ ক্গান করিতে আসিবার সঙ্গ 
কাধে উঠিলে হুইরূপেই স্বর্গনগরেব নিকটধর্তী হওয়া যায়। সেখানে তুমি গঙ্গাব উপর দিবা 
বষা যাইবে । স্ুপরিপুষ্ট হংসকুল তাঁহার অলঙ্কার, তিনি তবঙ্গ হস্তে ফেনময় দণণ ধারণ 
করিযাহেন। সেখানে গঙ্গা! উত্তালতরঙ্গষমালা সমাকুল'। পত্রাঙ্মণকন্াগণ্থ ঘমুনায় জলক্রীড়া 
করিতে আসিলে হাহাপিগের স্তনস্থিত শুগমদতর্গে ধৌত হইয়া ঘমুনার জল সা কাল 
করিয়া দিত। বসুন ভালীক্নণী হইন্তে বতির্থত হইয়া, দেশান্তর়ে ধাবিত হয়েন। * তুমি সেই 
গঙ্গাযমূনাব পবিত্র সঙ্গমস্থলে গন কম্সিধে' দেখিষে, ক্কুষ্সলিলা হমুন। *আজকিয়া বাকি 
কোলন তাম নাগা খোলস ছাডিগা গন কিছ, দেখা দেন ভীত হইও না 

লেখান হইতে আও উত্তরে গিক! বিদযপুর সাষে মহায়াগ্গ জঙ্জণসেনের রাজধানীতে 
উপস্থিত হইবে ও প্রকাণ্ড ছাউনি দেখিধে। সেখানকার রমণীবা দেখিতে অতি স্ন্দরী, 
তাহাদেব স্বত্ব অতি মধুর । লেখাজে অষ্টালিক্কান উপরি টিলেখর, সে ঘরে দেয়ালে খোদা 
অনেক পুতুল? সেখানে গৃহ্প্রাঙ্গণে সপাক্সি গাছ, কিন্ত এ গাছে জলসেচন করিতে হয় না, 
রাত্রিকালে, চক্জকাস্তমণিব জলআবেই তাহাদেব সেচনক্রিয়। সমাধা হইযা থাকে । সেবড় 
পবিত্রদেশ, গঙ্গার অবস্থানে উহার প্রকৃতি নির্্ল হইমাছে, তাহাতে আঁবার লক্ণসেন রাজা, 
ইহলোক বা পরলোক কোঁন লোৌকেই তাঁহাদের ভয় নাই। ক্সাখানে নি্লিখিত বস্ত 
সকল যুবকদিগের আনন্দ প্রদান করে । বথা,-_কুস্কুমনিশ্মিত অঙ্গরাগ, দোলা, সুন্দরীসমূহ, 
ক্রীড়াবাপী (জল অল্প ), মালভীসালা, কাজি এবং জেদ । অভিসারিকাঁব বজনীতে ভ্রমণ 
করিগ্তে আরম্ভ কবিলেও তাহাদের চন্ষণস্থিত আ্তার্‌ দাগ সকালবেল! দেখা যায় না) কারণ 
সকাল বেলা সুর্যের কিরণ রক্তাশোকের ন্যায় লাল হক্গ তাই লালে লাল মিশাইন্মা যায়। 

এখানে রত্বাকবের বড়ই বিপদ, কার এখানকাব স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সর্বস্ব হবগ করে । 
প্রথম হরণ ফরেন মুক্তা, তাঁহার পর মরকত, তাহা পর মহানীল, পয়ে শঙ্খ (ইহাতে বলয় 
রচন। বড়ই সুন্দর হয় )। 

তুমি মদনের গুরু, তুমি পেখানে বিলে রমনী বাগানে নাঁগর্থদোলা খাঁটাইয়। ক্রীড়া 
করিবেন। বোধ হয়, যেন ন্বগপ্টনযীদিগকে জয় করিবার কন ঘদন বঙ্গদেশে একদল সেনা 

গ্রহ করিয়াছেন এবং তাহারা নাগরদোলায় চড়িয় কেমন করিয়।! আঁকাঁশে যাইতে হয় 

তাহা শিক্ষা করিতেছে। রর 

সেখানে ব্রমণীরা কেতকীপত্রে কর্ণভূষগ নির্মাণ করেন, কর্ণ হইতে সেটা খসিয়া পড়িলে 
বোধ হয় যেন মুখচক্জেরর একটী+অংশ খসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে লক্ষণসেনের সাক্রমহল বাড়ী, 
উহার মন্তকে মেঘ বিশ্রাম করে, তাহাতে বিদ্াৎ ধলসিলে বোধ হয় যেন পতাঁা উড়িতেছে। 

সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিক। আছে, বোধ হন্ব উহ! যেল ইন্ত্রনীলমণিতে নির্দিতি, 
উহাতে অনেক রাঁজহংস ফেলি করে। প্লেখানে লক্ণসেনের নুতন রাঁজ্যাভিষেক হইয়াছে। 
ভিনি লাক্ষবৎ মন্দিজের গ্ঠায় বিরাজ করিত্বেছেন-_ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ও সংখ্যা 
“দেবং সাক্ষাস্মনসিজমিব প্রাপ্রাজ্যাভিষেকং 
সেবেখাস্ত্বং ব্যখিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ | 
যন্ত সিগ্ধস্থ চ্রর্দদিলতাম্মারগত্যা জনানাং র 
লব্ধঃ সংখ্যে [ রিপূকুলবধুলোচনে সংবিভাগঃ ॥৮ ৫৫ ॥ 


সেই সময়ে যদি রাঁজা নির্জনে মন্ত্রাকার্ধো ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে, হে পবন! আমার 
সন্দেশ তাহাকে দিও না। দমন কার্য্ে ব্য্ত থাকিলে তাহাতে প্রেমের কথা স্থান পায় 
না। রেশ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাহাকে )সামার বৃস্াস্ত পন করিবে । এই বিয়া! কুবলয়- 
বতী আপনার অবস্থা জানাইতেছেন। - সে অনেকগুলি কবিতা নমুনার স্বরূপ ছুই একটা, 


দিতেছি-_ 
 প্ধত্তে দ্বেষং শশিনি কুরুতে নগ্রহং কেশহস্তে 


দুরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়। চন্দনস্থ | 
বক্ত,ং দেব ত্বয়ি পরমৌ মামবস্থাং কথঞ্চিদ্‌ 
গাঢোছেত নয়তি কবিতাচিন্তযা বাসরাণি ॥ ৭৩ 
পীনোদ্যানে বিতরতি স্ৃশং যত্রসংরুদ্ধবাস্প! 
সান্দ্রে চন্দ্রার্চিষি নিবিশতে চন্দনাত্যক্তগাত্রী । 


ক্রীড়াবাপীমরত্দভিমুখং ধাবতি ব্যাকুলাসৌ' 


কিংব! নার্য্যে। রমণবিরহে সাহসং নাচরস্তি ॥ ৮৯ 
সন্দেশোহয়ং মনসি নিহিতঃ কশ্চিদামুক্সতা মে 

কিংবা তুয়ন্ত্বয়ি বিরচিতে বঙ্গতিক্ষাপ্রকারৈঃ। 
পাঁরা্থৈকপ্রবণমনসম্তদ্বিধা বাস্পমিশা- 

নাপক্নানাং ন খলু বন্ছুশঃ কাকুবাদান্‌ সহস্তে ॥৮ ১৪০ ॥ 


এই পর্যন্ত কাব্যশেষ__ইহা'র পত্র কবির প্রশস্তি। তিনি এই শ্রস্থ লিখিয়া কবিরাজচন্র- 
বর্থী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়েন্দ্রের নিকট অনেক হস্ত স্বর্ণ চামর ইত্যাদি 
পাইয়াছিলেন। তিনি বড় সখী ছিলেন, সকল কবির সহিত ডাহা ভাঁব ছিল, তাহার কবিতা 
বিদর্ভী-রীতি-সুসারে লিখিত, তাহার গঙ্গাতীরে বাস, ধন সম্পদ যথেষ্ট, স্নেহভাজন লোকেরও 
অভাব ছিল না। তাহার প্রার্থনা, ধে, তিনি এইন্ধপে জন্মজন্মাস্তর কাটাইতে পারেন, 
নারায়ণে যেন তাহার ভক্তি খাকে। গঙ্গাতীরে যেন বাঁস করিতেন্পান, ইহাই তাহার শেষ 


শ্রীর্ঘন। । 


শ্রীহরগরসাদ শার্জ্ী |: 


বাঙ্গাল। পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ |% 
(৩) 


৩৪। অদ্বৈততত্ত্ । শ্ামানন্দপুরী । 


আ'-_বিষুপ্রিয়া প্রিয়ং গৌরং ইত্যাদি সংস্কৃত 


শ্লেক |” পরে- 

* “জয় জয় স্তীচৈতন্ত জয় নিত্যানপ্দ। 
জয়া্বৈতচন্্র জয় গৌরতক্তবৃন্দ 1 
প্রথমে বন্দিব গুরু প্রবর্তসাধন । 
নাম মন্ত্র দিয়া কৈল শরীরপালন ॥* 

শে__শ্রীবূপরঘুনাথ কৃপা অঙ্ুসারে । 


লিখিল*এ গ্রন্থ পূর্ব শ্লোকানুসরেন” 
প-_-“্ধরেন্দাবাহাছুরপুর্বাসী দুরীকানন্দন 
প্রসিদ্ধ স্তা্মানন্দ বিরচিন্ত। 


বি- গ্রন্থখানি তত্বকর্থার পুর্ণ । শ্রীমাধবেন্্ 
পুরীর অদ্বৈতপ্রভৃকে উপদেশদান-গ্রসঙ্গ ও 
উপদেশগুলি লিখিত আঁছে। 

ঠি__শ্রীঅছ্যাতচরণ চৌধুরী তত্বমিধি, দৈনা, 
কানাইবাজার পোঃ, শ্রীহট্র। 


৩৫। আত্মজিজ্ঞাস! | কুষ্$দাস। 
(“অজ্ঞানতিমিরান্ধহ্” ইত্যাদি সংস্কৃত প্লৌক 1) 
আ--“জীবকে জিজ্ঞাসেন তুমি কে? 
আমি জীঘ” ইত্যাদি । 
শে--“সহজরস আস্থাদিতে মোর বহু আশ । 
আত্মজিজ্ঞাসাতব কছে কৃষ্ছদাস ॥ 
ইতি সম্পূর্ণ স্বাক্ষর শ্রীরসমধ * খাউল্যা সাং 
সরাতি। ইতি সন ১২*৮ মাল তারিখ ১* 
আধাড়।” ্ 





বি-দ্ছেতত্ব। 
ঠি-_প্ীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকককঃ 
বাগচির লেন, কলিকাতা । 


। |£ 1 
রা কালিকাপুরাণ। ৮:১০ 


আ--ঙ নমো গণেশায় নমঃ?। 

“নারায়ণ নমস্কতাং নরধৈব নরোতভমং। 

দেবীং সরম্বতীধৈঠৰ ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥ 

শ্রণমছে! নারায়ণ দেব ভগরান্‌। 

যাহা হইতে উৎপত্তি হইল সর্ব প্রাণ ॥ 

ভ--কালিকাপুরাগকথ। করিল প্রচার । 

ছি হুর্গারাষে কহে রচিয়! পয়ার ॥” 

শে--(পুস্তকথানি খণ্ডিত মাত্র ১১টি পাতা 
ও একটি পাত্বার কতকঅংশ লিখিত আছে ।) 

ঠি-_ফরিদপুরব্দেলাস্ব তিলৈ সাধারণ 
পুস্তকালয়। 


৩৭ । ক্রিয়াযোগসার | রামেশ্বর নন্দী। 


আ--প্বর্দে দেরকন্তা! সব পরমন্ন্দরী । 
গুপদীপ আদিওকরি সবে হস্তে ধরি ॥” 
শে--“পদ্মপূরাণের খণ্ড ক্রিয়াযোগসার । 
ক্লামেশ্বর নন্দী কহে ভব তরিধার ॥” 
জরগোপীচরণ মজকুর পুস্তক সমাণ্ু, সন 
১২১৯ বাঙ্গালা মাহে ২১ 'মগের্ডহরঙ্গাবন্তী, 


রোজ সোমবার তিথি প্রতিপদ্‌ দিবসে সমাণ্ড 1” 


পাপী 


* এবার যে করখানি পুখিয় সংক্ষিপ্ত বিব্দণ প্রকাশিত হইল। পরিষদের প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি'র 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃপালকান্তি ঘোষ মহাশক্স অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কেবল তিলৈ সাধারণ- 
পুস্তকালয়ের পুখির বিবরণ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংগ্রহ করিয়! পাঠাইয়াছেন) 

ধার জন্য এবার এইরূপ সাক্কেতিফ চিহ্ন ব্যবহৃত হইল । যখা-_আস্মআরম্ত, শে্ শেষ, ঠিস্- 
হে ঠিকানায় পুধি আছে। কিস্ববিবয়। পঞ্পরিচয়, তসতপিত| ইতযীদি। 


১৯৮ 


ক্ষাওড ইহাতে লিখিত হুইয়াছে। 
ঠি-_শ্ীঅচাতচরগু/চৌধুরী তব্বনিধি, মৈনা, 
ফানাইবাজার পোঃ, শ্রীহট্র। 


৩৮। গোপিকামোহন ॥ বৃন্দাবন দাস। 


আঁ_“জয় জয় রাধারুষ্ণ জয় বৃন্বাবন। 
রপ্ত শিশুগণ সঙ্গে করি যত গোপিগণ ॥ 
জয় জয় নন্দঘোঁষ গোয়াল গ্রধান 
যাহার পুত্র-কষ্ণচন্জ জগতের প্রাণ ॥ 
শে--“সিন্দুর কাজল আমি সকল সুছিয়া। 
রাধিকা আপন বেশ খুইলেফ গিয়া ॥ 
ভোজন করিল তবে কৌতুক ফরিযী । 
ককষ্চকে পাইতে শ্রীদাম গেলেক চলিয়া | 
গৃহ ৫) সেবা করি স্বাধা কপিল শন । 
হৃন্দাবনদাসে কহে গোপিকামোহন ॥ 
ইতি গোপিকামোহন সমাপ্ত । 
যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। সহক্ষর গ্রীছিরি 
বলভ সরকার। ১১২৭ সন ৮ বৈশাখ, 
বুধবার। ছুই দণ্ড বেলা৷ খাকিতে সমাধ ।” 
পত্র সংখা! ৭1 ্ 
ঠি_ তিলৈ সাধারণ পুণ্তকাঁলয় 
৩৯ । চৈতন্যমঙ্গল + বৈরাগ্যধণ্ড। 
ৃঁ জয়ানন্দ | 
আ--"একদিন গৌরচক্ সম্ধীর্ভনে নাচে । 
্রন্মার ছুল্নভ প্রেম সভাকারে যাঁচে 0” 
(শেষ নাই। পাত সংখ্যা ৩*।) 
প- বাশ সুবুদ্ধিমিশর তপন্তার ফলে। 
জয়াননের মন ছৈল চৈতক্তমঙ্জলে ॥. 
শুক্লপক্ষ স্বাদশী তিথি বৈশাখমাসে ২. 
জয়ানন্দের জন্ম হৈল এইত দিবসে ॥ 
বি-_-জ্লীগৌরাঙ্গের জীবনী 4- 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তরিক।। 
বি--বৈষ্ববর্গের নিতানো্মত্তিক ক্রিয়া- 


[ত্য সংখ্যা 


ডি জীগোপালচজ দে, ১৫ নং রামকৃষ 
ব'গচির লেন, কলিকাতা। 


৪১। জগদীশচরিব্রবিজয় | আনন্দ দাস! 


আ--প্জগজ্জনা জ্ঞানহরা করোতি” ইডি 
তৎপরে-- 
“ওরদেব বলি করি যঈলাচরণ । 
বাছা হইতে বিশ্বনাশ অভীষ্ট পুরণ ॥” 
শে-_“তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল, 
সেই মত গ্রন্থ কৈল, 
দীন হীন এ আনন্দদাস। 
১ আর কিছু নাহি চাই, 
গৌন্প ৭ সদা গাই, 
পুর্ণ কর এই অভিলাষ ॥” 
- €১৭%৭ শকানে প্রতিলিপিখানি লিখিত যু, 
গাই দার জানা যা 1) 
প- জগর্দীশপঞ্জিত হইতে শিষ্য পধ্যায়ে__ 
গ্রন্ককার *৯্ স্থানীয় । 
বি- গৌরপার্যদ জগদীশপগ্ডিতের চরিত্র । 
”"২৯এ ভাদ্রে আমি নিদ্রান্ন কাতর । 
ছেন্কালে দেখিন্ু অপুর্ব কলেবর ॥” 
চা খা ঙ গা 
হানিয়। কছেন মোরে মধুর বচন । 
* আগদীশচরিত্র তুমি করহ রর্ণন ॥” 
চি-শিসচ্যকচরণ চৌধুরী তত্বনিধি, মৈনা, 
কানাইবাজায (পোঃ, হট । 
৪১। দাতাকর্ণের পাল! । কবিচজ্র। 
আ--”একদিন কৃষ্ণপ্ডণ গাইতে গাইতে । 
উপনীত ছৈল। মুনি কৃষ্ণের সাক্ষাতে 1” 
শে “ব্যাসের আদেশে ছিজ কবিচজ্র গায় । 
মদাই বিরালে লক্ষ্মী রুষ্কের কপায় ॥ 
হরি হস্গি ধল সভে পাল ছৈল সান্স। 


জন ১৩০৫।] 


ভূক নায়েকেরে প্রভু হবে বর দায় ॥” 

(লেখার কাল ১২৪২ সাল ।) 
ঠি--ল্রীকালিদাস নাথ, 

বাগচির লেন, ক্ষলিকাতা। 


৪২। নরোত্তমবিলান | নরহরি দাস। 
' প্রথম কয়েকটা সংস্কৃত গ্লোকে মঙ্গলাচরণ-- 


' আ--“জয় জয় শ্রীগৌর গোবিন্দ সর্বেশ্বর | 
ভুৰনমোহন প্রেমময় কলেৰর শী” 
শে--নিরস্তর এ সব শুনহ ঘত্ব করি। 
নরোত্মবিলাস কহয়ে নরহরি ॥” 
বি-_শ্রীনরোত্ত্ ঠাকুরের জীবনী । 


ঠি__গ্রীকালিদাস' নাথ, ১৫ নং রামকুষ্* বাগ: 


চির লেন কলিকাত]। 


৪৩ । শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার | 
শ্রীবুন্দাবনদাস। 


"আজাম্ুলফ্িততৃুজৌ, কনকাবদাতৌ” ইতি। 


তঙপরে-_- 
“ভঞ্জ জয় শ্রীকষণচৈতন্ত নিত্যানন্দ | 
জয় শ্রীঅটঘতচন্জ্র সর্বনন্বকন্দ ॥ 
কূপা করি মোর বাষ্ণ পূর্ণ কর সবে। 
নিতানন্দচন্দের গুণ গাছিবার লোভে ॥ 
ধীরচন্দ্রের গুণ গাহিত মনোহর । 
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয় ॥ 
শে-_পঞ্চম পুরুষার্থ নিতানন্দের চরণ । 
সতে রুপা কর যেন তাঁছে রহে যন ॥ 
_ বীরচন্্ প্রভুর চরণ করি ক্সার্ধী 
বংশবিস্তার কহে শ্রীবন্দার দাস ॥% 


হুগলী বদনগঞ্জবাদী ৬ছান্বাধর্ম দৃত্ধ ভক্তি-। 


নিধিশ্ভাশযের পূর্বপুরুষ সংগৃহীত ১৪৯৪ ৫) 
পকের লিখিত প্রতিলিপিরূষ্টে তক্তিনিবি 


বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 





১৫ নং রামকুঝ 


১৯৯ 
বি--ঘিত্যানন্া প্রভুর বিবাহাঁদি চরিজ্রকথা € 
তৎপুত্র বীরভদ্র প্রন্থুতির বিবরণ আছে 
"নিত্যানন্দ চৈতন্ট লীলার যে রহিল শেষ । 
ইচ্ছা হয় তাঁর কিছু কহিব বিশেষ ॥৮ 
ঠি-_জ্ীচযুউয়ণ চৌধুরী তত্বশিধি, *মৈনা) 
কানাইবাজার পো, ্রীহষট। 


8৪ প্রেমভক্তিসার | গুর্দাস্ঞচছ। 
আ- ম্্রীরাধায়াঃ গ্রণয়বিলসৎ 
প্রেমরূপাঁবতীর- 
সপুশ্বহ্যাতিহরতনূ- 
বক্তকৌপীনখাসাঃ। 
রি রটতি সততং 
ক্রীহরের্নামমন্ত্ং। 
তং বনে জীলগৌরং কলিমল- 
মথনং শ্রীনবন্থীপচন্ত্রম্‌॥ 
শে--"গুরু গুণমণি হেমমঞ্জরী আশ্রয় । 
প্রেষতক্তিসার গ্রন্থ গরুদাস কয় ॥” 
বি-_ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধ্যবাধননিণযু। 
ঠি-শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকঞ্চ বাগ- 
. চির লেন, কলিকাতা । 


৪৫। ভগবদ্গীত! | বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী । 


ণজিনিতে- জের দায়, « ধরণী লুটাঁএ। কায়, 
রন্দ ঝকুদেবের চরণ। 

যার যোগ রর্দ জ্ঞান, শ্রবণ মঙ্লল ধাম, 
গুরুভক্তি মুক্তির কারণ ॥ 

ইন্দু কুন্দ-গ্রেত দেহ, কেবঘ করুণাগেছ, 
শুক্লবর্ণ মালযাস্থলেপন |... ৮ 

০৮৬ কাস, সহ আদ নিজ ধাঁম। 
দীনবন্ধু গতিতপাবন 0৮ ইত্যাদি 


মহাশয় শ্বহ্‌ন্তে ৪০৮ চৈত্নান্সে ই নফল বিডি গোপীনাথপদে করি নমস্কার । * 


ফরিয়াছেন। 
হ্ভ 


রচিল স্ব্রীতার ভাষা পায় যাহার & 


৩০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 1 


[৩য় সংখ্যা। 


ইতি প্রীভগবদগীতাভাষায়াং সারঙ্গরঙ্গদা- | ভ-_-প্ধারা বহে আঁখি ঝরে নিরবধি খেদ করে 


দ্লানপুণ্যপরমার্থ নাম অষ্টাদশাধ্যায় ॥ 


সাধুজন আগে বহু করি পরিহার । 
ক্রমভঙ্গে দোষ যদি থাকরে আমার ॥ 
যত্ন করি পূর্বাপর বিচার করিয্না। 
, শৌধন করিনা পুন সদয় হইয়া ॥ 
“ন্ধরগোস্বামী পদে প্রণতি আমার । 
শীত ভাগবত জানি গ্রসাদ ধাহারণ? 
ভাষাকীরগণে করি অনেক প্রণতি। 
ধাহার প্রসাদ জানি গীতার্থ সঙ্গতি ॥ 
অঞ্জুন' সারথি কৃষ্ণ চারি বেদসার । 
জীবনে ময়পে (গীত) সেইত্জামার ॥ 
অধিকারি মহাশয় বড় দয়াময়। 
যাহার কপার গীতা পাইলাম নিশ্চয় ॥ 
ইতি শ্রীমুকুটা গৌড়দেশনিবাসী বিদ্যা- 
বাযীশ ব্রন্মচারিবিরচিত শ্রীভগবাদশীতাভাষা 
সমাপ্ডা। *। সন ১২৪৬ সাল শকাবা 
১৭৬১ সকলম প্রীনরোত্বমদাস বৈরাপী সাং 
কলিকাতা, তালার বাগান। 
ঠি শ্রীকালিদাস 'নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ 
বাগচির লেন, কলিকাত।। 


৪৬। ভারত-সাবিত্রী । শিবচর সেন। 
আ-*অথে ভারত-সাবিষ্রী লিখ্যতে । 
নমো নারায়ণ শ্রীমধুন্দন 
নন্দের নন্দনকানগ। 
ুচিরকিরণে সচকিত মনে 
. '*।স্মিলন হইল ভান 
্রীন অবতারে আসিলা সংসারে 
বেদ উদ্ধারিলা তীয়া। .... 
কুর্মরূপ ধরি তুমি পৃষ্ঠে করি 
 রহিলা স্থট রাখি 1” 


শিবচন্দ্রসেনে কহে সার।” 
শে নারায়ণপদে মন মজুক আমার । 

দুর কর দীনবন্ধু অসার সংসার ॥ 

ইতি ভারত-মাবিত্রী সমাপ্ত। যথাদৃষ্টং 
ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামশিব বন্থ, সাকিন 
সোণার দেউল। দৃষ্টি-পুস্তক শ্রীরামলোচন " 
দের, সাকিন তথা। বেলা আন্দাজ দেড় 
প্রহরের কালে সমাপ্ত করিয়া । ইতি ।” 
ঠি__তিলৈ সাধারণ পুস্তকালয়। 
৪৭। রসভক্তিচক্ড্রিকা | নরোভম দাস। 
আ'-“আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চ- 

প্রকার” ইত্যাদি। 


| শে--বাধারুঞ্ণ পাদপন্প সেবা অভিলাষ । 


রসভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোভ্তম দাস ॥” 
বি- ঈশ্বরতত্ব, জীবতত্ব প্রভৃতির বর্ণন । 
ঠি-শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ 
বাগচির লেন, কলিকাতা.। «, 
৪৮। রামন্বর্গারোহণ ।$ তবানন্দ। 
আ'--এআ্রামচক্ত্রায় নমঃ। *। 
মঙ্গলং নাম যস্ত বা * প্রবর্ততে । 
তন্ত ভবতি বাজি ইন্দ্র মোহাপাতক : 
“প্রণাম করিয়া বীর শ্রীরামচরণে। 
রামের চরিত্র কহে দাস ভবাননে ॥ 
ামকাধ্য বোলে ভবানন্ন দাসে। 
শান বীর কান্দে সকরুণ ভাসে ॥ 
পে--"এতেক বলিয়া গৌসাই অন্তর্ধান হৈল। 
বর পাইয়া হচ্ছুমান এথায় রহিল ॥৮ 
ইতি রামন্র্গ আরোহণ সমাপ্ত ।. শর্র্ধা 
১৬৯৬, সন ১৯১৮২। সসাক্ষর শ্রীনরোত্তয 
শন্দী। সকি় পুস্তক শ্রীহরেক্ষ বণিক। 
যথা দৃষ্ং ইত্যাদি। 





সন ১৩৫1] 


ঠি-_তিলৈ সাধাররণ পুস্তকালয়। 
৪৯। রামায়ণ । বোলিবধ) অদ্ভুতাচার্্য। 
আ!--“আীরামগণেশায় নমঃ | 
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরি সর্বত্র গীয়তে ॥ 
শুন শুন পুর্ব কথা হুরিভক্ত জন। 
সীতার কারণে অর্সে:্ীরাম লক্ষ্মণ । 
অদ্ভুত আচার্য কহে করিয়! কৌতুক । 
তাহার পাছে গেলা রাম পর্বত খষ্যমুক 1” 
শে--“রামনয় বলিয়া ডাঁকে যত বানরগণ। 
সুখে রাজ্য করে রাজা রামের কারণ ॥ 
* ইতি বালি রাজার বধ সাপ্ত। 
যথা দৃষ্টং তথা লিখিত্তং লেখকে। নান্তি 
দুষকঃ। গ্লিখিতং শ্রীগঙ্গাধরশর্্মা। সন ১১৮২, 
৭ই ভীদ্র, রৌজ সোমবার, বেল! দের পরে 
কালে হইছে। শ্রীগঙ্গাধর শরম সঅক্ষায়।” 
€ পত্রসংখা। ২৬।) 


বাঙ্গাল পুখির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 


* ২৪১ 


গু যত পাদপক্মজরজ প্রভয় সুত্াপং 
শাস্তিং প্রযাতি ভবতৃস্থৃতিমান্রতোপিতং। 
. রামচজ্জুমনিশং স্ততং প্রণম্য 
জীযামচম্্রতত্বমমলং বিতনোতি ভিঙ্ষুঃ 1” 
ভ--পরামানন্মযতি কয় অই রূপ,হে রয় 
".. তবে জানি মনগ্টোহিনী ॥” 
শে-"এইরপে হরিশ্চ্দ্র রহিলা আন্ধুস। 
* রাজামান্্র একবার যায় শ্ব্গবাসে ॥ 
হরিশ্ন্ত্র রাজার কলাম বিবরণ | 
১ ঝ্বাম রাম বল জীব এরাবা শমন ॥ 
লাম নামে জীবপুক্ত রাম ঞ্মন্তা গাইন। 
তাঁর মুখে শুনিলে কারুর নাহি হাইন ॥ 
প্রমাণ ভাগবত শীত ব্রহ্মগীত। আর । 
ভাষাতে কত না! আমি করিব বিচার ॥* 
ধৃয়া। জয় জয় রাম ॥ পঞ্চদশ গ্রহন্দ শঙ্ক্যা। 
১ গীতার টীকা । ২ শাস্তিশতকটীকা। ও 


ঠি_ুপোঃ এড়িকাটি, তিলৈ সাধারণ-পুস্তকালয়। | ঘট্‌চক্রটাকা। ৪ যোহমুদগর টীকা । ৫ গায়ত্রীর 


৫০ | রামায়ণ । রামানন্দ যতি। 
আ--"গণেশ সরস্বতী লঙ্গমী শিবহুর্গা গঙ্গা 


ক্ষণ চৈতন্যবন্দনা এবং দিধন্দন]। মঙ্গলচণ্তি- 
কাতে পাইবা। 
কি আমার মনোহুঃখ কিছু জানে নারে। 
দয়াল রাম কিছু জানে নারে ॥ : 
রামপদে মন নামে কাপে বম 
চিদানন্দ অবতার. 
দেব মুনি ভয় শলিতে দয় 
গুব হইলা গুণ্পপার ॥ 
মায়ারূপধারী রাবণসংহারি 
দিলা মুক্তি পদধাম । 
অহল্যার শাপ নিবায়িল! তাঁপ 
মোরে দয়! কর রাম ॥ 


বাগেখরী ধুয়া। প্রভু রাম; বভাসয় 6)। 
'অত্যাচারদীধিতি & 


1 হর্দাপু 


টীকা। ৬ কুগতস্বপ্রকাশিকা ৃ্‌ 
৮ জ্ঞানবৈভবতন্ত। 
জ্ঞানাবলী। 


৭ তন্ত্রসার। 
৯ অ্বৈতরহস্ত | ১* 
৯১ অধ্যাত্খসার | ১২ ভাঁগ- 
১৩ ফোগসারাবলী। ১৪ 

১৫ তৎপর রামায়ণ- 
ভাষা । 

প্ৰস্থ পক্ষ শৈলচন্ছ (১৭২৮) শক্কে রামায়ণ। 

বাণ স্বাস ভাপ্রপর্দে কুজে হল্য সমাপন ॥ 

যুগ্মচন্্র দিবষেতে শুক্লা ত্রয়োদশী । 

হুইল পুস্তক চণ্তীম গুপেতে বুসি॥ 

রাজচন্ত্র শর্শণঃ স্বাক্ষর গলা ভাসা । 

প্রস্ু রামচন্দ্র মৌর পুর্ণ কর আশা ॥* , 
স্থ্দার পদে মতি ।, 
কাশীনাথ ছ্বিজের পাঠার্থ হল্য পুথি ॥ 


হ*হ, 
মনের বাসন। ছিল পুথি লিখাবার। 
প্রভু রামছদ্্ আশ! পূর্ণ কল্যা তাঁর 
পঠিক পণ্ডিত জানে এই পরিহার 
গুদ্ধাগুদ্ধ অকারণ লিখিতে পয়ারঞা 
পরাৎপর হলে তাস! হয় ব্যতিচার । 
মূল ভাঁসার ছাঁয়। নহে এই পরিহার ॥ 
ছর্ধাচরণ সরোজে মম তক্তিরস্ত। 
শ্ীগুম্ুরণারবিনদে মন বন্ধ ॥ 
শ্রীরামচন্দ্রচরণরুহে ভক্তির ॥» 
বি--গ্রন্থথানি সংক্ষিপ্র রামায়ণ । ১৯৫ 
পত্রে সম্পূর্ণ । ্রস্থকার বহি না 
ছিলেন। | 
ঠি__পোঃ এড়িকাটি তিতৈ সাধাইধ-পুক্তক্চালয়। 
৫১।জ্রীরূপমঞ্জরীসংপ্রার্থনা। রষ্চদাস। 
আ-_“হে রূপম্তারী তোমা ঈশ্বরাঈশ্বয়ী। 
বৃষভানুনুতা আত্ম প্রিয় গিরিধারী ॥ 
এ দুহার পাঁদপদ্ম সেবামূতরসে । 
পরিপূর্ণ হয় তুমি রঙ্জনী দিবসে ॥৮ 
শৈ--“রুঞ্চগ্রীতিজলসার সবী ক্ীরাধিকা।” 
. কবে দৃষ্টি বিক্ষেপণ করিবে অধিকা। ॥৮ 
সন ১২৪৪ সালে লিখিত্ত। 
বি- শ্রীরূপের অস্তদ্ধীনে বিলাপ । 
ঠি-প্রীঅচতচরণ চৌধুরী, মৈনা, ভ্রীহট 
৫২। বিলাপকুস্থমাগ্জলি। রা 
বাধাবল্লত দান। 
আ.-এরীরতিমঞ্জরী পুছেন শ্রীপমজ়ী। 
ব্রজপুষে খ্যাতা তুমি পতিব্রতা ঝরি। 
শে-_“মদীশ্বরীভ্রীরাধিক! পদসেবা আঁশ । 
বিলাপকুন্মাঈলি কহে বীধাঁবরীত দাস ॥ 
ইতি বিলাঁপকুন্মাঞলিতধঃ 
বি-শ্রীরণুনাথদাসের 
ঘাবের,গদ্াসবাদ। 





সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 1 


শি 


[আয সংখ।। 


ঠি__প্রীকালিদাস নী, ১৫ নং রামকষঃ 
ৰাগচির লেন, কলিকাতা । 


৫৩ । বিলাঁপবিরৃতিমাঁলা | রষ্চচনদ্রদাস। 
আ.__বন্দে গুরৎ মহামন্্প্রদাতারং” ইত্যাদি 
্ীগুরুচরণ ছন্দ, ভূক মন গৌরচন্্ ইত্যাদি। 
*গাখিয়া তাহার মাল মনন্ুতে অতি ত্বরা, 
গুন দেবি আপন! শোধিতে ৷ 
তব ভক্ত পথ দেখি, মুঞ্ডি পঙ্গু কান্দে আখি, 
হেন মতি না পারি চলিতে ॥ 


তুমি কপা নরে করি, কৃষ্ণচন্ত্রদাসে তালি, 
, কোনরূপে কর অঙ্গীকার, 
হৈয়া যোগ্য দেহপরা,  বিলাপবিবৃতিমালা, 


অগ্লিব কি চরণে তোমার ॥ 
স্বাক্ষর প্ীগোলোকনাথদাসন্ত মাং গ্তামৎ- 
পাড়! তরফ মাঝাদিয়াড় পরগণে গরের হাট 
সরকার বার্ধকাবাদ। মন ১২০২ সাল 
তারিখ & শ্রাবণ. রোল্স ৭ শনিবার । 
প-_অঙ্লাচরণের পরে একটা নংস্কৃত শোক 
আছে তাহা এই 
“্ষুবুন্দনন্দনান্বয়গতস্ত ভক্তিদায়কে, 
মনীশখগুবাসিন শ্রীকুষ্দদামপািনঃ” 


শ্ীৎগুবাসী মুকুন্দবংশোপ্তব গ্রস্থকারের 
গুরুর নাম লালবিহারী । কোনস্থীনে আসছে, 
'মৎ পরপিত্ামহ্তজা্টেন পরাপরগুণ। প্রীরতি- 
1ম . 
সতের শত পানি শফে কষ্ণচন্জর দাসে।” 
বি-্রীরাধিকার ত্তব। প্রীরধুনাথদাস- 
গোস্বামিক্কত সংস্কতবিলাপকুম্মাঞ্জলির ভাষা।, 
ঠি--গীকাবিদাস নাথ, ২৫নং রামকৃষঃ 
বাগচির লেন, কলিকাঁতা। 


৫৪. বৃন্দীবনপরিজমী | কঞ্ণদাম। 


২০৩ 


লন ১৩০৫) ] বাঙ্গালা পুখিয় সংক্ষিপ্ত বিধরণ। 
_- পীর হৈতে যসুনা আইলা বৃক্ধাবনে ।  রামচত্র নাগ গুণ ধাম প্রতিটি । 
বৃ্দীবন প্রদক্ষিণ করি সথুরা গ্রদক্ষিণে 15  যশে কুলে কীত্তিতে বিখ্যাত বিরান্িত ॥ 


শে--ইহার শ্রবণ ফল মনের উল্লাস। 
বুন্দাবন বাস আশ করে কৃহগ্দাম ॥” 
ঠি__শ্রীকালিদাষ নাথ, ১৫নং রামকুফ বাসতির 
লেন, কলিকাতা! । 
৫৫ । বৃন্নাবনপরিঞ্রমা | হঃখীরুফদাস। 
(স্থামানুন্দ প্রতু ) 
আ-ভরীগুরচরণ, করিয়ে বন্দন, 
পরম লালস চিতে। 
যার স্ক্পা হৈতে পতিত ছুর্গতে 
চক্ষু হৈল প্রকাশিত ॥ 
শে-_সভে নিজগুণে উদ্ধার এ দীনে 
রাঁখহ চরণ গাশ। 
হৃদয় আনন্দ প্রভু গৌরচন্্ 
তার পদ মেবা আশ ॥ 
শ্রীগুরুচরণে একাস্ত স্বরণে 
কছে ছুঃখী কষ্ণদাস 1”. 


রত্বেম্বর গুপ বারে তাহার তনয় । 
রতন সরূপণকুলে হইলা উদয় ॥ 
এছান্‌ তনুষ্ক হৈল। ভুবনে বিখ্যাত । : 
রামূনারাযশ সেন ঠাকুর আখাত ॥ : 
ফেন ঠাকুরের পুজ্ তুলনান্দ অতুল. । 
র্মগোপাল নাম উত্স শুদ্ধকুল ॥ 
গঙ্গাদেবদত্ত পুত্র তাহার পবিত্র ৮ 
শ্রীগঙ্গা প্রনাদেন নাম সপবির্রী॥ 
বিক্রমপুরেতে কীটাদিয়া গ্রামে ধাম। 
ধন্বস্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নান ॥ 
এহান তনয়। মহামায়া নাম তাল। 
সরক্কাঁরে স্ুপাঞ্রে করিল। কন্ঠাদান ॥ 
গঙ্াপ্রসাদ নেন ঠাকুর কীণ্ডিমান্‌। 
জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সম্তান ॥ 
শিবচন্ত্র শতুচন্্র কষ্ণচন্দ্র নাম । 
সম্প্রতি বসতি স্থান কীচ্াদিয়া গ্রাম ॥” 


বি-্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বন, কূপ, তীর্থ" ফরিদপুর জেলান্থ তিলৈ সাধারণ-পুন্তকালয়। 


প্রভৃতির বিবরণ ও যাহাঁঝ্মা। 
ঠি_শ্রীকালিদাস নাধ্, 
বাগচির লেন, কলিকাতা । 
৫৬ । “সারদামঙ্গল- শিবচর ফেন। 
আ--"গুরু নাম গুরু ধাম মনে ভাধ জাছে। 
নারী ধন পরিজন কেছ সঙ্কী ধহ ॥ 
চি গু ক 
শুন সবে এক ভাবে সারদামঙন্ম |” 
যাহার শ্রৰণে হয় চিত্ত নিস্ৃষগ 1 
হিমালয় নামে গিরি-পর্বাতরাজন্‌। 
মেনকা তাহার জায় বিদিত ভুবন 1” 
-.“বৈদাকুলে জদ্ম হিস্কুসেনের সন্ততি ॥ 
স্নহাটি গায়ে পুর্ধর্কুষ বদতি ॥ 


৫৭। স্বরূপ-বর্ণন | কৃষ্দান কবিরাজ । 


১৫ নং রামকৃষ্ণ আ--জক্» জয় গৌরচঞ্জ জস্ব নিত্যানন্দ। 


অস্থাছৈতচজ্্র জয় গৌরত্কবৃন্দ ॥ 
* . জয়াদৈতাদি গঠন শুন হঞ। একমন। 
, গৌরচন্দ্র অবত্বার হৈল! যে কারণ ॥ 
শে__জ্ীরূপ মনাতন পদে যায় আশ়। 
দ্বরগ বন কিছু কহে কৃষ্ধদাস ॥ * , 
"এ পুস্তক লিখিত শ্রীগৌরিচরণ দত্ত। 


সাকিন .কগুলপুর । মুন ১০১ সার । তাং 


২৭.সাষাড়।”: 

নৈহাঁটীর নিরুট 'ঝাঁমটপুরের অধিবাসী ।' 
্ন্থথানি, ৩** বর্ষ, পূর্বের চিত হয়,। .. 
প--প্পতিত অধম আমি নীচ নীচ়াচারে।. 


ই 
প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈল যারে। 
মন্তকে চরণ দিয়া কহিলা আমারে ॥* 

বি_ শ্রীমহাগ্রভূর পার্খ্দগণের পূর্বব পরিচয় 

লিখিত আছে, যথা « 
"আট আট করি সব চৌষট্রী গণন। 
সবাঁর কথা কহি শুন সর্বজন ॥ 
বিস্তার না করিও ইহ! রাখিও গোঁপন ॥” 
_আবছ্যুতচরণ চৌধুরী, মৈনা, শ্রীহট। ৃ 
৫৮ । ীতাচরিত্র । লোকনাথ গোস্বামী । 
“বন্দেহং সতী পুরু শ্রীযুতপদকমলং ইতি” 
হ্লোকের পরে" 
«প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণবচরণ। 
মে পদকমলরেণু করিয়ে ভূষণ ॥ 
শে_ শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ পদে করি আশ! 
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস ॥” 
প-_যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামবাসী 
লোকনাথ প্রভূ'কর্তৃক, প্রায় ৩০ বর্ষ 
এই গ্রন্থ রচিত হয়। 
বি-_শীস্তিপুরবাঁসী প্রীঅদ্বৈত প্রভূ ও তাহার 
পুর্ব পত্ধী সীতার চরিত্র বর্ণন। যথা! 
“চৈতন্তের লীলারস সমু্জ আঁকর। 
কিঞ্চিৎ বর্ণিত শক্তি আছয়ে কাহার ॥৮ 
ঠি-_প্রীসচ্যুতচরণ চৌধুরী টন, প্রীহট্ট। 
৫৯। স্দামাচরিত্র ॥ পরশুরাম ছিজ। 
আ--“কহ্‌ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে। 
. 'ষে যে কর্ম গোবিন্দ করিবা! কুতৃছলে ॥ 
শে--লোৌক রক্ষিবারে কৈল ভারতপুরাণ। 
সুদামাচরিত্র বিজ পরগুরামপ্গাঁন ॥ 
সাক্ষর শ্বাস প্রুতিঘন্ধ সাং বাবহাঁট 
সন ১১৪২ সাল বাঁং ২৯ বৈশাখ । 
ঠি-_শ্রীগোপালচন্ত্র দে ১৫ নং রাম বাগচির 
লেন, কলিকাতা । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! । 


[৩ সংখা! । 


৬০। স্মরণদর্পণ | রামচন্্র কবিরাজ। 
?অন্তানতিমিরান্বন্ত” এই শ্লোকের পর: 
প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্থাকল্পতর 
কঙ্ঃপ্রাপ্তির যেই হয় মূল। 
অন্ঞান তিমির নাশে দীপ্তি করি পরকাসে 
বন্দে সেই চরণ রাতুল ॥ 
শে--শুনরে রসিক ভাই, ্মরণদর্পণ এই, 
.ষে কহিল রামচন্দ্র দাস ॥৮ 
“সন ১১৭২ সনে মাহে ২ অগ্রহায়ণ 
সোমবারে লিখ! সমাগ্ ।” 
বি--গুরুতত্ব, ভক্তিতত্ব, লীলরহস্ত, ভগবত্তত্ব। 
প-এবুধুরীবাসী পদকর্তা গোবিন্বদাসের অগ্রজ । 
৩০০ বর্ষের কিছু কম হইল, ইহা রচিত হয়। 
ঠি__ঞ্ীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী, মৈনা, শ্রীহট্র। 
৬১। হরিবংশ। ভবানন্দ। 
(১২ পাতা পর্যন্ত ) নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
ভ--“সতাবতীস্থত ব্যাম নারাণ অংশ । 
সঙজ্ছেপে রচিল পুণাক্লোক হরিবংশ ॥ 
সেই শ্লোক বাখান করিয়। পদবন্ধে । 
লৌকে বোঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে ॥ 
শে--গ্রীভাগবতে একাস্ত কথা ধশ্ম অংশ । 
গুহাতিগুহা বিবরণ হরিবংশ ॥ 
মনোহর শ্লোক ভাঙ্গি রচিল পদবন্ধে। 
শিয়ানন্দনৃত সে যে দীন ভবানন্দে ॥ 
ভীমডাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি। শ্রীজয়দে 
দান সাগর পৃস্তক প্রীইন্নারা়ণরাঁয় 
গলদে ক ৯4৬1 পিতামহ মধুত্দন রায়। 
পর্গণে পরিগুপুর | নিবাস * * গ্রাম। 


| রন ১১৬১ তারিখ « ভাত্র রোজ সোমবার-$ 


একপ্রহর উদয় কিন প্রহর থাকিতে পুস্তক 
বন্ূর্ণ হয়।” (পত্রসংখ্যা ১৬২1) 
ঠি-তিলৈ দাধারণ-পুস্তকালয়। 


পাঁচালিকীর ঠাকুরদাস। 

পরিষদের ক্কপায় আজ কএকমাস অনবরত কবল প্রাচীন কাব্যের বিবরণই আমর! 
শুনিয়া আসিতেছি। অন্ুসন্ধিৎস্ বিজ্ঞ সদন্তগণের যত্ধে এবং তাহাদের চেষ্টায় কএকখানি 
লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার ও সেই সকল গ্রন্থকার কবির "বিবরণ প্রকাশ হওয়াতে বাঙ্গালা। - 
সাহিত্যও গৌরবান্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; “কিন্ত প্রতি মাসেই কেবল দৃপ্ত গ্রন্থের 
বিবরণ শুনিয়া শুনিয়া আমাদের মন যেন প্র এক বিষয়াভিসুখ হুইয়া৷ পড়িতেছে। পরিধদের 
উন্নতির প্রতি এখন ধাহাদের*চেষ্টা ও বত্র*স্মাছে, তাহারাও সকলেই সবর প্রাচীন 
কাব্যের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলেই নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্ধের সুফলতা অস্থভব 
করিয়া সখী হন। এই গতি লক্ষ্য করিয়া পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদ কণনুহৃদ্বর হীরেক্রনাথ 
দত্ত মহাশফ এই মাসে কোন এক ,নৃতন বিষয়ক প্রবদ্ধ যাহাতে পঠিত হয়, তজ্জন্ত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আমি তাহার 'অভিপ্রাক্ধ অবগত হইয়া, আজ কবি & ঠাকুরদাঁসের 
জীবনী শদম্বন্ধে কিম্দংশ বিবরণ সংগ্রহ করিম্না আনিয়াছি। ইনিও কবি, সুতরাং ইহার 
জীবনী আলোচনাতেও কাব্যালৌচনাই হইয়াছে, এজন্ত ইহা থে বিশেষ বিষ়াস্তরঘটিত 
প্রবন্ধ হইয়াছে, তাহা! বলিতে পারি না, তবে এ প্রবন্ধে কোনি একখানি বিশেষ 
কাব্য অবলম্বন করিয়া কবিকীন্তি আলোচিত হয় নাই, ইহাতে কবির জীবনীসংগ্রহের দিকেই 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা গিয়াছ্ছে বলিয়া, ইহাকে বিষয়াস্তরস্ূচক প্রবন্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে 
সাহসী হইয়াছি।, 

কবি ৬ ঠাকুরদাস বড় বেশী প্রার্টীনকালের কবি নহেন, সাহার সহিত পরিচয় 
ছিল, তাহাকে দেখিয়াছে, এমন লোক এখনও অনেক আছেন। তিনি কবি ছিলেন; 
কিন্ত কবি বলিলে এখন বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রাধানতঃ ছুই শ্রেণীর শোকের কথা মনে পড়ে । 
এক. শ্রেণীতে কবি কৃত্তিবাস ভারতচন্ত্রাদি * ও পর শ্রেণীতে মাইকেল হেমচন্দ্রাদি 
এতছতয়ের মধ্যে আরও এক শ্রেণীর কবি ছিলেন, সে শ্রেণীতে *কবি রামবস্থ হক্ঠাঁকুরাদির * * 
স্থান। ইহার! “কবিওয়ালা” কৰি নামে খ্যাত। ৮ দাশরথী রায় প্রভৃতি “াচালিকার? 
কবিগণও এই শ্রেণীতে গণ্য, হা খাকেন। আমার অতস্তকার আলোচ্য কৰি» ঠাকুরদাসও 
প্পাচালিকার” ছিলেন, ক্তরাং তাহার স্থানও এই শেষোক্ত শ্রেণীতে! ৬দাশরধীর 
কার্তিমালা। তাহার রচিত পালাগুলি-_সমন্ত সংগৃহীত ও সম্পূ্য মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্ত 
৬ ঠাকুরদাসের ভাগ্নে আজিও সেরূপ কিছু হর নাই, আমি তীহার রচ্টিত বিবিধ-বিষয়ক 
কতকগুলি গানমাত্র সংগ্রহ করিতে গনরিয়াছি। ' 





* এই প্রবন্ধ ১৩*৪ সালের ফাস্তন গদাসের অধিবেশনে পঠিত হঁয়। ' (১৮1 শাম পিকার 
কান্তনমাসের কার্্য-বিবরণী অষ্টব্য )-পকিকাঁ সম্পাদক । ঃ 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ওর সংখ্যা। 


কৰি ঠাকুরদাস কীর্িমন্দিরে “পাঁচালি-ওয়ালা” নামে স্থপ্রতিষ্টিত খাকিলেও তাহাকে 
কেবলই পাঁচালিকার বলিতে, পারা যায় না আমি তীহাক় সম্বন্ধে যতটা বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণ! এই যে, তাহাকে কেবল পাঁচালি-কর্তা বলিলে, 
তাহার প্রভূত কবিত্ব-শক্তির এক"ংশের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। তিনি হরুঠাকুরাদির 
তায় গাতকর্ভা, দাশরঘী রায়াদির ন্তায় পাচালিকর্তা এবং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির 
সায় যাশ্রার.সাট (পাল1) রচক্িতা ছিলেন। ঠাকুরদাঁসকে দেখিয়াছেন, তাহার সহিত 
পরিচিত ছিলেন, এরূপ লোক আজও অনেক জীবিত থাকিলেও অধিকাংশ বাঙ্গালীর 
নিকট ইতর পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বাঙ্গালার, অনেক কবির ভাগ্যই এইরূপ, 
কিন্ত ঠাকুরদঁস অপেক্ষাকৃত তাগ্যবান্1 তাহাকে জানেনা, তাহার নাম শুনে নাই, 
এরূপ লোকের মধ্যে কিন্তু শত সহত্র লোক তাহার গীতিমাল! কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহার পাঁচালির গান, তাহার যাত্রার গান, এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয শতকরা 
১ জনেরও কঠে বর্তমান আছে। ছুঃখের বিষয়, সে সমস্ত এখনও পুস্তকার্কারে মুদ্রিত 
ব৷ হস্তলিখিত খাতায় কোথাও রক্ষিত হয় নাই। তবে একটু সুখের বিষয় যে শীত্রই তাহ! 
হইতে পারিবে । কবি ভাগাবান্‌ ছিলেন, তাহার বংশাতাৰ ঘটে নাই। ঈশ্বর কৃপায় 
কবির ছুই পুত্র, তিন পৌন্র বর্তমান আছেন। তাঁহারাই এই প্রবন্ধলেখকের আগ্রহে বাধ্য 
হইয়৷ পৈতৃক কীর্তিরক্ষায় যত্তবান্‌ হইয়াছেন । 

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি কবিতা যেমন বাঙ্গালার অনেকাংশে প্রবাঁদবাক্যরূপে চলিয়া 
গিয়াছে; সেইরূপ কৰি ঠাকুরদাসেরও কতকগুলি গান আবালবৃদ্ধবনিতার কে কে ফিরি- 
তেছে, অথচ কে তাহার রচত্রিতা, তাহা অনেকেই জানে না। বাঙ্গালার বর্তমান সাহিতা- 
ভাগ্ডারে এখন অনেকগুলি মুদ্রিত গীতসংগ্রহপুস্তক দেখা যায়; তাহাদের অনেকের মধ্যেই 
কৰি ঠাকুরদাসের গীতমাল! সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোনটাতে রচ্সিতার নামের উল্লেখ 
নাই। সংগীতমুক্তাবলীতে আবার ঠাকুরদাসের গান অপরের নামসংযোগে প্রকাশিত 
হইয়াছে। এবপ হইবার. প্রধান. কারণ, কবির নাম অনেকেই জানেন না এবং গানগুলিতে 
কোন ভণিত৷ নাই; ক্কচিৎ কোনটাতে যেন অসতর্কতা-বিস্তত্ত “দাস”শবের ভণিতাও আছে। 

পুর্বেই খল! গিয়াছে, কবি ঠাকুরদাস অধিক পুরাতনকালের লোক নহেন। তাহার 
জন্ম তারিখ পাওয়! যায় নাই, কিন্তু মুতাহ পাওয়! গিয়াছে ।: ১২৮৩ সালের ২১এ বৈশাখ 
তাহার গঙ্গালা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ঠিক কত বৎমর হইয়াছিল, তাহা জান! 
যায় নাই। তাহার পোষ্ঠ পুত্রের কথামত ৭৫ বৎসর বয়সে তাহার স্বর্থলাত হইয়াছে 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহা হইলে আহ্মানিক . ১২০৮ ০১৮০১ খৃষ্টান) তাহার 
জন্মকাল, গণনা করা যাইতে পারে। কবি দাশরতী রায় ইহার সযসাময়িক ও পরিচিত 
হিলেন। তাহার ১২১১ সালে €১৮*৪ খুষ্টাবে ) কষন্ম হ্ইয়াছিল:) স্থৃতরাং দত্ব মহা- 
শয়কে, রায় মহাশয় অপেক্ষ। ৩ বৎসরের বক্বোচ্োন্ত, যনে কর! গ্লাইতে পারে। কেবল 


যন ৯৩৫]. পাঁচালিকার ঠাকুরদা ২০ 


-বায়াক্কোষ্ঠ নহে, কবি খ্াঁতিতের তিনি রায় মহাশয়ের পূর্ববর্তী ছিলেন বলিয়া, রায় মহা 
দত্ত ঠহাশয়কে "দাদা মন্থাশয়্” বলিসা ভাক্ষিতেন। উভয্বের মধ্যে, যথেষ্ট সৌহবর্য ছিল) 
পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল ।* ী 

কলিকাতার প্রশ্চিমে গল্পার 'অপূরপারে হাবড়াজ তি ব্যাটর! গ্রামে কঘ্ধি 
ফাকুরদাষ দত্তের বাড়ী। গ্রামের উত্তরপাড়ার কির ক্কত অট্টালিকায় তাহা জোস্পুজ্ 
এখনও বাস করিতেছেন । ইহারা দক্ষিণরাট়ীয় কামুস্থ, স্বত্াটে বিশেষ সম্মানার্থ। ইহার 
ংশলতা এইরূপ ১২ 


৬ রাঁমকাঁনই, 
৬ রামমোহন 


৬ ঠাকুরদার (কৰি) 








টস ্ঃ ] প্র 2 এ 
শ্তাযাচরণ ব্যোরা) - . আলক্মীনারায়ণ (বাগ্বাক্নারনিবাসী) কন্তা 
শ্রীহরিদাস 


শ্রীহরিপদ . ৮ বসেতারা শ্রীকিরণচ্জর 


কবির পিতা রাঁগমোহনের সহিত কবি রাঁমবন্থুর বিশেষ বন্ুতা ছিল, উভয়ে উভয়কে 
মিতা সন্বোধন করিতেন। বস্গুজ যে কবির দল করেন, ভ্ভাহাতে ধামমোহনদত্তও যোগ 


* অনেকের মতে ৬দাশরথীরায়ই পাচালির প্রথম রচক বলির়। গণ্য ।" কিছু দিন হইল, বঙ্গবাসীতে 
*আগমনী” এবং জন্মভূমিতে “মানভঞ্জন” নামক ছুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দাঁশরথীরায়ের পাঁচালি 
হইতে এ ছুই পালার অ।লোচনাই উহার উদ্দেন্ত। উভয্-প্রবন্ধের লেখক একব্াক্তি কিন। জামি না, 
কিছু উহাতে দাশরথী তায় "হইতেই পাঁচাগসির উৎপত্তি গত শের এইরূপ -মব্ড প্রকাশিত হইতে দেখিয় 
ছিলাম। লেখক এরূপ কার কোন, গ্যাপ দেল নাই । -কতিাসাদি, ছে ঈদ নিজ রামারণাদি লিখিয়! 
শিষ্াছেন, তাহাও মুকসংঘোগে, শী হহকু,এবং কবিগণ কর্তৃক "পাচালিগ্রবন্” নামে উক্ত হইয়াইে। অত- 
এব রায় মহা'শয়কে পাঁচালির হি অল যাস না। রায় মহাশয়ের পাচালিতে ব্যবহৃত ছড়া ও*গ|ন 
কিছুই নূতন নহে । ডাগর সেকালে পাঁচালিপ্রবন্ধের “লাচাড়ি' ছন্দের সুরহীন অবস্থা মাত্র, আর গান 
গুলি ভারতচন্দ্রাদির বাব পরগালা ধুযার গানের প্রতিরপ। তবে এই দুয়ের মিশ্রণে অভি 
কাব্যোৎপত্তির প্রণালী দাশরথী রায়ের কিনা, ভাহাও বিচাধ্য। কথি ঠাকুরপাসের চ্ল্ঠগুঁত্রের নিকট 
শদ্থিতাছি, এই নব্য ধরণের গ্রধম ' পাঁচালিকর্ভার। নাস গঙ্গানারায়ণ লক্ষর (১) ।তৎপর্ে রামপ্রধাদ স্টা-" 
পাখ্যার, তাহার পর দাশরথীঞ্জার' পাচান্িকারক্গপে প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন ।--গ্রবন্ধলেখক। 

(২) প্রবন্ধপাঠের' গর আলো চল্গারাঠলে ষানকালিক সভাপতি “ষহাঁশয়ও, এই মত যমন করেম। 
€ ১৯" -্ষান্তনের কারধানিক্রপী-েইব )-পজিকাপ্ধাদক | 

৭ 


৫ 


২০৮ সাহিত্য-পরিষত-পন্ডিকী ! [ওয় সংখা! 


দি্ধীছিলেন। রামমোহন তখনকার ফোর্ট ' উইলিযষে কারী করিতেন, বেশ হপর়্স 
উপাঞ্ধনও করিতেন। এক জগগ্ধাত্রীপুজ ব্যর্তীত বাড়ীতে জার সকল পৃজাই হইভ? 
কবি ঠাকুয়দাীল রামমোহনের একমাত্র সন্তান ছিলেন । কাজেই তাহাকে গ্রামান্তরে পড়িতে 
যাইতে দেওয়া অর্থশালী রামমোহন, পুত্রের পক্ষে কষ্টফক্ন বলিয়া ভাবিতেন, সুতরাং 
ইংরাজী পড়াইবাব জঙ্ঠ বাড়ীত্তেই প্রকর্ণন শিক্ষক দাখিয়া দিযাছিলেন। সে কালে নিয়ম 
ছিল, গ্রামে বা নিকটে কোন ইংরাজী বিগ্কালয় ন! খাকিলৈ, € আর তত প্রাচীনকালে 
ছিলও ন! বোধ হয়, ) কোনও অবস্থাপর গৃহস্থের বাড়ীতে একজন ইংরাঁদী জানা লৌক 
গ্রাপাচ্ছদন এবং অল্প বেতন লইয়া বাণে করিতেন “সে কালে পারসী পড়াইবার জন্ট 
আখনজী রাখিবা় প্রথা হইতে এই প্রথায় উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রামস্থ যাহার! নিল : 
পুত্রকে ইংরাজী. পড়াইত্তে ইচ্ছ। করিতেন, তাহারা এ শিক্ষকের হন্ডে বালকদিগকে 
অর্পণ করিতেন, সময়ে সময়ে ভিগ্ন গ্রামের ছেলেরাও পড়িতে আসিত। প্লিক্ষক আশ্রয- 
দাতার বালকবৃঙ্গ বারতীত অপরাপর হালকদিগেক অধানপনাত্র জন্ক কিছু কিছু পাইতেন; 
গ্রামবার্পী একজনের জর ধ্বংদ করিতেন বলিক্না গ্রামের অপদ্লাপর পাঠাথির পিতার 
নিকটেও তীহাঁকে ক্ৃতগ্ঞ থাকিতে হইত এবং সময়ে প্রময়ে লে কৃতজ্ঞতা ভিন গ্রামেগ 
বিস্তার করিতে বাধ্য হইতে হইত। কৰি ঠাক্চুরদাসের জক্ক কামমোহন বোড়ালনিবাসী 
রামময় মুখোপাধ্যায়কে ত্ররূপ "মাষ্টার মহাশয়” নিযুক্ত করিয়্াছিলেন। রামময়ের যত্তে 
ঠাকুরদা বাল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভ্ঞাষায় শিক্ষিত হইফ্কাছিলেন। কবির ইংরাজী 
হস্তাক্ষর যেমন ভাল ছিল, বাঙ্গালা হস্তাক্ষর তেমনই অস্পষ্ট ছিল। 

বালাকাদ। হইতেই ঠাঁকুরদাদ লংগীতপ্রিয় হইয়াছিলে, সর্ঘদদাইক্ষবি পাচালি শুনিয়। 
বেড়াইতেন। অল্প বয়সে সংগীতান্থরাগ প্লেখাপড়া! শিখিবার বড়ই বিরোৌধক, কাজেই 
ঠাকুরদাসের৪ লেখাপড়ায় বড়ই অমনোযৌগিভ। ছিল । রামমোহন নিজে রামবন্ুর 
কবির দলের প্রধান উদ্‌্যোক্কা হইলেও ,পুত্রেক্ক এতট! লংগীভাজুরাগ ভালবাসিতেন না। 
উহা! কমাইধার জষ্ তিনি পুত্রকে গ্োর্ট উইলির্ছে একট! াকুরী ককরিক্কা। দেন, কিন্তু 
তাহাতেও, ঠাকুবদাসের লংপীতাুর্বাগ কমে নাই, এমন ফি, জফিস, কামাই কষরিয়। 
্রামাস্তরে তিনি পাঁচালি শুনিতে যাইতেন। একবীসুইরপ আর্িদ কামাই করিয়া 
অন্তগ্রামে পাঁচালি শুনিতে গিয়াছিলেন) সেখান হইতে কি আসিলে রামমোহন ক্রোধান্ধ 
হইয়া ঠাকুরদাসকে খড়মপেটা করেন, তাহাতে ঠাকুরদাসেক্ট দীত ভাগিয়। গিয়াছিল 
তবুও ঠাকু্দান্ত পাঁচাশি শুনিতে নিবৃত্ত হুয় নাই। 'এইরূপে রামমোহন কৌন উপায়েই 


: পুত্রকে চাকুদীতে সংযত ব্বাঙিতে ন! পাঁরিদ্। একদিন বিজ্ঞান! করেন, তোমার এসপি 


ভাবের কারণ কি? ঠীকুরদাস উত্তধ দিলেম,-.-পরাধীনর্তা ভাগ লাগেনা, চাঁকুরী করিব 
না। একমাজ পুত্রের ক্লেছেই হউফ বাঁ খিরস্ হইক্কাই হউক, ক্বামমোহন আর তাহাকে 
কিছু বলিতেন না। শেষে অনুপস্থিতি সংখ্)। বাঁড়িতে লাঁগিল দেখিক আফিসেনীচি 


সন ২৫1] পাচালিরারি ঠাুরদাস14 *্্ 


লা 


সবের ঠ্াকুরদাসের টাই বাধি দ্ধাল করিয়া, দি্বোন। কিছুদিন পরে...করিকর 
রয়োগ হয় । 
পিডৃ-বিয়োগের ছএক বত্য়র পরে ঠা এক নখের যাত্রার দল করেন। : তখন 
তাহার বয়দ ২৯৩০ বৎসর $..তিন্ি ঝড়েই রিদ্যানুল্গ্রর এক প্রালা রচনা করেন 
এবং নিজ দলে তাহাই গায়াইতেল। ওই তাহার এপ্রপ্ন» কীর্তি । ব্যাটরা-নিষাসী 
৬ উমাচরণ মুখোপাধার এই দংল মািলী যার্িতেন1 কবি প্রথমেই দিদ্যাথ্বরের 
পালা রচনায় দার হইর'ছিলেন, দ্ভাহার কারণ,”-ত্বখদ গোপাল উড়ের বিদাজ্ন্দয়ের 
গাঁওনা অতি বিখ্যাত ছিল। র্কদ্পিই ইহার, আদার হইফাছিজ। ঠীঁকুবদাস ইহাঠিখছিৰার 
শুনিয়া বিদ্যান্ন্দব্ের গ্রতি বড়ই আক্কষ্ট হুইয়। পড়েন । 

» এখানে গ্রসঙ্মতঃ গোপাল উভূর কণা বলা বোঁধ হয়, কান, হইবে না শুনিয়াছি, 
তখন কলিকমতাবানী ৮.রীর-ন্‌ বিংহ মল্লিকের গোপাল নামে এক উড়িয়া ভূতা ছিল। এই 
গোপাল নানা*কারণে প্রসৃ বড় খ্রিয় ইইরা উঠে। বীর-নৃসিংহ ক্বাুই এক “যময়ে বিস্মা- 
ুনদরের যাত্রার দল গঠন করেন। বিশ্ুভৃ-নিবামী ৬ ভৈরবচন্্র হালদার নামক এক ব্যক্তি 
ইহার পালা ও গান বচন কক্ধেন। এখন থে কাড়ীটামব 997০9 7001 আছেতে, * মনেই 
বাড়ী তখন উক্ক.বীর-মৃসিংহ মন্সিকেরই জম্পত্তি ছিল। এ বাড়ী বিজন করিয়া সেকালেই 
এক লক্ষ কয়েক সহজ টাক! হয়। যেই লীরা! বায় করিয়া এ হারান হল গঠিত হয়) 
উহার তিন আসন্বমাত্র- গাঁঞনা হইয়াছিল । গোপাল এক লমগ্ব প্রতুর কোন প্রি্ন কর্ম 
কর্ম পুরস্কারপ্রার্ণী হয়। বী-নমিংহ ঝাবু গ্লোপালকে ইচ্ছামত পুরস্কার চাহিতে বলায় 
সে বিদ্যান্থন্দর পাঁজাী প্ীর্থনা করে লীরন্বাবু : (সীর-নৃদিপ্হনাতু আমান্ততঃ" “বীরূমলিক” 
নামে খাত ছিলেন ) এই সামান্ত প্রার্থন শুনি হষ্টমনে লেই গাঁলা ও দলগঠনের জপ 
কয়েক সহত্র টাকা দান করেন । জ্াতার পর গোপাল ফন্লিক-সছাশজেক দাসত্ব ত্যাগ কন্ধিযা 
যাত্রার অধিকারী হইয়া অকুল ধন ও সোলাভ কৰে। গোপালের পর ত্তাহার দলের ছাই 
বাক্তি উমেশচন্দ্র দাঁস ও ধন্াজানাখ “রা ছাইট। দন্য করে ।.. উঠলাশের দল কিছুদিন গরে 
নষ্ট হইয়। ৮. তুলোর দলালাসে ভোলানাণ দলের দল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
এই দলের নিধন ও বর্তমান), ভবে কিছুদিন হইল ভোলামাথের ঘুষ্ঠা হওয়ায় তাহার হই 
পুত্র ছই স্বতন্ত্র দল ল গঠন করিনা: রা একই ছই দলের পালাই দেই ভৈরব হালদারের*রচিত 
বিদ্ান্ুন্দহ। 

- "কবি ঠাকুরঙাসগ বিদযারখ্দারের, পালা লিখিয়! নিজের সখের দ্‌লে গাঁওয়ান ৮*.কবির এই 

" শ্রীথুম কীত্তির রচনাদি কিরূপ, ছিল, দ্ানিতে পারা যায় [নাই কারণ, তাহার পপুস্তকতো নাইফ 
বা তাহার গান জানে, আসন কোন লোকও আজ জীবিত মাই। এই দথের দূল ২৩ বৎস 
জীবিত ছিল। ইহাতে পুরে করির রচিত “লক্ষণবর্জৰ” ও অব পালাও গাওয়া হয়। 

্ বড়গাটের বাড়ীর সন্দুধের রাস্তার উপর ! 






২১০ 'সাহিত্য-পরিধৎপন্তরিকা | [ত্য সংখ্যা ॥ 


- বিহার ২৩ বৎসর পরে গার ভট্াচার্ধী-জপীদাব-ধহাশযদিশীব খান এক সধ্েব দল ছয়, 
ঠাকুবদাঁস এই দলের জন্তু আর একখানি বিস্তান্ন্/রেব পাল! বচন! কবেন? '৮কুষ্নাথ 
ত্টরচার্ধা মছাঁশষেব বাঁড়ী/তই ইহার প্রথম্ন গানা, ইয়। বাাটধানিবাঁসী ৬ বৈকু্ঠ দত্ত দলে 
মাঁলিনী সাঁজিতেন |. উহাধও ধেশম নমুনা আগবা সংগ্রহ কধিতে পাবি নাই । 

ইহা পৰ টাকীব প্রসিদ্ধ জমীদাধ মুন্সী ৮ বৈবুণঠনাথ বায় চৌধুরী মহাশামধ ব্থে 
টা্কীন্ঠেই এক সখের যাঁঞ্রাব দল বলে) দলের পালা কে ল্লিখিয়া দিবে, এই রুথা 
উঠিলে কৰি ঠাকুবদীল দত্তের মাম উঠে । যৃষ্মী মহীশয় কলিকঞাতার তখন ছুএক স্থল 
কবির দদদলের গাঁওনা ও গ্জার দলেষ উঁশশ শুনিয়াছিশেন, সুতরাং মীম শুনিয়া আগ্রহ- 
পূর্বক লোক পাঠাইযা কধিকে টাকী লইয়া ধাঁ । ঠাকুষদাঁস এখানেও বিদান্িদ্দাবব পাল! 
লিখিতে া্থুরুদ্ধ হন, ধিস্ত পুতিন গান অর্থাৎ শীছাব বচিত বিষ্ঠানুন্দবৈধ আব দুইখামি 
পালাষ যে সকল গান আটে, ভীছা। ব্যবহাবে ধিশেধধ্ধপ মিষিদ্ধ হন । ফধির ক্ষমতা”যথেষ্ট ছিল, 
তিনি সমস্ত সম্পূর্ণ নূতন গাঁন দিপা আঁধ একপানি স্বগ্ঠাছুন-বর পপ! টন! কবিট়। দেন। অতি 
অল্পপ্দিনেই ইহা বচিত হয়। ইহীব আধও একটু বিশধত্ব ছিল। ভৈরব হালদীবেব বচিত 
পাঁলাধ যে অশ্লীলতা দৌষ ছিল, তাহা পরিহণব করিবাঁব জঙ্াই মুন্্রী বাবুধা এই দল গঠন ও 
বিশুদ্ধ রটনা "করান, ঠাকুরদাসও যত্বসহকাণ্ব জর্লীর্তী-বর্ষিত বটনাঁ কবিষা তাহাদের 
সন্তোষ উৎপাদন ফধেন। প্রথম তিন আপধ গাওনায় মুঙ্গীধীবুরদিগেষ ১৮০০২ হাজাব 
টাকা বায় হইয়াছিপ। ইহার কোন নখুমা সংগৃহীত ছয় নাই |” ওুই দলেই বিখাত 
গীয়ক গোববহাভার কুঁচিল মিত্র ট্রবং বেলুড়ের যছুধোব ছিলেন* 2) 

ইহাব পব'্কবিব কীগ্ডিখালাধ পৌর্ধাপর্যা স্থির ফরিঝ়া বর্ণনা কী অপীরধা। কবিব কোন 
পুত্রও আমাকে সে বিষয়ে উপযুক্ত সাহাধা কবিতে পাধেন নাই, সুতরাং তাহার বচনা গুলিকে 
তিনভাগে বিভাগ করিয়া এক একে এক এক শ্রেণীর 'বিববণ দিতেছি। তাহা ধচনা- 
গুলিকে আমি প্রধানতঃ সখেব দলের জন্ত খচিত পালীসমূহ, পেশাদারী যাত্রার ভন্য বছিত্ত 
গালাসমূহ ও পাঁচালির পালা'নমূহ, এই তিন ভাগে বিশুপ্ত কমিলাঈ ₹ 


।” সখের দলের রচনার বিবরণ। 
টাঁকীর দলে পিগ্যাসুন্দর বাব পর, হাবড়ারধ অস্কার, অ্ধীদার ৬ দীননাথ 
চৌধুরীর প্রতিঠিত এক সখের দলে ঠাকুরদাস পাল! বাঁধিয়া দিবার ক নিদদ্থিতহষটাছিলেন । 


* পরিষদৈর অস্ম সদস্য টাকীর বর্তমাদ জর্মীদার জঁযুক রায় হতীকানাখ চৌধুবী মহাশয়কে 
রবন্ধলেখক এই বিদ্সন্রের গান টাকী হইতে সংখ করিয়া দিব ্ত অুযোধ করিয়া পর বিখিরী 
ছিলেন। বতীক্্রবাধু তহুত্তরে লিখিকাছেম মে ভাহীর নিকট সংশ্রহ কিছুই নাই, তবে সেই বাত্রাদলেক্র 
কোন কোন গায়ক ও ভিমৈতা আঁ্িও জীবিত আছেন, তাহীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়। 
দিধেন 1--পত্রিক সম্পাদক । 


দত পাঁচালিকারি ঠাকুরদাস,দ ৯, 


অরধামে ভাহাব চিত হবিশ্চন্ত্রের পাঁলী অভিনীত হয়। এই গীলার সমস্ত গান সৌস্বাগাজেরে 
সংগৃহীত হইগ্বাছে। যথীস্থানে নমুনাস্বূপ ৯২1১ গীত সন্নিবেপিত হইলী। ফকির কসিষ্ঠ 
পৌত্বেব নিকট তাহা আছে। এই পালার আসল খাতীখাঁনি বহুদিন বর্ত্গান ছিল) একবার 
কলিকাভা-সঙ্গীত-বিগ্ভালদের অধ্যাপক শ্রীধুক্ত ফালীপ্রসন্ন ঝদ্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গাহিক্জে 
গিষ! ভাবাইফা যাধ। এই জঈল ধতদিদ জীবিত ছিল) উতগগিন আই কবির কচিত ও হয্গিশ্চজ্্ের 
পালাই গাহিত। 

ইহাব পধ উপ্ু'বড়িয়ার় নিকটবর্তী ফুল্েশ্বরনিধাসী প্রীহৃক্ত আস্তন্োষ চক্রবর্তী প্রচ্ষ 
সখেব দল গঠন কবেম? পালা ভাইবা জন্ত ওমাপুবাবু ছত্তজ মহাশয়ের শরণীগষ্ট পছন । 
স্বীকুধদাস তাহাকে “লগ্াণ-বও্ন” পালা লিখিয়। দেম। ধতদিন জা "আশুবাধু* সখের জন্ত 
সর্বস্বান্ত হইয়াছিশেন, ততদিন এই দল ছিপ প্রবং ই পালাই গছিতেদ। কবি স্বীপগ সখের 
দলেব জন্ত ঘ্বে “লক্ষণ-বর্জন” ইতিপূর্বে রচনা করেন, আশুবাবুকে সেখানি দেন নাই, 
স্থতবাং এখার্নি আর একখানি স্বতন্ত্র “রচমী । এই লক্ণবর্জনের গানগুলি এখনও হুষ্পাপ্য 
হয় নাই, কাবণ আঁশুবীবুর নিকট চেষ্টা কধিলে বৌধ হয় এখনও সমস্ত পালাটাই উদ্ধার 
হইতে পাবে । 

ইহাব পৰ হাওড় শিবপূরগিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ বস্থু মহাশয় এক সখের যাত্রার দল 
কবেন। ইহ! বড় €ৰদীদিনের কথা নহে) সম্ভবতঃ ১৮৭২ খুষ্টার্দে এই দল সংস্থাপিত 
হইয়াছিল । কবি ঠাক্ষুরদাস এই দলের জন্ত “ভ্ীবৎন-চিত্ত।”র পালা রচনা করেন। ইহার 
গাম্ঞলি অতি মনোইর”। 


২1 পেশাদারী যাত্রার জন্য লিখিত পালাসমূহ* 


এই শ্রেণীর রচনা কৰি টাকী হইতে আসিয়াই আরম্ত করেন। সেকালেব অনেকগুলি 
বিখাত যাত্রাব দল, এই কবির প্রসাথে অশেষ যশ ও ধন উপার্জন করিত গিয়াছে। 

৬ দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের € ছগে। ঘাড়েলের ) যাত্রার দল সেকালেঞ্বিখ্যাত ছিল। তাহার 
গাওনার এত সুখ্যাতি ও জাকর্ষনী শক্তি ছিল বে সহকেক্ক এমন ধনীগৃহু নাই যেখানে এই 
দলের গাওনা স্থাকিবাও হয় লাই। ৮ ম্বারকাসাখ ঠাকুঙ্জের বাড়ীগত এই দলৈব এক- 
চেটিয়া বন্দোবন্ত ছিল? এই হুর্গাচখধধ দর্তধংগীয় কারন সন্তান *ইছার বাড়ী কলিক)তা 
ছাড়কাটায় ছিল। এই খাঁঞ্তি প্রথমে ধাড়িমেরািত ঘর়িবিক্রয় সত্যাঁদি কী কবিক্টেন 
বলিয়া ““্ড়িযীল” নামে প্ধাত হ্ন*। ইনি 'তিনষ্ঠী পাঁলী গাঁইতেন-_“নলদময়ত্ী” 


০ 
7 5. শ্থড়িজাল” শব্দ ঠিইল সিটি দহ আছে। ছুর্দাচরপদত্ের স্ধ়িক্াল” উপাধি ফেল, হর, 
তাহা আমি জানিতাষ না, কেহ জাগা সিশ্টস্ম বলিয়া, দিতেও পারেন নাই, সৃতরাং যেদিন এই প্রবন্ধ পা 
ধনের সততার পড়ি, সেদিন এই উপাধি সঙ্বন্ষে আম এরূপ মত প্রকাশ সী 'ঘড়িলাল। উপাধি কেস হই, 
জানিনা, "যোধ হয় তাহার কোন পূরবপুকষ কৌন রাজসংসারে খড়িযালের কীর্ধ্য করিতন। শ্দবাধি এই 


কহ মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাত [সংখা 


লা্কলত্-তরম” ও “ভীমের ঘর্শান” | এই তিন পালাই ঠাকুরদানদত্তের রচিত । এই দখেই 
তখন লোকনাথ দান ও কালীনাখ হালদাক্গ স্লামে দ্ইজন স্থঠ গায়ক ( “ছোকরা” ) ছিল । 
ইহ্ারাই পরে বিখাত ঘাত্রাওয়াল! “লোকাধোঁপা”* ও “কালী হালদার” নামে খ্যাত হয়। 
হগে ঘড়েল বতদিন, জীবিত ছিলেন, ততদিন এ তিন পাল! জিন জবার কিছু গাছেন নাই? 
€শধে হুর্গ চরণের মৃতু কটলে লোকানাখ ও কালীনাথ উভয়ে ছঈ ন্মতত্ত্রদল করেন। লোকনাথ 
গুরুর দলের ( ছগো ঘড়েলের দলের ) তিনটি পালাই গাহিতেন এবং গুরুরই স্তাঁয় আর 
কহংনও কাহারও ফোন শাল! গারহন লাই । এই তিন গাল! এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, ঘে যে 
স্থানে ইচার গা ওনা হইত, মে স্থানে ৫৬ জোশ দুর হইতেও লোক গুনিতে আসিত। লোকনাথের 
যাত্রায় এক সময় প্রত্ত গৌরব ছইয়াছির, বে এখন ইচ্ছাই তুলনাস্থল হইয়া দঈড়াইয়াছে 
হলাফনাখ দাঁল এখন জীফিত, এন আর ভাহায় ফারাক দল নাই, তনুতিমি এখনও কবি 


খ্যাতি হইয়া থাকিবে ।/ছাযার এই অস্িপ্রার শনির ্ীুক বিহরীলাল সরকার সহাশয় ডুঃখিত হইয়া 
বলেন যে, “ঘখন নিশ্চয় জানা নাই তখন অনুমান করিয়া ডাহাকে "ঘড়িপেটা? ঘড়িয়াল বলাট অসন্রম- 
হুচক।” সভাপতি মহাশয় উত্তরে বলিয়াছিলেন ষে ““হূর্গাচরপের পূর্ব-পুরুষের! নিজে ঘডি পিটিতেন না, 
সেই কার্যে তত্বাবধাঙ্গক ।”--এইটুকু মাত্র ঘটনা! । সেদিন পরিষদের আস্ঠতম ঈখ্যমান্ঠ সদস্য শ্রীযুক্ত 
ক্ষীরোদচজ্জ রায় চৌধুরী দহাশক় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সভায় হখাজ্ঞান ফোন ক! ঝইঞল মাই, কিন্ত গত 
দৈশবথমামেগ অব্যভাকতের ৪১ পৃষ্ঠায় “স্যহিতা বংধাদ' খিছিকে গিয। সরিদদের গার্ধি অবথ। লে প্রয়োগ 
ক্ষরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সেদিন পরিষদে (১) ছুর্গাচরগ মা ভুর্গাদান জবা ওড়ে শীাংদা হয় বুর্গী 
চকণ, (২) ছর্গাচয়ুণ ঘড়িয়াল দ্ামক জলজীবের পন্থাদ ন। ঘড়ীপেটা ড়িয়ালের সম্কাল। অধিকাংশের মতে 
স্থির হইল বড়ীপেট। মড়ি্কালের সন্তান । (৬) সন্তাপতির গীমাংসা লইয়াও প্রেম কি্। বলেন "সভাপতি 
মহাপর নিজেই & গে[লোযোগ, মীযাংস! করিলেন । তিমি বলিলেন যে যাহারা খড়ি পিটিত, ছুর্গাচরণের 
পূর্বপুরুষেরা তাহাদের কার্ধের তত্বাবধারণ করিবার জন্য রাজসরকার হইতে দিধুক্ত হইয্াছিলেন। ঘড়ি 
াল এটী ।ইনুরাজ প্রদত্ত উপাধি। ইহাতে বাবনিকত! কিছু দেখা বাইতেছে না। সুতরাং যখন বাঙ্গালা দেশে 
হিনুরাজন্ব ছিল, তখন ছুর্গাচরগের আবির্ভাব হইস্গাছিল।' সূর্ঠগাং ভিসি বিখ্যাপতিত্ব সাতশ উনপঞ্চাশ 
খৎসর ছয় দান নয়দিন গ্রে আ।ধিভূত হইযাছিংকোদ। 'সঞ্লে বাধজালি- বির এ ফীদাংস! ফানুঘোদন করি. 
বম ।৮-রিবিষদে ১ষ ও ওযা এস কজন উঠে দাই ব্য করণে ভাঙার বীকাংসব হাই নভাপতির 
কা! সঙ্গি! দ্টিয়োদ বার হট বনি! করিজতছেন। ভওহার, ফট ঞজুডির্টদ 3টি কিনুন এড়ক উপাধি" 
এই স্থান হইছে শেহাংয সমস্তই সিনি৬ কারন বাবর গাছিত্য রিতু সরন্ডু ।ববা'হারতে সু উদ্রিই 
ঝইরপ কুৎসিত রসিকতা মে ও মিখ্স পরিপূপ। তিনি দিই, রর কনে মধার্থ তথ্য অবগত 
ছিলেন, তবে সভায় দে ক্খ। প্রকাশ ন! করিরা, নিজেও যে সঙ্ভার সদস্য তাহীর সম্বন্ধে একখানি 
বিশিষ্ট পুজিকায় ওরপ অযধ। নিন্দা ও জেবধুরন মিথ্যা রসিকত। বি সাহিত্য-সংখাদ লিখিয়া করি পন 
দ্দেশা সফল রুদ্গিজেদ বুঝ! গেজ হা 1-বেখক। 

* লোকনাখ খোপা নহে, চাষাধোপ। জাতী, সংক্ষেপে ধোপা রামেই খ্যাত। ইন্দি 
সাজও জীবিত আছেন, কলিকাতা বেশেপুকুদটে বাড়ী। 


লন ১৬৫1] পাচালিকার ঠাকুরদীস। ই 
সটানুরদাসের নাম গুলিলে উদ্দেশে প্রীণা ফরেন। এই তিনগাল! $*।৪২ বতয়,গাহিক। 
লোকনাথ এখন লক্ষপতি। জা ২২৯ বৎনর তাহার যাত্রার দল বন্ধ হইয়া গ্রিয়াছে+ | & 
৮ কালীনাখ হাঁলদারের দলও সেকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ কৃবিষ্াছিল। এই দলেঞ্চ 
প্রথমতঃ এ তিন পাল! গাওনা হইত। পরে কা্লীনা করি ঠাকুরদাসের শরণাগন্ত হইফী 
তাহাদ্বারা এবখামি “রারণ বধ” পালা লিখাইয় অইয়াছিচুলন। এই “রাবশবধ” গহিন 
কাগীনাখ বশোপার্জদ করিয়া স্থিলেন । 
জীরামপুরেক নিকটবতী খধড়ানিবাসী ৮ কৈলাদভজ্জ বাকই (কষলাম+ বারুই নাসে খ্যা) 
সে কালের আর এন্কজন করে যাত্রাসম্্রদায়ের গ্রতিঠাতা ) ই দলের জন্ত কবি স্তন 
আর একখানি “ৰিদ্যান্ন্দর” রূচন। কল্সেন। ইহা" কবিষ্কত জর্থ-বিধ্যানুন্দর । পূর্ববর চি 
তিনখানি বিদ্যানুন্ক্ব হইতে এখান প্বতজ। এই বিদ্যাজুন্দর ল্টছিয়াও, কৈলাস রিশেন 
প্রতিষ্ঠা লাভ কৰে। কখন ভোলানাথ দাসের বিদ্যাস্ুন্দরের হল খুব জোরে চলিতে ছিল, সে 
সময়ে প্রতিযোগিতায় যশোলাক্ভ কর] অ গুণপনার পরিচায়ক । এই বিদ্যালাগ্নে 
কবিব এক অন্ভুত ক্ষমস্তার পঞ্জাকাষ্ঠা দেখ। পি ছিল । এই বিষয় গাইয়। একই ধরখে চাত্ষি 
খানি স্বতন্ত্র পুস্তক রটনা কত্বা হিরূপ কবিখবশক্তি খাক্ষিলে গ্ভৰ হয়, তাহা আদি ধারণা 
করিয়া উঠিতে পানি মা? হুঃেক় বিষঙ্স, এ চারিখানির কোন খানির এক্ষটা গানও সংগ্রহ 
ফবিতে পারি নাই ৫. 
ছাবড়ার অন্তর্থত মাকড়দ্ আমনিবালী ৬ বেশীমাধৰ পাজ এক কারা সম্প্রদায় প্রতি 
করেন। এই হলের অন্ত ক্ষবি “অন্ভুৰ জাশযন" শ “ছূর্গামঙ্গল”” লাসক ছুইটী পাল! র$না 
কবিয়। দিযাছিলেন ? 
সাধু ও ৰোক্ষো নামে মুসলমান জাতীক্গ ছই সছোবর লেফালের জা এক বিখ্যাত ফাত্রীর 
দ্রলের অধিকারী ছিল? কবি ঠাকুরদাস এই গলেব বন্ড "লবকুপের গাঁলা” রচনা করিয়। 
দিয়াছিলেন। 
কোণানিবাসী ৮ গোলীনুখ দাস এক যাত্রার দলে অধিষ্ারী ছিলেন । তিনি কৰি 
ঠারুরদাস রচিত, প্ষামচেমোয ফেলংগমদ” গাহিত্ডেন ! * 
বাগবাদাপ্রদিবাদী ভীবউ,দাস)কাধিকারী কৃষি ঠাঁকুরলাপেক্ নিকট হইতে 'উকুর আগমন? 
শু '্াবণবধ এই হই শাজ। পরশ করেন? "এই গাবণধণ 'ফালীলাখহালদায়ের দলৈক খাবণ- 
শ্ধধ হইতে স্বতন্ত্র? বাকী জধিফারী' এখনও জীবিত। তীহার সতী মৃত্যবিশীরদ সেকালের 
%* কবি ঠাকুরদালের গীসস্াধি ঘাগ্াধিক ঠাকুরদাসের রচিত কিন! এ সম্বন্ধে এত দিল পরিষদের 
সহকারী সম্পাদক পরীযুক্ত চণীতরণ বন্দোপাধ্যায় কবির পু খ্যর্তীত অন্য প্রসাণর্টাহিয়াছিলেন। আস্ত 
বতৎগাশেছের জন্য লোকস্খ শ্বারুষ্ঠ সহিত দেখা খযি॥ তিনি থে গা জিখিয়াছেন। ততপাঠে জানা বাঝ। 
দ্হুর্গাচরণ খড়িয়াল ঠাঁডুরদান রচিত 'মলদমগী' 'কলসভিতান' ক টা মলান/ এই তিনচী পাল। গ/ই- 
তেল। এই তিম পাল একা দিক্রুমে ৪৭৪২ বর্ষ গাওন। হুইয়াছিল। হুর্গচরণ *রুরদতে জাতি ।”. 


১৪ 'আহিত্য-পরিষঃ-গত্তিকা | [ ও নংখঠ। 


কোন যাত্রার ঈলে ছিল দা। সৈকালে ণ্গাইয়ে ঘোকা, নাচিয়ে ঝড়ং বক্তৃতায় গৌবিন” 
প্রবাদবাক্য হইয়াছিল । ঝড়. গৃহীত ছই পালা সঃগৃহীত হইতেছে । 


৩। পাঁচালি রচনাবলী । 


টাকী হুইছত ফিরিয়া আসিয়া, জবি বিজে এক সথের পাচালির দল বসান। হই ভিন 
বৎসর পরে ৪ দল পেশাদার ছ়। এই দলের জন্তই 'পাচাজিওয়াজ। ঠাকুরদাস' নামে তাহার 
ফরি-খ্যাতি দিগন্ত এপ্রয়ারিত হয়। সঁচালির ছইনী ভাগ )_ছড়া ও বীত। কবির জীবদ্দশীব 
এই দন্দের সহিত তখনকান্ম খনতান্ প্রতিতবনী দলের মন্্ীডসমর হইয়। গিয়ংছে) কিন্ত কথনও 
তাহার দল পরধজিত্ত ছর্জ নাই । কবির বৃনতিতই ইছার প্রধান কারণ । করির মৃত্যুব পৰও এই - 
বল লোপ হয়'নাই। এখনও বর্তমান । কবি জো্টগুজ হ্যামাচরণ বাবুর তব্বাবধানে এই 
দ্বল চলিতেছে । কুবিষ্গ জাবদ্ষশাক্স লাতক্ষীরার ৮ প্রাপনাথ চৌধুরী, উলাব ৬ শল্ভুনাথ 
ঘুগ্দোপাধ্যার, বড়িসা লারর্কতী ধুরী, গলদবুিউা চা ধা মন্থাশন্ধ, - ালঞ্চগ্রামের জমীদার 
৮ গৌরীপ্রদাদ মৈত্র, ফলিকভার দিমলাবানী * কানীপ্রফাদ দোষ একং োরবাঞ্জালে ৬ বাজ 
দ্বাজেন্্রলাল মল্লিকেব বাড়ীতে ও পাইকণাড়াক ৬রাজা বৈচ্নাগের ধ্লাগানে প্রাধই তাহার 
দলের গান হইত। এতস্ি্ন নবদীপ, জাটপাড়া, জিিফেকী, হালিয়হর। বাশবেড়িয়া, 
তারকেশ্বর প্রস্ৃতি স্থানে এ দলেব গাঁওনাও বহুবার হইয়া গিয়ান্িল। কবিব মৃত্যুৰ 
পরও এই দল ক্ষতি স্খ্যাত্ভির সহিত নড়ালের জমীদার ৮রামরন্ধ রাক্মের কাশীপুবের বাড়ীতে 
শ্বাছিয়। আসিগ্লাছেন এরং পাধুরিযাঘাটাজস প্রসিদ্ধ সগীতশাস্তকিৎ প্ধাজা সার্‌ শৌবীন্দ্রমে'হন 
ঠাকুরেব বাড়ীতে বঙ্গেশ্ববের আগমন উপলক্ষে যে নানাপ্রকার দেশীয় সঙ্গীত্ক প্রদর্থিত হয়, সেই 
সময়ে ছোট লাটের সঙ্গু্ে এই হল্গ পাঁচালি গাহিঙ্া আফিযাছিবেন? এ্গ্যতীত তেলিনী- 
পাড়ার নন্দ্যোপাধ্লায়ের কন্বির রাসঞগাদের জমীনারঃঠ কষির জীবদ্দলা হইত প্রতিবৎসর 
এখনও পুজার সময় স্তাহাদিগের বাড়ীতে এই পাঁচালির দলের গাঁওনা হইয়া থাকে। 

কন্ির কবিস্বগুণে ৮ কাগীঞসাদ গোষ € দ্দিনি নিক ফবেওদে [00177 গা খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ) এবং ৬ রাধা বধচজরুলান দক্ষিক কুবিতে রক বঙ্গিয) সম্বোধন ও 
বিশেষ আদর করিত্বেন। দা ক্বাহজ্জের 'নিকটি ইহার, জনা সর্বাংপেঞা। বেনী ছিল। 
কবির দলে তিনি ইছাতক্ষ উচ্চাজন দিক্চেল। পত্তিদ্ধ লঙ্গাকেখ দ্ক্ষির খানতি ও প্রতিপত্তি 
বিশেষ ছিল, তখনকাক্র মঞ্ষা বাঙ্গালার সম পঙ্ডিতএ্রীমে তীর গহ্বর হইত! ন্বদীপের 
৮ গঙ্গানারারণ শিরোমণি ও কলিকাতাবাসী গঙ্গা ইলযেশোধ্যায়ের পিড়া ৮ শঙুচরণ 
ন্ভায়রত্র তাহাকে বিশেষ আঁদুর করিতেন । 
". কবি ঠাকুরদাস এই পাঁচালির দলে অন্ত শিবিষিবাহ, '্া্কৃওেযচতী, রামের দেশসাগমন, 
পারিজাতুহ্রণ, অক্রুর আগমর্ম দান, মান, মাধুর, জবচকিত্র এবং প্রেম ও বিরহবিষযক 
নানা গীত রচনা কবেন। 


০ পাঁচালিকার ঠাকুর্দাসি্ঠ ২১৫ 


কৰি এই নিজ দল বাত্ীত হাড়! বাক্সাঁড়ার পাঁচালি গলে এবং দদমাঁর মিনটবর্থী। 
সিখীর“সখের পাঁচালির দলের গানও বাঁধিয়া দিয়াছিলেন । 

কবির অশেষ কীত্তিবাশির মধ্য তাহার নিজ দলের পাঁচালির পালাগুলিই কেবল 
পুস্তকাকারে বিদ্যমান আছে। 

কবির কীত্তিমন্দির কতট। উচ্ভ ছিল, তাহার কতক পন্দ্িচয় পাওয়া গেল, কিন্ত কোন 
নিদর্শন পাইলাম নাঁ। অধিকাংশ বলার নিদর্শন পাবার উপাক্' নাই। কএকটা 'গাঁন- 
মাত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল । 

লোকনাথ দাসের (মূলতঃ ছুর্গাচ্রণ ঘড়িগুয়ালেনব ) দলের “ভীদত্তের মশান" হইত্-স- 


১। ললিত বিভাঁস-_-আক়ীঁঠেকা। 


এই ষেছিল, কোথায় গেল, কয়লদলধাসিনী। 
লোঙ্লা্ ভয়ে বদি লুকার শশিবদনী ॥ 
কোথায় গেল সে জনরী, ₹ (কাধার বুক সে কারী, 
এ মায়া কুঝিতে নারি, দে নঃরী জ্ধার রছলী। 
এপ নেগ্জেছে। কালীদয়ে জাখিছে রূপ হদকে 
+ অপরূপ এমন মেরে দেখিনি কোথায়।__ 
এখন সে কালীদয় * হেরি সব শৃম্মন্ন 
কেবল জলে জলময় ফোখার সে করীধারিণী ॥ * 
এই গানের স্তায় সুপরিচিত আবালবৃদ্ধবনিতার কঠস্থ ঘিতীয় গান আর সেকালে ছিপ না। 
২। বিভাস- আড়ীখেমটা। 


তৌর রাজার ক রাজ্য করিস্‌ তাব কি মাংসর্ধা 
আমার মায়ের এক্বব্য কি ত। জান না। 
জান না রাজ্যথণ্ড শুন রে পাধপ্ড 
্রন্জাখ আগার মীক্জে বদনে,-- 
বিধি যাক জারী. কৃবের হন ধার ভাাকী 
জিপুয়ারি ফরেন মীর সাধনা ॥ 
চয়ণে দিলে বল ধা বার রদাতজ 
মহা শ্রজাত হয় কেহ বাচে বা ।1 
* বহুকাল অভীত হুখয়ায় & গাছে খানেক পাঠাম্বর হইয়! খিয়াছে | “সৃষতীস্কারধযাশক হইতে 
প্রকাশিত সঙ্গীত-ফোষে ৮৪৭ পৃষ্ঠা ৮৮ গাবটী । প্রকাশিত হইয়াছে, হাতে অনেক 
ভুল আছে। লোকনাধদাসের দিবা নিজ উপর, উপাই গৃহীত হইল। জব ণীতে এই 
গানের রচয়িতা বলিয়া যে নাস মুস্তিত মইরা, তাহ! তুল মা! জাঙিয়ারী,/ 
+ সঙ্গীত-ফোথে »*» পৃষ্ঠায় এই গীহটাতে ৩৪৪১ সংখা! থেক হইয়াছে ইহায়ও পাঠ 


সুল জাছে। 





২১৬ জাহিত্য-পরিষৎ*্পত্তিকাঁ। [এ সংখ্যা । 


এই গানের তৃতীয় কলি প্রবাদ ধাকোর যত বাঙ্গালার তক্তিযতী রমণীকুলের সুখেও সর্বদা 
শুনা যাগ! 


৩। (স্থুর সংগৃহীত হয় নাই ।) 
বার মায়ের বাস রে শানে । 
খ্িত। মৃত্যু কালের তলন্স 
' সেকি করে ভয় বাজ। পীর্ধাবার্নে। 
(শুয়ে) থা ধরে ভালো অর্ধশদী। 
রণছাঝে জড়ায় হয়ে এবোকেশী, 
তার তনল্প ডরায় দেখে তোদের হাসি, 
(ওরে) গয়া গঙ্গ। কাশী আসার মায়ের চরণে ॥ 
তয় করি কিরে দেখে তোদের মুখ, 
আমার মায়ের গদে পড়ে পর্চমুখ, 
'জতিপর হয়ে আছেন চতুর্দ,খ, 
কাল অধোমুখ ঘে নীম স্মরণে 1" 
এমন দিন গিয়াছে, যে ভরসাহীন বাঙ্গালী গুন্‌ গুন্‌ করিয়া ধনে মনে এই গান গাহিলে 
বাস্তবিকই তরল পাইত। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা একদিন এই সকরা গান মহাআদরে কণস্থ 
করিয়া বাখিত। 


তাহার পর “নলদময়্তী” হইতে ১-- 


৪1 মিলন তৈরবী-_-একতাল! । 
বিচ্ছেদ ভুকজে দংশেছে এ অজে আবার তুমি দংশন ক্রূবে তাং”. 
হবে বিষে বিবক্ষয় যদি হে আমার প্রাণ যায় 
ভাবনা কি তাক? 
থেদ এই দেখা হবে ন। পত্তির সঙ্গে ॥ 
বিচ্ছেদ-বিধে পণ ছেছে, দাবিকে, 
তুি দংশ্র কর তাড়েও যরণ হে, 
ৃঁ ঝারীবধেক ভাগী তোমায় হতে ঘসে ৭ 
আমিত ফেসেছি আকুল তুরলে 
এই গানটী কৃষির সন্ভাববর্ণনার সুন্দর দৃষ্ঠাসব, মাপার আছে। 
“কলক্কভঞ্জন* হইতে,” 


র্‌ 





উকি মাডি 
উল লয়ে ছিজরধটে,. " হি কোন ছি্জ খর্টে, 
গলেতে ঘট বেধে ঘাটে তাজিব পরাণ কৃ বজে। ' 


সদ ১৩৯ ।] পাঁচালিকার;ঠাকুরদীযি ৬ চ) 
একে বুদ্ধিশৃ্ট খাটে অঘটন খ্টদা*ঘটে 
বদি পড়িহে সন্থুটে রেখছে দে সময়, 
কমলিনীর হৃদ্কমলে পট ধাড়াও একবার বাঙ্গে€ছেলে 
দেখে যাই যমুনার জলে দেখি কি ঘটে কপালে ॥ 
কি সরল প্রীণভর! ঈশ্বরনির্ভরতা ! 


এই বার কবি্ন পাঁচালিন পালাগুলি হইতে .করেকাটু গান উদ্ধার করিতেছি। ঃ 
দীঁনলীলা হইতে, 


১1» স্রঠ মলার-ক্ালী । 
কালরূপ দেখে ভয় কে । 
ওহে বর্ণরীর, ফেসন করে পার, হবে গোপিনীরে পি 
একে তুমি নব লীর্দ বরণ, ভ্রমে যদি বাদী হয় হে পন, 
ক্পুতরী মগু হইব তখন, বাচিব ক্ষি করে) 
* প্বয়ং সিদ্ধ নহ তাতেই মন বাধে, গ 
অন্ধ স্বন্ধে গতি শান্সেতে নিষেধে 
তোম্বাক্ই দোষে আমরা! পড়িলে বিপদে) ডাঁঞ্কি তখন বল কারে। 
ভুকুল হলেও বরং ভাজেও পেতাম কুল, 
ফাল অঙ্গ তোমার তাতেই হে আকুল, 


তোমা প্রতি পবন হলে প্রতিকূল, মজে ছুঃখিনীক্লে। 
ঠথীবা নীরদবরণের উপর যে আশস্কার হেতু আরোপ করিলেন, তাহার উত্তর দেওয়। 
কৃষ্ণের একাস্ত আবিষ্ঠফ, নতুবা তীহার ভগ্ণতবীতে কেহ উঠে না ।-ক্কক্* বলিলেন, 


২1 আলের়া-_আড়াঠেক। । 
(তোমরা) কি দোষে দুধিছ বল কালো তাল নয়। 
কালো যে জনে বাসে ভাল; থখঙ্কনা তার কাল হয় 


' ক্কালপাশে খুক্ত হতে, “ কালো! পাশে হয হে তে, 
বুঝে লোক টরমকাীলেউে ' কাঁলোঁতে কত ফলোদয়। 
কালের পক্ষে কালে! হয় কালের স্বরূপ, 


বিশ্বজদে বলে শাল কয বিখয়প, 
বেকপে সখার উপদেশ, সে রূপে কিরাপে র্‌ রি 


হইলে জাঁবদ শেষ জ্গগেতে বাধন 


কৃষ্ণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করি যে উতর দিলেন্ঃ তাহা টা হইলেও সুদের কথার 


হস শীট ৯ ন্‌ স্‌ গু 
উত্তর হয় নাই। কালী রুল 
ক্রিয়া ভগ্গতরীতে ঝড়ের গুন ল।. কম /সরাল্ভযবারণ” হইতে পারেন, কিন্ত 


এ ক্ষেত্রে “ঝড় তয়বারণ” হইতে পারলেন না। উত্তর গ্রত্যততরের ভাব ছাড়িয়া দদিলে গান 
ছুটি বেশ সুকৌশলে স্বচিত । 


১৮ সাহিত্-পরিষৎ-্পত্রিকা 1 [ও সংখ্যা । 


€.. মানলীগা হইতে,__ 
১। বারৌক়্া- পোস্ত । 
কোথায় ছিলেছে ন্িশীখে, ছিলে সথগ্রভাতে মু-গ্রভাতে। 
আাধ আধাকালশপী তোমার বাসিহাসি ঁমুখেতে ॥ 
উদয় হ'ল দিননাধ, উদয় হলে দ্বীন্লাথ, 
কাটর রে দীন অনাথ শুভ আগমন,-_-. 
এবেশে প্রকাশ হলে, এবে দে প্রষ্কাশ গোলে 
কোর সাধে কুটিলে কুটিল বজে, 
বলে হে অতি হুঃখেতে ॥ 
গানটার ড় ছুন্দর জা । ইহার “আধ আক্ষ কালশদী তোমার বাসিহাসি 
শ্রীমুখেতে” চররণটীর কথার ভাবের তুলনা নাই। এত অন্ন কথায় এরপ স্পষ্টভাব ফুটা- 
ইতে'যে সে.কবি -গ্লারেন লা,। ক্ষবি কাণীগ্রসাদ, ঘোঁষ এই গ্লান্টী শুনিয়া! ঠাকুরদাসকে 
শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিক্াছিনেন তোমার “বাসিহাপির” মূল্য নাই, 


উহা! কোন দিন প্ৰাসি” হইবে না । | 
২। মুলতান_ আড়াঠেক!। 
(আজি ) মান'রাহু রাই-্ঠাদে শাস করেছে। 
এ স্থিতির অস্থিতি সখি যুক্তির কি আর যুক্তি গাছে ॥ 
এ গ্রছণে হয় অন্থমান ছণ্ডের নাছি পরিমাপ, 
লীবনদণড হন্স বা বিধান লক্ষপে জান হতেছে | 
যত দিন এ দেহ রষে রাছ তত দিনা 
অ্তস্ত্র উভয়ের হওযজ। সুকঠিন . 
উভপ্গে মিলিত দেহ ওআতেদ হওয়! সন্দেহ 
বদি পারেন লীলদেহু ৬. তবে প্যারী প্রাণে বাঁচে ॥ 
সেকালে রূপক ও মন্থপ্রাসের বড়ই আদর ছিল, এই গাঁনটীতে রূপকের এবং কৰিব 
অন্তান্ঠ গানে অন্ুপ্রাসের ক্ষমতার যথেষ্ট নি গকাশ ৮০০ ] 
কিবচরিজ কইতে, 
বিকিট মললার-_যৎ বা পৌস্ত]। 
ধদ দিকে কি এসেছ, মন ছচ্জাতে । র্‌ 
সামান্য ধন দিয়ে বল পরম ধনে ভুজ্তে ॥ 
ভামরপ জিবি বকা হানে রঞছে আক 
জল কে সাখকের লেখা পার্বে নাচছে তুঁজ্তে 1 
- বল ধনে ভক্তি কপাটে গতিতে রেখেছি এঁটে 
(আজি) ও কপটে বে কপাট পারবে নাহে খুঙগড়ে । 


জল ১৬%৫।] বালিকার চাকিউদাসির। “এই 
কবের দৃ়তা গ্ধবি থে শবে খুটাইকাছেন, তাহা বেক্স বয়সের উপযুক্ত নী হইলে “বড়ই 
চমতকার হইয়াছে । গানটার হনোহারিস্ক শতসুখে প্রশংসা! করিতে হয় । 
হিরিশ্চন্ত্র হইতে,-- 
থাস্বাজ__টিমে তেতাঁলা । 
ওহে মহা্বাজ: চিন্সিখাজ এর খ$জ বিদর্শন। 
দেখ সাকার বহে মন, কেমূল করে পরুন্পরের়, মনে মনে মিশে মন) 
মধু চিনে মধুকরে, চকোর চিনে দুধাকরে, 
যে যার শিয়ু সে চিনে তারে. 
চাক ঠিনে যে নীরদরে জীবনে পাবে আীবন। 
জর পড় ক্াথ্থমনে, নিশ্চিত জেনেছি লন্বে 
, মর্পপীড়ায় রীচিব এ দিনে রর 
জাখে দ্বাকে তেকে ধে নীরদে হবে বরিষণ ॥ 
গানটাঠে সারল্যের জবি ও আন্তরিকভাব অতি জন্দর কুটিয়াছে। 
'পারিজাতহরণ' হইতে,” 
ৈরব-_-এবতালা । 
ওহে কেশব এ সব কত সব আর) 
আধীন জনেরে কেন করা নসন্কার ॥ 
বাসীর দায়ে দাসত্ব করা! এতে কি প্রাণ যার ছে ধর! 
: স্ীরের জন্যে হীরের তরা করা 'অঙ্গীকাক। 
চজ হে মান খাকে যাতে, কাজ কি এছার পান্গিজাতত, 
| সাগাকুলেক দাগদ চিতে জঙ্ে ক্নিবার ॥ 
ইহার শেষ চরণটা শুনিয়াও কাশীত্রাসাদ খাতু খিশ্মিত হইয়াছিলেন, এরূপ শব্ববিক্তাস 
ক্মতার পরিচায়ক । | 
কবির প্রত্যেক পাল! হইতে একটা গাঁন উদ্ধার করিতে গেলেও পরিষৎ-পর্জিকার ৮১ 
পৃষ্ঠা ভরিয়া যাইবে, হ্তরাং আর আমরা তাহার কোন পালার গান তুলিব না। এখন তাহার 
ন্ান্ত ক্ষমতার পরিচায়ক হএকটা গ্রান উদ্ধত করিতেছি। . 
কবির একটী দ্বিরহরর্থন/»--. 
| "1 আলেশা--একতালা। 
এই বুঝ গিকি, ক্রমে হল প্তারি, হার ক্ষার সেতো নাহি হেখ. 
ক্করে ব্বহর জছ্ঃখপপাছিও . বাকছি-্ষরে খড় 'কার/ক আঃ. 
এ ভেবে ক্বজ হুইল স্কান্তি। আরে খল বলি মলের কখা দি 
খর ক্ষে-করিষেএক ঝুহতন, বিবাযপিতির দ্যান্ক হয়েছে পতন, 
"মে তে কনক গেছে অঙথস্োগ গষদ। কুক্ধরে রাখিয়ে ধরার মাথা 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিক1। [ওয় সংখ্যা। 


'. গানটা সেকাঁলোঁচিত শ্লীলতাবর্জিত হইলেও বিরহিণীর অবস্থাপরিচীয়ক বটে। বর্ণনার 
ক্ষমত। অভি আশ্চর্য । রাঁজ| কাস্তিচন্ত্র এই গাঁনটা।একদিন নিজে গাহিতে গাঁহিতে বলিয়া- 
ছিলেন, এই গানের রচয়িতাকে একবার এনে দেখাতে পার । 
প্রেমের স্বরূপবর্ণনা,__ 
রিভাস--শ্লথ কাঁওয়ালী । 


একক্সপ প্রেমধন নয়। 
বছুরূপ হজন যে যা রূপ বেছে লয় ॥ 
পুরুষ*প্রকৃতিপ্রেম  শশীর সম উদয়, 
ঘৌধন পুর্ণিম1 রে কলাক্ষয় লোকে কয়। 
কুদুম ফুটিলে বেমন বাপি হলে বাস ক্ষয় 
নিশীথে সৌরভ যত প্রভাতেতে তত নয় ॥ 
_ জোয়ার তাটার বারি কোনখানে স্তিতি রয়, 
(ওল!) ঠিকে প্রেমের মুখে আগুন কিছু সুখ ছুখময় ॥ 
আর এক প্রেমেতে দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয় 
সুখ ত্যজে শুকদেব গৃহবাসী কভু নয়॥ 
কব ফ্রবজ্ঞানে এক প্রেমে হয়ে মত্ত, 
চরমেরি ধন পেলে পরম পদার্থ, 
ৃ সে্প প্রেমেতে মন মজে যাঁর বথার্থ 
আপদ কি তার্‌ ঘটে -ব্রিলোকে সুখ্যাতি রয়॥ 
একটী আগমনী শীত, 
মূলতান--একতালা ৷ 
গিরি কারে আনিলে। 
এনে কার তনয়। প্রবৌধিলে ॥ 
অপরূপ কূপ এষে দশভুজা, কুসুম চন্দন পায়ে, কে করেছে পূজা, 
০ শুনহে পাষাণ হয়ে হতজ্ঞ।ন সকলি ভুলিলে। 
নারায়ণী বাণী দঁড়ায়ে ছুপাশে, দশতুজে পাশ শোভ। পায় 
' বলে গেলে হে গিরি যা, আনিগে গিরিজী, সে মেয়ে রেখে এলে কোথা, 
রবি শশী আদি উদর পদে পদে, উত্তয় পদ্ধে উভয়ে আছে অধিবানে 
দাসের আশর আঁস। হয় সায় ও পদ পাইলে ॥ 
আর গান তুলিব না। গানের পরিচয় যথেষ্ট হুইম্বান্ধে। কেবল একটা রসিকতাস্চক 
গান উদ্ধৃত করিতেছি, 
_. মাধবগিরি (তারকেস্বয় মোহাস্ত ) জেলে গেলে বাঁজারে একটা গান উঠিষ্াছিল ;- 
পা *মোহত্ের তেল নিধি বদি জা: £ 
এ তেল এক ফৌটাদিলে টাক ধরে না চুলে 
কাণায় চোখে দেখতে পীক্গ ৪" 


পন ১৩০৫1] পাচালিফার ঠাকুরদাস বল । ২২১" 
কৰি ঠাকুরদা এই মোহাড়ার পর অন্তরা গাঁথিয়! দেন এ 
"বিলাতী খঘান্তি নুতন আসদানী 
শিবের বড় জুড়েছে তেলে ভোলে কামিনী 
হয়েছে ল্যাজে-গে।বরে বৃষ কখন কি দায় ঘটায়।” | 
গান এই পথ্যস্ত। এখন কবি সন্ধে কট ক্ষত গল বলি আমরা প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। | 
" কোন বিশ্বান্ত লোকের মুখে শুনা গিয়াছে,_নুপ্রপিদ্ধ পাঁচালিক্রার রসিকচন্্র পা 
একবার যাত্রাওয়াল। লোকনাথের সহিত দেখা করিয়া বলেন,--“লোকনাথ সেই স্ু্গাচরণের 
আমল হইতে তুমি দত্তজার &ঁ শ্তিন পালাই গাহিতেছ, আর উহীতে রস, আছে কি? 
অনেকেই উহা শুনিয়াছে। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার একটা পাল! গান ক্ষ। লোকনাথ 
গুনিয়া বলিলেন, পরায় মহাশয় যাহা আজ্ঞা করেছেন, তাহা যথার্থ, পালা তিনটা বড় পুরাতন 
হইয়াছে, কিন্ত হ্থরগুলার জন্য ছাঁড়িতে মায়া হয়। এখন আর ওয়প ললিতপদবিশিষ্ 
গান বাধিবার লোক দেখি না। আমি একটা সুর দিতেছি, আপনি সেই স্থরে আমায় একটা 
গান শুনাইিয়। দিন ।”* গুন! যায়, এক ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও নাকি রসিকবাবু সেই স্থুরে খাপা- 
ইয়। গান বাঁধিতে পারেন নাই। তখন লোকনাথ বলিলেন, প্রায় মহাশয় মাপ করিবেন, 
আমি এই স্থরের জন্যই গাই, লোকে এই সুরের জন্যই শুনে, নতুবা কথাগুলা তাহারও কিছু 
মন্দ নাই বা আপনার আরও ভাল হইতে পারে 7 তাতে বড় আসে যায় না” *। 
+ কবির রচনাশক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হুইলাম। 


জ্ীব্যোমকশ মুস্তফী । 


* কবির বংশধর ও তাহার পাচালির দলের জনৈক লোকের নিকট ইহ! গুনিয়াছিলাম। 


ম ভাগ । ] *] অর্থ ঘংখা। 
সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রক। 


বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রন্থ | 


কিছুদিন হইল, পরম্র্ধাভাজন: শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয় তরবোধিনী সভার 
পুস্তকালয় *ুইতে একখানি রসায়ন গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। গ্রন্থথাঁনিব্ন সহিত 
বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে দেখিয়! উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া! পত্রিকাক্স প্রকাশ কর্তব্য বোধ করিলাম । 

বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সংহিত্য ইংরাজ মিশনারিদের নিকট নানাকারণে খণী। বর্তমান 
যুগে বাঙ্গাল সাহিত্যের অত্থযদয়ের আরস্তে প্রাস্স সর্বত্রই মিশনারিদের হাঁত দেখা যায়। বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাসে এ কথা সর্বজনবিদিত । সেকালের মিশনারিরা বর্রুচার উদ্দেস্টে 
দেশীয়জনগণের সহিত আত্যন্তিকভাবে মিশিতে চাইতেন । একালের মিশনারিরা আঁর দেশীয়দের 
সহিত মিশিতে চাহেন না। ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই এবং তচ্জন্ত আমাদের 
মাথাব্যথারও প্রয়োজন নাই। 

উপস্থিত গ্রস্থ মার্শমান প্রভৃতি মিসনারিদের প্রফত্বেই গ্রচাবিত | শস্থের নাঁস 7১71701055 
061017010150 5 3০818 21501506822 00057 5০1৩ _কিমিয়া বিদ্যার সার, শ্রীযুত জান 
মাক সাহেব কর্তৃক রচিত ও গৌড়ীয় ভাষায় অন্ধবাদিত। গ্রস্থ শ্রীরামপুর ধনে ১৮০৪ অব 
মুদ্রিত। বর্তমান পুস্তক শ্রী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত গু প্রচারিত হইয়াছিল 
কিনা জানি নাঁ/ সম্ভবতঃ লঙ, সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকার মধ্যে এ বিষয়ের 
 ঈংবাছু পাওয়া যাইতে পারে 1* ৪ 


চি উরি উর তিতির রি 
* লঙ্‌ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের ভালিকার অনুবাদ পরিষৎপত্রিকায় ক্রমশঃ গ্ুকর্ণণিত হইতেছিল। , 
কিছু দি হইতে উহার প্রচারীঙ্ষ হইয়াছে। আশ! করি, পত্রিকা-সম্পাঁদক মহাশয় ইহার পুনঃ প্রচারে 
অনোযোগী হইবেন। উক্ত তালিকা আজকাল ছু প্রস্থ । বন্ধুর জানি, শ্রীযুক্ত রাঁজনারায়ণ বু সুহাশক 
াহার সংগৃহীত একখণড অ্রস্থ সাহিত্য-পরিধৎকে প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহা অদ্যাঁপি পরিষদের 
পুস্তকাগারে রক্ষিত অ(ছে। 


শ সপ 


২২৪ সাহিত্য-পরিষতৎ-পত্রিকা। [ ৪র্থ সংখ্যা ॥ 


ডিমাই বাঁর পেজী আকারে গ্রন্থের পৃষ্ঠসংখ্যা ১৯_-১৬৯, প্রথম উনিশ পৃষ্ঠায় ভূমিকা ও 
স্থচী আছে। ভূমিকা ইংরাঁজীতে লিখিত। সী ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত। 
গ্রন্থের ছুই ভাগ। প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যান্ন প্রকরণে বিভক্ত । প্রথম 
ভাগে “কিমিয়া-প্রভাঁব? ০1১97771081 07093, যথা “আকর্ষণ”, “তাঁপক”, “আলোক”, “বিছ্াতীয়- 
সাধন”, বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় । দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়--“কিমিয়া-বস্ত”-__ 
01717701081 800139891)065 ) তন্মধো ছুই অধ্যায়ে “বিহ্যুৎ-সম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্ত” (6100170- 
78115 38195120059 ), “্ধাতুভিন্ন বিছ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্ত” € 01775151110 619010- 
[505107৬৫ 90105182069 ) বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অন্ত সমুদয় মূল পদার্থকে 
অর্থাত 107-72901 দিগকে এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে । বল! বাহুল্য, এই শ্রেণী- 
বিভাঁগ আধুনিক রসায়ন-শীস্ের অনুমোদিত নহে। প্রথম শ্রেণী বা 919০৮-০-176্811%৩ 
শেণী মধ্যে 98890) 011070706। 137010109) [01079) [710111৩ স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় 
ঝ|, 91৪০৫০-7১০১০:%৪ শ্রেণী মধ্যে [090798577) উৈ1010821) 117) 21)05101085) 
0:2170010) 13010056190 স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের দ্বি তীয় ভাগে ধাতু সকলের ও জৈব 
পদার্ঘের__“সেন্দ্রিয় সম্পর্কীয় বস্ত” সকলেরঁ_-বিবরণ গাকিবে, গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ আভাস আছে। 
গ্ন্থশেষে “ক্রোড়পত্র” (40129701% ) মধ্যে চিত্রসন্থলিত বাম্পীয় এগ্রিনের ব্যাখ্যা আছে। 

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে ভূমিকা মধ্যে নিম্নোদ্ধতরূপ কথা আঁছে1ঘ থাভাযাাঞা 
15857076 0701)0554 30156 99278 2৩। (0 700011918 থা 01181041 967165 06 91517191)121- 
৮0105 00. 1015(01% 2100 90101706001 (10 059 01 0801. 11] 117019 [ 00811৮ ₹ 
00015596975 55509500650 টা 10 1য় 006 50057010106 20095109115 0০- 
[5550 00 00110151) 90101) 09115 06 070 591195 23 ৮৮076. 171079. 11301090617 ০০00- 
90064 ৮1011 109 00 5600195. 01861 91068297091) 172৮ 10270580016 93:9010- 
10201 0০ 790190ট) 120001) 76%11151 0 4111. [75155 07519607509918 201 00 
00 180 17019 01717101105 0০0 019 ঠি5৮ 02006 105 137766 301৮9 0 [1501 7 
200 701 8 19106018) 1 20067081064 00 500 0০101 01015 150 ৮০91919 0£, (175 
18117010195 01 01790715675) ৃ 

গ্রন্থকার ..শ্লীরামপুরকলেজে বিজ্ঞানশান্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীরামপুর কলেজে 
ততৎকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্াদি সহকারে শিক্ষাদান ঘটিত। স্কটলগনির্বাসী জেম্ন্‌ ডগ্লাঁস্‌ যন্ত্র 
ক্রয়োদ্দেশে পাঁচশত পাউওড দাঁন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ঠ গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন । 
জ্যোতিষ, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গাল গ্রন্থপ্রচার গ্রন্থকাঁরের 'অভিপ্রেত ছিল। এই” 
অভিপ্রায় কতদুর্‌ সফল. হইয়াছিল জানি না । বোধ করি, উল্লিখিত লউ. সাহেবের তালিকায় 
এই.বিষয়েরও মীমাংসা হইতে পারে । শ্রীরামপুরে ছাত্রগণের সিট ও কলিকাতায় গ্রন্থকার 
রসায়ন সম্বন্ধে যে “লেক্চাঁর দিতেন, তাহাই অবলঙ্বনে বর্তমান গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। 

রসায়ন শাস্ত্রে বাঙ্গাল! ভাঁধায় এই আদি গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, “9৩ 1৮ ৩০৫৩৮ 
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(1০75৮ গ্রন্থকার এক জায়গায় স্পষ্ট বলিয়াজ্েন, তিনি বাঙ্গালা ভাষান্ শিক্ষা দিতেন। আমাদের 
বিশ্ববিগ্ভালিয় স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা-_এমন কি-_কোন শিক্ষাই চলিতে 
পাঁরে না । বাঙ্গালা দেশে জনপাঁধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচান্কের জন্য ধিনি ,সর্ব প্রধান উদ্ঠোগী 
ব্লিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের সমরেত সানশ্তবুন্দের অধিবেশনে সভা- 
পতির আসন হইতে সেদিন বলিয়াছেন, বাঙ্গাল! ভাষ! আমাদের মাতৃস্তন্ঠের স্থানীয়? কিন্তু 
জননী বহুদিন হইতে রা) সাহার সপ এখন বিষবৎ পরিহাধ্য । রুষ্নার অন্তপটিকিৎস। আবশ্যক 
কিংবা রুগ্রাকে একবারে যমমন্দিরের, পথ প্রদর্শন চিকিতমকের কর্তব্য, তাহা চিকিৎমকাশ্ৈষ্ঠ 
সভাপতি মহোদয় স্থির করিয়া বলেন নাই। 

এই গ্রস্থথানির অধ্যয়নে প্রচুর আমোদ পাঁওয়া যাঁয়। চৌষটি বৎসর পুর্বে বিজ্ঞানের 
বাল্যকাল ছিলু । বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থার একটা ক্ষুদ্র চিত্র বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অঙ্কিত 
দেখিতে পাই ।* তখন যাহা! অজ্ঞাত ছিল তাহা এখন জ্ঞাত; তখন যাহা অস্পষ্টছিল, এখন 
তাহা স্পষ্ট। তাঁপ তখনও দ্রব পদার্থ মধ্যে গণ্য হইত; আলোক ক্রতগাগী ক্ষুদ্ধ কণিকার 
বর্ষণ হইতে* উৎপন্ন, এ বিধান এখনও সম্পূর্ন যাঁৰ নাই; তাড়িতের অধিকাংশ ধর্মই অজ্ঞাত 
ছিল। তাঁড়িতের সহিত রাঁসায়নিক আকর্ষণের কি একটা রহস্তময় সম্বন্ধ আঁছে, ইহা ক্রমেই 
প্রকাশ পাইতেছিল।  রপায়নশান্পের দ্বৈতবাদ তখন আপনে প্রতিষ্ঠিত হইয়। আছে, ভাণ্টনের 
পরমাণুবাদ আঁধারে আলোক আনিতে গিয়া আধারকে আরও ঘনাইয়া তুলিতেছিল। 
অধিষ্থাংশই মূল পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব তখনও নির্ণীত হয় নাই। নাইত্রজেনের এক 
পরমাণুর সহিত অক্সিজেনের পাচ পরমাণু যোঁগে নাইটিক এসিড জন্মে ।৯৯এইরূপ বিনিপ 
তত্ব তখন রসায়নজ্ঞ কর্তৃক প্রচারিত হইতেছিল। এখন সে সমস্ত মত উপ্টাইয়! গিয়ে । 
রসায়নশান্ত্র নান! রহস্তের উদঘাটন করিক্বা, নান! তথ্যের আবিষ্কার করিয়া এখন মহাবিজ্ঞানে 
পরিণত হইয়াছে । কিন্তু হায়, বাঙ্গাল! ভাষাক্কগবৈজ্ঞানিক সাহিত্য এখনও অপূর্ণ ও জীর্ণ । 
বর্তমান গ্রন্থে বাঙ্গালায় রদায়ন শাস্থের যে অবস্থা দেখিতে পাই, আহা অপেক্ষা বড় অধিক 
উন্নতির চিহ্ন অগ্তাপি দেখিতে পাই না। 

গ্রন্থের ভাষা সত্তর বৎসরের পূর্বতন বাঙ্গাল! ) গ্রন্থের বিষয় বিজ্ঞান) গ্রন্থকার ইংরাজ। 
সুতরাং গ্রন্থের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই প্রচুর আমোদের সঞ্চার করে। বাঙ্গালা 
ভাষা আজকাল সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করিরাছে; কিন্তু তথাপি রিজ্ঞানের তাৎপর্য প্রচারে 
সাহসী হয় না। এখনও বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষা সাধারণের বোধগম্য হয় ন। বাহারা 
বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা, করেন, তাহারাই এ ব্ষিয়ে বাঁগধল1 ভাষার দৈন্ত , 
বুঝিতে" পারেন । এখন -এই অবস্থা !_সত্তর বৎসর পুর্ব্বে একজন বৈদেশিক বিক্ষপে 
সাহদ অবলম্বন করিয়া, এই দীন হীন ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে “সাহসী 
হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয় বিষয়। তাহাতে শিখিবার কথা আছে। বৈদেশিকের যে 


২২৬. স'হিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা!। [৪র্থ নংখ্যা 


সাহম ছিল, আমাদের সে সাহস আছে কি? থাঁকিলে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের এরূপ অবস্থা 
হইত না? ূ 
ভাষার নমুন! স্বরূপ ছুই এক স্থান হইতে উদ্ধত করিয়া! দিলাম । 

“কিমিয়া বিস্চ। দ্বারা এই এই শিক্ষা হয়, বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ 
77589578 লীন হইলে এ বস্ত হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন 
মা ৩ পৃঃ। 

“কিমিয়। প্রভাব চারিপ্রকার । ৯ আকর্ষণ। ২ তাপকুুও আলোক । ৪ বিছ্যাতীয় সাধন! 
চিজিনত 5552 পৃ, 

“দ্রব হওনকালে কতক তাপক দ্রব বস্ত মধ্যে লীন হয়, কিন্ত তদ্বীর! দ্রব বস্তুর তাপের কিছু 
বুদ্ধি হয় না এবং সেই দ্রব বস্তু পুনব্্ধার কঠিন হইলে তাঁপক বৌধ হয়। এই এক মহার্ধ ক 
বিষয়ে পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক ৮ পৃঃ ৩১ 

“এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর ষে আছেন এবং তাহার অদীম পরাক্রম ও 
বুদ্ধি ও ভদ্রতাঁতে লৌক সকলকে দৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন এ সকল প্রমাণেতে তাহাকে স্ততি- 
বাদ কে না করিবে ।” ৪১ পৃঃ । 

“আলোকের চলন ও কা্যদ্বারা অনেকে বোধ করে যে সে একপ্রকার বস্ত। কিন্ত কোন 
কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, সে বস্ত নহে, কেবল বস্ত্র, মধ্যগত একপ্রকার বিশেষ সংলাড়ন 
দ্বারা উৎপন্ন ।* ৫০.পৃঃ ৰা 

“আলোকের চলন শীপ্র বটে তথাপি মাঁপিত হইতে পারিবে। অপর আলোক চলত 
বাধিত কিন্বা অন্ত দিগে পরাবর্তিত হইতে পারিবেক |” ৫* পৃ । 

“সামান্ত আকাশের মধ্যস্থ অজ্সিজানের দ্বারা তাবৎ জীব জন্তর প্রাণ রক্ষা হয় এবং তাহাতে 
মন্ুষ্যের ব্যবহাঁরকর্ম্মনিমিত্তক তাবৎ অগ্নি জাজল্যমান হয়, অতএব আঁমারদের ভদ্রদ স্সষ্টকর্তী 
ঈশ্বরের হিতজনক কাধ্যের মধ্যে সামান্য আকাঁশঙ্্ষ বিশেষরূপে গণনা করিতে হয় 1৮ ১১১ পৃঃ । 

“দোদিয়মের খৌরিণ,অর্থাৎ আামান্ত লবণের ৮ ও আর গুড়াক্কৃত মাঞ্গানেসের কালা 
অক্সিদের ও খন্স হামীমদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া, তাহা রিটোটের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ওন্দে 
মিশ্রিত গা্ধকিকান্নের ৪ গুঁন্ন ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল অঙ্কে উপ 
কর্‌ ভাহাতে খ্রোরিণ আকাশ নির্গত হইবে ।” ৭২ পৃঃ । 

এই যথেষ্ট । আধুনিক কালে প্িখিত কোন কোন ০4249৮৮ 
ভাষাকে বড় বেশী ছূর্কোধ মনে হইবে না। । 

স্বসায়ন খণ্ডের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে আধুনিক গ্রস্থকারদের যে সমন্তা। . উপস্থিত হয়, 
ম্যাক সাহেবেরও ভাহা। উপস্থিত হইয়াছিল । গ্রন্থকার বিখিতেছেনড-দ [৮ ০0030305108 6125 
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সন ১৩০৫।]  .. বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রস্থঞ ২ 
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কটক কালেজের অধ্যাপক যুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত “সরল রসায়ন” স্তো্চ করি 
বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত রসায়ন সম্বন্ধীয় শেষ গ্রন্থ। ইস্থার মুদ্রণের তারিখ ১৮৯৮।* এই গ্রঞ্থেও 
ম্যাক্‌ সাহেবেরই প্রবন্তিত প্রণালী অবলঙ্ষিত হইয়াছে । এতৎসম্বন্ধে যৌগেশ ধাবুর মত, ম্- 
প্রণীত রাসায়ুণিক পারিভাষার সমালোচনা উপলক্ষে সাহিতাপরিষৎ পত্রিকায় ইতঃপূর্ে প্রকা- 
শিত হইয়াছে আমি কিন্তু অগ্তাপি আমার মত পরিবর্তর্ঈ'করিতে পারি নাই। 
ইংরাজি পারিভাষিক শবগুলিকে অক্ষরাস্তরিত করিয়৷ লওয়া উচিত, কি তাহাদের অনুবাদ 
আবশ্তক, গ্রই কথা লইয়। তর্ক। বনীয়নশীন্সে যে হাঁজাব হাঁজার পারিভাষিক নাম প্রচলিত আছে, 
তাহার অনুবাদের চেষ্টা বৃথা শ্রম মাত্র.। এ বিধরে কাহারও দ্বিরুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই । তবে 
কতকগুলি মূল ও যৌগিক পদার্থ আমাদের জীবনধাত্রায় ও সাংসারিক কার্যে সচরাচর ব্যবস্ৃত 
হইয়৷ থাকে; আমি সেই পদার্থ গুনির নামের অন্ুবাঁদের পক্ষপাতী । অর্থাৎ স্থুলতঃ, ষে 
সকন্তা পদার্থ পৃথিবী মধ্যে তেমন বিরল নহে, প্রচুর পরিমাণে যেখানে সেখানে পাওয়া যার, তাহা- 
দের নামেরক্জীনুবাদ করিরা, তপতি সর্বত্র অক্ষরাস্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে. আর অক্ষরা- 
স্তরিত করিবার সময়ে বাঙ্গালীর বাগ্যস্ত্ের উচ্চারণশক্ভির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ গুদিকে একটু 
কাটিয়া ছাটিয়া মোলায়েম করিয়া লইতে হইবে । যোগেশ বাবু কোন স্থানেই অন্থুবাদে রাজী 

“নহেন ) অক্ষরাস্তরিত করিবার সময়ে অধিক কাটা ছাটারও পক্ষপাতী নহেন। অন্ততঃ তাহার 

রসায়নপ্রস্থ দেখিলে সেইরূপই বোধ হয় । 
বিজ্ঞানশান্্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একট! অঙ্গ পাগ্তাঁদগের জন্য অর্থাৎ খাটা 
বৈজ্ঞানিকের জন্ত, সে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশীধিকার নাই; অন্ধিকারীর পক্ষে সেখানে 

'প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা । বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্ত.। কতক্টা বৈভ্রগানিক 
_জ্ঞান না থাকিলে সাধারণের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হুইয়! পড়ে।. পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 
জ্ঞোতিষ, জীববিদ্থা, ভৃবিস্া সকল শীস্তেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে, যাহা দূকলের পক্ষেই 
অবস্ঠ জ্ঞাতব্য) সেটুকু না৷ জীনিলে কেবল যে মূর্খ বলিয়। সমাজে পরিচিত * হতে হইবে তাহা 
নহে,সে টুকু জ্ঞান জীবররীরণ, জীবনরক্ী ও সংসারধাত্রার জনই নিতাস্ত আবপ্তক হইয়! পড়ি: 
সলাছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পন্দিচিত করা লোকশিক্ষার এক্টাঁ 
প্রধান উদ্দেস্ত। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় ঘটাইতে হইলে বিজ্ঞানের 


২২৮" সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকা ৷ [৪র্থ সংব্যা। 


ভাধাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। উৎকট পারিভাধষিক-শব্ব-ভীষণ ভাঁষ। 
পরিতদের“জন্ত ৷ সাধারণকে বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে পারিভাষিকত্ব যথাসাধ্য বর্জন করিয়া, 
ভাধাকেও স্শাব্য ও মোলায়েম না করিলে চলিবে না । তথাপি বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞান উহার 
পারিভাঁষিকত্ব কৃতকটা থাঁকিবেই । সেই পারিভাষিকত্ব ঘি আবার এ্রুতিকঠোঁর ছুরুচ্চা্য 
বৈদেশিক ভাষার আশ্রয় করিয়! থাকে, তবে সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার কোন আঁশাই 
থাকিবে না।* প্রায় আশী বৎসর হইল, বাঙ্গাল! ভাষায় প্রথম রসায়ন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ; 
কিন্ত আজিও বাঙ্গালীব নিকট রসায়নশীস্ত একবারে অপরিচিত ; তাহার অন্যতম প্রধান কারণ 
এই ষে, ঞ ভাষায় রসায়নের গ্র্থ লিখিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর ভাষা নহে; কোনকালে তাহা 
বাঙ্গালীর ভাঁষা হইবে না। ধাঁহারা আঁশা করিয়। নিশ্চিন্ত আছেন যে, বাঙ্গালী জনসাধারণ 
এককালে ইংরাঁজিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবে, তখন আর বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য 
প্রণয়নের আবশ্ঠতা থাকিবে না, তাহাদের কথা শ্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাঙ্গালার 
জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া "ইংরাজী ধরুক, সে আকাঙ্ষাও আমার নাই। বর্তমান 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে ইংরাঁজির স্থান বাঙ্গালা গ্রহণ করিবে, বাঙ্গালী বৈদেশিক ভাষার 
সাহায্যে শাস্ত্াধ্য়নে ঘ্বণা বোঁধ করিবে, আমি সেই দিনের আশা করি ও আকাজঙ্ষা রাখি। 
এই হতভাগ্য দেশে সে শুভদিন শীঘ্র আসিবে না, হয়ত কখনই আসিবে না; কিন্ত বাঙ্গালীর 
চেষ্টার অভাবে বা উৎসাহের অভাবে যদি সেদিন না আসে, তবে বাঙ্গালীর ন্ায় অধম জীব 
সংসার হইতে লুপ্ত হউক । 

বোগেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকাঁ় লিখিরাছেন, “ধিনি কেবল সংস্কত ভাঁষাকেই বাস্তালা 
ভাঁষা করিতে ব্যশন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষাকে মৃতভাধায় পরিণত “করিতে ইচ্ছা 
করেন ।” যেখানে সংস্কতমূলক শব্দ পাওয়া গেল না, সেখানে শ্রেচ্ছভাষায় শব্ধ গ্রহণ কর ) আপত্তি 
নাই। কিন্তু যদি একটু চেষ্টা করিলে সংস্কতমূলক শব্দ পাওয়া যাক, তীহা না করিয়! এক- 
বারে শ্নেচ্ছ ভাষার আশ্রয় লইলেই জীবনী শক্কিটা! একবারে বাড়িয়া! উঠিবে কিরূপে, বুঝিলাম 
না। উলঙ্গ হইয়া থাকা অপেক্ষা হাট কোট পরা ভাল; কিন্তু ধুতি চাদর বর্তমান খাঁকিতে 
যে হাট কোট পরে, তাহার মন্ষ্যত্বটা অনেকটা কপিত্বের কাছাকাছি । এই সোঁজা কথা 
আমাদের মনে রাঁথা উচিত। পুনশ্চ যোগেশ বাঁবু বলেন, “অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি 
নামগুলিকে কি কারণে অশ্জান, উদজান প্রভৃতি নাম পরিবস্তিত করিতে হইবে, তাহা আমার 
সামান্ত বুদ্ধিতে উপলব্ধ হইতেছে না” পরিবর্তনের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন হিন্দুগণ _ 
গ্রাকগণের নিকট রাঁশিচক্রের বিষয় লিখিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাশির নামের জন্ত-ক্রিয়, তাধুরি 
প্রতি একসেট যাঁবনিক শব গৃহীত হইয়াছিল) কিন্ত সে নামগুলি চলে নাই) মেষ, 
বৃষ প্রভৃতি সংস্কতমূলক নামই চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ভাষাই, একটা বৈশিষ্ট্য আঁছে, 
ইংরাজিতে যাহাঁকে বলে 8০195. কোন শব্দ সেই টবশিষ্টযসঙ্গত না হইলে ভাষার মধ্যে মিশে 
নাও স্থান পায় না। এই সঙ্গতির অন্য ইংরাজেরা সিপাহী শব্দকে “সেপাই” করিয়া লইয়া 


সন ১৩৫।] , বাঙ্গালার আদি রসীয়নগ্রগ্থ। ২ 


ছেন/ আমরা স্কে ইন্ুল ও টেবকে টেবিল করিয়া লইন্ীছি। এইরূপ 'কাটা ছুঁটা না 
করিলে ভাষাঁর বৈশিষ্ট্য রক্ষা! হয় না; বৈদ্ধদশিক শব্দ বৈদেশিকই াকিয়| যায়; স্বদেশিকের 
সহিত মিলিতে পারে না। ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাঁসায়নিক গবেষণা দ্বারা বঙ্গমাতার 
মুখ উজ্জল করিয়াছেন। তাহাকে পারিভাষিক বাঙ্গীলা' জ্বাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে 
দেখিয়! অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম । গত কার্তিক মাসের প্রদীপ পত্রে তিনি যে অভিপ্রায় 
প্রক]ঁশ করিয়াছেন, তাহা সর্ববাংশে অন্থমোদন করি, হুঃখের বিষয় তিনি বর্তমান পরিভাঘার 
কএকটা ক্রটি দেখাইয়াছেন মাত্র ; সংশোধনের পথ দেখান নাই । চে 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়। পড়িল। ম্যাকু সাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি ২সাঁহত্য- 
পরিষদের পরিভাষাঁসমিতির ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রীণেতাদের প্রয়োজনে আসিতে পারে। 
অনেকগুলি শব যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিবে, তজ্ন্ তাহার একখানি ,তাঁলিক সঙ্কলিত 
করিয়া দিলাম। 
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শ্রীরামেক্দরস্্ন্দর ভ্রিবেদী । 


উপনর্ের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা । 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীতুক্ত বাবু দ্বিজেন্্রনাথ ঠাঁকুর মহাঁশল্প উপসর্গের অর্থ- 
বিচার অবলম্বন করিয়৷ পরিষদের ছুইটী অধিবেশনে ছুইটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উভয় 
প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটা পত্রিকার ৪র্থ ভাগের চতুর্থ 
সংখা! ও দ্বিতীয়টী ৫ম ভাগের ২য় সংখ্যায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে ।& প্র ছইটা প্রবন্ধে উপসর্গ 
সম্বন্ধে অনেক কথা ও প্রসঙ্গতঃ অন্তান্ত অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৎসমস্তই এই 
সমীলোচনাঁর বিষয়। সমালোচনা কার্য বড়ই ছুরূহ ও অপ্রীতিকর । বর্তমান ক্ষেত্রে আবার 
প্রবন্ধকার একজন বিখ্যাত পঞ্ডিত ও দার্শনিক, তাহার প্রবন্ধের সমালোচনা একজন উপধুক্তু 
ব্যক্তির হস্তে সন্ত হইলেই ভাল হইত। যাহা! হউক এক্ষণে বিচারধ্য বিষয়ের গুরুতা। ও নিজের 

. বিগ্বাবুদ্ধির অরতা' স্মরণ করিয়া যথীজ্ঞান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম £_- 

'প্রবন্ধকাঁর বলেন যে, তিনি উপসর্গের অর্থনিষাশনের জন্য এক নূতন প্রণাঁলীর অন্গসরণ 
করিয়াছেন, প্র প্রণালী আর কিছুই নহে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী । উহ্থা প্রবন্ধে “সাংসাধিক 
ও দাষ্স্তিক+ প্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে। ধাহারা ইংরাজী জানেন, তীহাঁদিগকে এই 
বলিলেই চলিবে যে, প্র প্রণালীদয়কে যথাক্রমে ইংরাজীতে 409549০016 ও [79০৮৪ 


সপ 


সন ১৩৫।] উপসর্গের অর্থবিচার নীম প্রবন্ধের সমালোচনা ।  * ৩ 


প্রণালী বলে। আঁ ধাহাঁরা 'জানেন না, তাঁহারা এই বলিলেই বুঝিবেন ধে, প্রাপ্মমটী সাঁধা-: 
রণন্তঃ অনুমান প্রণালী, যেমন__পর্ব্বত বিমান, কারণ উহাতে ধুম আছে ও দ্বিতীয়টী ব্যাধি- 
নিশ্চয়প্রণালী, যেমন-_গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে বহ্ছি ও ধূমের একত্রাবস্থান দর্শন 
করিয়া যে যে স্থানে ধুম আছে, সেই সেই স্থানেই .বফ্ধি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্তনিরণয়। 
নিজে এই প্রণালী অন্সরণ করিয়াছেন, এই কথা বলায় ডাহার পর্বাবর্তী আচার্য্েরা এ প্রণালী 
অনুসরণ করেন নাই, এইরূপ অস্থ্মান একপ্রকার স্বাভাবিক। স্বাভাবিক, হইলেও উহা 
নিঃসন্দেহ না হইতে পারে ? কিন্ত প্রবন্ধকাঁর স্বয়ংই প্ সন্দেহের ভর্জনু, করিয়াছেন। সামি 
তাহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠের দিবস প্র প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া পরিষদের অধিবেশনে গ্লু কয়েকটী 
কথ বলিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন (২য় প্রবন্ধের শেষাংশ 
দেখুন-_পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যা ১৩৭ পৃঃ) যে, এদেশীয় পণ্ডিতেপ্না আগে একটী 
সিদ্ধান্ত করেন, পরে সিদ্ধান্তিত বিষয়ের উদাহরণগুলিকে যেরূপে হউক "সিদ্ধান্তের অনুগত 
করিতে চেষ্টা করেন; অর্থাৎ প্রথুমে *পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিচার প্রভৃতি না” করিয়া একটা! 
সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 11991 করিয়া বদেন। পরে 74০5 অর্থাৎ 'বৃত্বাস্ত গুলিকে ( এইটা তাহার 
নিজের উদ্ভাবিত শব্দ') গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত" মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এই 
প্রণালীকে তিনি 9০15014511০ প্রণালী নামে অভিহিত করিয়াছেন ও প্র প্রণালী যে “কঠোর 
সত্যের অগ্থিপরীক্ষাঁয় জর্জরিত হইয়া ভশ্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে” তাহাঁও বলিয়াছেন। 
সুতরাং যদি তাঁহার কথ সত্য হয়, অর্থাৎ যদি এ দেশীয় পণ্ডিতেরা উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশন 
বিশ্নয়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাঁকেন, তাহা! হইলে বলিতে হইবে, তীহার! 
কেবল ভম্মে ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়াছেন ও তাহাদের কৃত সিদ্ধান্তগুলি অপপিশ্মস্ত বলিয়া সকল 
প্রামাণিক ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে । আমি তাহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের সমালোঁচনাঁকাঁলে 
শাকটায়ন, গার, যাক্ক প্রস্ততি কয়েকটা প্রাচীনতম শব্দাচার্যের মতের উল্লেখ করিয়াছিলাম, 
সেই নিমিভ্তই বোধ হয়, তিনি এ সমালোচনার উত্তরে “বার মুনির বাঁর 1)0র কোন 
একটাকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করার অপরাঁধে আমাকে অপুরাঁধী করিয়াছেন।” ইহাতে 
স্পষ্টই বৌধ হইতেছে যে, কেবল এখনকার সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতেরা নহে, গ্রাচীন শান্দিকেরাও 
তাহার মতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শবশান্ত্রের আলোচনা করেন নাই; স্থতরাঁং তাহাদের 
সিদ্ধান্ত সকল অপদিদ্ধাত্ত ও প্রামাণিক ব্যক্তি মাত্রেরই হেয়। এক্ষণে দেখা যাঁউক, *ত্রাহার 
, নিজের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল কত দূর দৃঢ় ও ভারসহ। পাঠকগণ তাহার প্রথম প্রবন্ধের 
প্রতি দৃষ্টি করিবেন )১-- * 

ই প্রবন্ধের প্রথমেই বিগ্তালয়ের পণ্ডিত মহাশয়দিগের উপর কটাক্ষ আছে। তাহার 
কোন উপসর্গ বিশেষের?অর্থ জিজ্ঞাসিত "হইলে, সোপসর্গ কোন একটা শব্দ দ্বারা উপসর্গের 
অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন। অর্থধখ মণে করুন, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল প্রঁ এই উপসর্গের 
অর্থ কি? তীহারা বলিলেন, পপ্রকষ্টরূপে” ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল “বি” এ্রই উপসর্গের অর্থ কি ? 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক] | [ ৪র্ঘ সংখ্য। 


উত্তর, বিশেষরূে, ছাঁর জিজ্ঞাসা করিল “সম” এই উপসর্গের অর্থ কি? উত্তর, সম্ক্রূপে 
ইত্যাদি ।' এইবপ উত্তর তাহার মতে “উত্তরই নহে” কারণ যে “প্র” বি” ও “সম্* এই সকল 
উপসর্গের অর্থই জানে না, সে আবার এ সকল উপসর্গযুক্ত পদের অর্থ কেমন করিয়া জানিবে? 
এক একটী করিয়! গ্রহণ করা যার্টক। প্র ইহার অর্থ প্রকষ্টরূপে, কিন্তু “প্ররুষ্টরপে কি 
তাহা জাঁনিতে হইলে “প্র ও “কষ্ট এই ছুইটা শবের অর্থ জানিতে হইবে, সতরাং প্র“ অর্থই 
ধখন অজ্ঞাত: তখন প্রককষ্টরূপে বলিলে উহীর অর্থ কিরূপে জানা যাইবে? এইরূপ অন্ান্ 
সথলেও বুঝিতে হইবে? এই বুক্তিটী আপাততঃ শুনিতে বেশ বোধ হয়। যুক্তির মূল কথা এই 
যে, প্রকৃষ্ট" শব্দের অর্থজ্ঞান প্র” ও কষ্ট” এই ছুই শৰের ঘর্থক্ঞান সাপেক্ষ এবং এই মূল কথা 
(ছন্/০ ৩215) সত্য হইলে প্রবদ্ধকারের দিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রকুষ্টরূপে বলিলে “প্র'র অর্থ বলা 
হইল না, ইহাঁও লত্য হইবে । কিন্তু এক্ষণে কথা এই যে, পঁ মূল যুক্তিটী সত্য কি? প্রকৃষ্ট 
গদার্থ কি তাহা জানিতে হইলে যে, প্র“ ও কষ্ট এই ছ্‌ই শবের অর্থ জীনিতেই হইবে, এ কথাই 
আমাঁদের মতে সমীচীন নহে । অনেকে প্রকৃষ্ট, পদের প্রক্কৃতি প্রত্যয় কিছুই জানেননা অথচ 
প্রকৃষ্ট পদের অর্থ কি ভাঁহ! জানেন । “আহার এই শের বৎপত্তি কি, তাহা অনেকেই জানেন 
না, কিস্ত আহার পদার্থ কি তাহা বোঁধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। মূল কথা এই যে, 
কোন শব্ের অর্থ জানিতে হইলে যে, উহার প্রর্তি প্রত্যয় ও প্র সকল প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ 
জানিতেই হইবে, ইহা! অপেক্ষা অসার কথ! আব কিছুই নাই । “গো” শর্ষে কি বুঝায় সকলেই 
তাহা জানেন, কিন্তু উহ! যে গম্‌ ধাঁতুর উত্তর ডো প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন তাহা কয়জন জানেন? 
আর ধাহারাঁও জানেন তাঁহাদেরও এ জ্ঞাননিবন্ধন অর্থ বুঝিতে সাহায্য না হইয়া বরং বিলম্বই হয় 
কারণ তাহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, “গোঁ” শব্দে যদি গমনকারী জীব বুঝায় 
তবে মন্ুষ্যই বা “গো” না হইবে কেন? এই জন্তই প্রাচীন শাব্দিকেরা বলিয়াছেন, এঅন্তচ্চ 
এবৃভিনিমিত্তং শব্দানাং অন্চ্চ বুৎপঞ্ভিনিমিত্তং অর্থাৎ শবের প্রবৃত্তি-নিষিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক 
ও ব্ুৎপত্তিনিমিত্ত এক নহে; অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার সর্বত্র উহার বুৎপত্তির অনুযাঁয় 
মহে। যাক্কের নিরুক্তে এ বিষয়ের একটী বিস্ৃত বিচার আছে, তাহা পরে উল্লেখ করা 
থাইবে। ফল কথা এই, ধদি প্র ও গ্রকুষ্ট, বি ও বিশেষ, সম্‌ ও সম্যক এই ছয়টা শব্দের 
ওত্যেক দুইটার অর্থজ্ঞান পরস্পরের অর্থজ্ঞানসাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়দিগের 
»গ্রণালীকে দোঁষ দিতে পারা যাইত ) কিন্তু খন তাহাদের অর্থজ্ঞীন পরস্পরের অর্থজ্ঞানের 
সাপেক্ষ নহে, তখন তাহাদের এ্রণালীকে দোষ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।. তিনি নিজে যে উদ]হরধ 
দিয়াছেন, ভাঙার প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয় আরও বিশদ বুঝা যাইবে। “প্র কিনা 
'-্রকষ্টরূপে* এইরূপ ব্যাখ্যায় দোঁষ দিবার সময় তিনি ইহার অন্থরূপ বিবেচনা করিয়া, একটা 
উদাহরণ দিয়াছেন, সেই উদাহরণটা এই »_“ঘোড়া কি?” না “ঘোড়ার গাড়ি” । “ঘোড়ার 
গাড়ি কি? না! “ঘোড়া পূর্ববক গাড়ি, ইত্যাদি। এখানে দেখুন, ঘোড়ার গাঁড়ি ছইটা শব, এ 
দুইটা, শবের প্রতিপাদ্য বস্তর জ্ঞান করিতে হইলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে “ঘোড়া”, গাঁড়ি'ও বষ্ঠী 


সন ১৩৫৪] উপসর্গের অর্থবিচার নাক প্রবন্ধের দমালোচনা। . "রী 


বিভক্তির চিহ্ন “র' ইহাঁদের অর্থের ভ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা অর্থজ্ানের উপাকগ 'নাই ॥) সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, এ স্থলে “ঘোঁড়া” শের প্রেতিশৰে “ঘোঁড়ার গাড়ি বলিলে “ঘোড়া”,শবেের 
পরিচয় দেওয়া হইলই না, অধকস্তু আর দুইটা অতিরিক্ত শব্দ বলা হইল । প্র ছুইটী অতিরিক্ত 
শব্দের জ্ঞান থাকিলেও ' ঘোড়া” শবের জ্ঞান হইবে না । পপ্রার অর্থ প্রককষ্ট' এ স্থলে কিন্ত 
প্রকৃষ্ট" একটী পদ, প্র পদের অর্থজ্ঞান, যে ছুইটা শব্দ লইয়৷ এ পদটা গঠিত, তাহাদের অর্থের 
জানের সাপেক্ষ নহে ) স্তরাং এ স্থলে পৃথকৃভাবে “প্র” ও কষ্ট শব্দের জ্ঞানের  আঁবশ্বকত। 
নাই ; অতএব প্ররূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান না হইয়াও অবয়বী “প্রকুষ্টের»ক্ঞান হইতে পাঙ্ধে। 
অতএব দেখা গেল যে, প্র প্রকষ্ট ও ঘোড়া! - ঘোঁড়ার গাঁড়ি এ দুই কথ! এক নহে। ; ” 
এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলিব, প্র'র অর্থ প্রক্বষ্টরূপে এইরূপ সোপনর্গ পদ দ্বারা 
উপসর্গের অর্থ করিবার প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে এই প্রণালী 
ভগবান্‌ ভাম্কার পতঞ্জলি ও দার্শনিকপ্রবর ভট্টকুমারিল প্রস্ৃতি কুশাগ্রবুদ্ধি মহাআুগণ অবলম্বন 
করিয়াছেন। ভগবান্‌ ভাষ্যকাঁর “দমর্ঃ পদবিধিঃ” € পাঁ, স্থ ২১।১) এই পাণিনি ঠুত্রের ব্যাখ্যায় 
'সমর্থ” পদের অন্তর্পত সম্‌ উপসর্গের অর্থ কি তাহার নির্ণয় স্থলে সঙ্গতার্থং সমর্থৎ, সংস্থষঠার্যং সমর্থং 
সংপ্রেক্ষিতীর্থং সমর্থৎ, সম্দ্ধার্থং সমর্থং এইরূপ সমর্থশন্দের যতগুলি প্রতিশন্দ দিয়াছেন সকল- 
গুলিই সম্‌ উপসর্গঘটিত। ভট্টকুমারিল তাঁহার শ্লৌকবাণ্ডিকের ৪র্থ স্ত্রের ৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, 
“সম্যগর্থে চ সম্শনো! ছুশ্রয়োগনিবারণঃ” অর্থাৎ “সৎসম্প্রয়োগে পুরুমস্তেক্সিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম” এই 
প্রত্যক্ষ লক্ষণে “জম্প্রয়ৌগ” শব্দের অন্তর্গত “সম্ত শব্দের অর্থ “সম্যক্‌”, সুতরাং িম্প্রয়োগ” 
শব্ঞ্র অর্থ সম্যক্‌ প্রয্বোগ' ও এ শব্দটা ইন্দ্রির়গণের ছুষ্পয়ৌগ নিবারণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, 
এইরূপ বলিয়াছেন। যদি প্ররূপ পরিচয় অন্ঠোন্ঠাঅয় দোষ হুষ্ট হইত তাহা হইলে তীহাদিগের 
্তাঁয় মনীষিগণ উহার আদর করিতেন কি? 
এক্ষণে দেখা যাউক, প্রবন্ধকারের প্রণালী বস্ততঃই বৈজ্ঞানিক্র প্রণালী কি ঈী এবং 
 প্রণালীতে উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশনে তিনি কতদুর কৃতকাধ্য হইয়াছেন। সমালোচনা আরম্ত 
করিবার পুর্ব্বে উপসর্গসন্বন্ধে ছুই চারিটী কথা৷ বলিব । %এউপসর্গ” এই শব্দটা উপপূর্ববক স্থজ, 
ধাতুর উত্তর ঘঞ্ু প্রত্যয়ে নিপ্পন্ন। উহার বুৎ্পত্তি হইতে .নিগ্নলিখিত অর্থ পাওয়া যায় £- 
.যাহার! ধাতুকে অবলম্বন করিয়া পর ধাতুরই নানাবিধ অর্থের স্থষ্টি করে, তাহারা “উপসর্গ £ 
. “আখ্যাতমুপগৃহ্থাহর্থবিশেষমিমে তন্তৈব হজজস্তীত্যুপসর্গ” £__দূর্গাচার্ধা । আমাদের দেশীয় প্রীচীনতম 
» শব্ধ ী্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়্। একই উপসগের ধাতুভেদে, 
প্রয়োগভেদে, নানা অর্থ লঙ্ষিত হর। প্র সকল প্রয়োগের অর্থ অনগগত (97978115০) করিয়া, 
তাহারা এক একটা উপসূর্গের কতকগুলি, করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন। শাঁহারা কিন্ত প্রবন্ধ- 
কারের স্তায় এক একটা উপসর্গের সর্বন্থলেই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা! স্বীকার করেন ন1। 
তীহাদের মতে উপসর্গগণ সাধারণতঃ 'ধাতুর অর্থের অন্ুবর্তন, বাধ ও বিশেধ করিয়া, 
থাঁকে। অন্ুবর্তন করে, অর্থাৎ উপসর্গযোগনিবন্ধন ধা্বর্থের কোন বিশেষ লক্ষিত হয়, 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। | [ ৪র্থ সংখ্যা । 


€ 
না। ফোন, গত, নিহত। এস্থলে হন্‌ ধাতুর যাহা অর্থ, “নি” উপসর্গবিশিষ্ট হন্‌ ধাতুরও তাহাই। 

* বাঁধ করে, অথাৎ ধাতুর যাহ! প্রত অর্থ,ভাহার ব্যত্যয় করে, যেমন,_দান, আদান। বিপেষাধান 
করে, অর্থাৎ ধাত্বর্থকে কোনরূপ বিশেষণে বিশেধিত করে। যথা কোপ, প্রকোপ ইত্যাদি। কোপ 
শব্দ কুপ্ধাতু নিষ্পন্ন,' উহার অর্থ ক্রোধ আর প্রপুর্ববক কুপ, ধাতু নিশ্পন্ন প্রকোপ শবের অর্থ 
অত্যন্ত কোপ, অর্থাৎ বিশেধরূপ কোপ। তাঁহাদের মতে “প্র এই উপসর্ণটার অনেকগুলি অর্থ 
আছেঃ যেন গতির আরস্ত, উত্কর্ষ, সর্বতোভাব ইত্যাদি । - “নি” এই উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, 
আোধিকা, নিষেধ ইত্রাদি। এক্ষণে প্রবন্ধলেখক মহাশয় কি বলিয়াছেন তাহাঁর বিচার কর! যাঁউক। 
তাহার£মতে প্র উপনর্গের লক্ষ্য সন্তুখের দিকে ও নি” উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে, 
ইংরাজিতে 'বলিতে গেলে পপ্র'র অর্থ 47511 এবং পনর অর্থ ু/। লক্ষ্য সম্ুখের দিকে 
ও লক্ষ্য ভিরের দিকে" বলিলে যে উপরি উক্ত উপসর্গদ্ধয়ের অর্থ একরূপ বলা হয় না এ কথা 
বোধ হয় প্রবন্ধকারস্বয়ংই উপলন্ধি করিয়াছেন । এই নিমিত্ত অনেক বিচার আঁচারের পর 
প্র'*র অর্থ, সন্মুখ-প্রবণতা ও “নিঃর অর্থ অন্তননি্ঠতা স্থির করিয়াছেন (পত্রিকার ৪র্থ ভাগ৪র্থ 

খ্যা ২৪৬-_-২৪৭ পৃষ্ঠা)। আমরাও এ দুইটী অর্থই গ্রহণ করিয়! সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, পশ্মুখগ্রবণতা এই কথাঁটীর অর্থ কি? 'প্রব্তা, শব্দের অনেকগুলি 
অর্থ আছে, এ স্থলে সেই অর্থগুলির মধ্যে কোন্টা গ্রাহথ ? যখন প্রবন্ধকার স্বয়ং কোন্‌ অর্থ ০ 
লইতে হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই, তখন যে অর্থটী সচরাচর গৃহীত হয়, তাহাই বোধ হয় 
গ্রহণীয়। িম্মুখ” শব্দে দিখ্বিশেষের বোধ হয়, সুতরাং “প্রবণতা” এ স্থলে “দৈশিকপ্রবণতা, 
অর্থাৎ সন্প্রবণতা শব্দে দিখিশেষের প্রতি প্রবণতা” বুঝিতে হইবে। প্রবণতা” শবে সাধারণতঃ 
স্বাভাবিক গৃতি বা অন্ুকুলতা” বুঝায়, যেমন-__জল নিয়প্রবণ বলিলে নিয়ের দিকে গতি জলের 
স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণ এইরূপ বুঝাঁয়। কাঁচ ভঙ্গ-প্রবণ বলিলে কাচ স্বভাবতঃ ভঙ্গের অনুকূল 
অর্থাত কাচে এমন একটা বিশেষ গুণ আছে, যাহাতে উহা! সামান্য কারণেই ভাঙ্গিয়া যায় 
এইরূপ অর্থ বুঝায়। প্রবন্ধকার যখন দৈশিক প্রবণতা অর্থ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে 
যে, ্বীভীবিক অনুকূলত্ীব্ূপ প্রবণতার দ্বিতীয় অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে দেখা 
যাঁউক, উপরি উক্ত অর্থ ছইটা প্রবন্ধকার মহাশয়ের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কিরূপ সঙ্গত হয়। 
তাহার মতে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি তাঁহার প্রদত্ত অর্থের পৌঁষক। যথী-_ 


প্রশ্বীন নিশ্বাস 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
প্রবাস নিবাস 
প্রবেশ নিবেশ 


টিনের টি 585 
* সন্মুখ-প্রবণতা' এই পদটা “প্র“ উপসর্গঘটিত, সতরাং এ পদ দ্বারা প্র” উপসর্গের পরিচয় দিয়! প্রবন্ধকার 


শিক্ষকমহাশয়দিগের দলে পড়িলেন ন। কি? সমালোচনা প্রবন্ধপাঠের দিবস মহামহোপাধ্যায় চন্্রকাস্ত: 
তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রবন্ধকাঁরের এই স্োক্তিবিরোধ প্রদর্শন করেসী। 


দন ১৩৫] উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের ্মালৌচনা |. হ৩৭: 


প্রক্ষেপ নিক্ষেপ 
প্রকুষ্ঠ নিকুষ্ট ইত্যাদি। 

তাহার মতে প্রশ্বীস শব্দের অর্থ “13798112108 00107” ও ননিশ্বাসের” অর্থ 10107811082 
“অর্থাৎ প্রশ্থীসের অর্থ ভিতরের বাঁযু বাহিরে ফেলা ও নিশ্বীসের.অর্থ বাহিরের বায়ু গ্রহণ করা । 
প্র” ও ণনি'র মধ্যে অথগত বিরোধ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ুই ছুই দুইটা শব্ধ গৃহীত হইয়াছে । 
প্রথম,শব' ছুইটা গ্রহণ কর! যাউক $-_প্রশ্বীস ও নির্থীন।-- প্রশ্বাস শবের অর্থ »-শ্বীসত্যাগ 
ঘটে কিন্তু নিশ্বাস শবের অর্থ শ্বাস গ্রহণ” নহে। উহাও প্রথ্থীদের সমার্থক অর্থাৎ উহীরও 
অর্থ ভিতরের বাঁযু বাহিরে ফেলা এবিষয়ে প্রমাণ 8-_বাঁচম্পত্যে ৪১১২ পৃষ্ঠায় 3 উদ্ধত 
বিখ্যাত কোষকার হেমচন্দ্রের মতে “নিশ্বাস শব্দৈ প্রীণবাঘুর বহির্গমন কূপ ব্যাপার 
বুঝায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতোও এই অর্থেই “নিশ্বাস” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
যথা--কুমারসন্ভব ৩য় সর্গ --ব্যলীকনিশ্বীসমিবোৎসসর্জগ অর্থাৎ যেন ছুঃখের নিশ্বাস 
ত্যাগ করিল মেঘদূত--নিশ্বীসেনধর্ফিশলয়ক্রেশিনা” অর্থাৎ অধরকিশলয়ের। ক্লেশদায়ী 
নিশ্বাস। ছুঃগ ও শোকজ নিশ্বাস উষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই জন্যই উহা! অধরফিশলয়ের 
ক্লেশদারী |” এস্থলে নিশ্বাস শবে বাহ্‌ বাধুর গ্রহণ হইলে “অধরকিশলয়ের ক্লেশী 
এই বিশেষণটী সংলগ্র হয় না। মাঁধবনিদান, রক্তপিভাধিকার-_২য় শ্লোক ;_-“লৌহগন্ধিশ্ঠ 
নিশ্বীসো ভবতম্মিন্‌ ভবিষ্যত” অর্থাৎ এই রোগ হইবার উপক্রমে নিশ্বীস লৌহগদ্ধি হয় ব| 
নিশ্বাসে লৌহের গন্ধের স্তাঁয় গন্ধ অনুভূত হয়; এস্থলে নিশ্বাস শবে বাহা বাযুর গ্রহণ হইতে 
পার্রেনা। “নিশ্বীদ” এই শব্দটা কৌন কোন স্থলে “নিঃশ্বাস এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত 
হ্য, কিন্ত উভক্ব শব্েরই অর্থ এক । আমুর্ষেদের গ্রন্থে প্রাণবাযুর ত্যাগ ও 'বাহ্বাযুর গ্রহণ 
এই বিরোধ প্রদর্শন স্থলে শ্বাস প্রপ্থান, উচ্ছাপ প্রশ্বাস” এইবপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়! যায়। 
যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের কথায় শ্বাস প্রশ্থাস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্বীসের অর্থ বাহ্বাযু 
গ্রহণ ও প্রশ্বীসের অর্থ অন্তর্বাদুর নিঃসারণ। তবে, সাধারণ বাঁ্গালায় থে স্থলে শ্বীসপ্রশ্থীসের 
মধ্যে কৌন তেদ দেখাইবাঁর প্রয়োজন না হয়, 'সে স্থলে শ্বাস, নিশ্বীস এই উভয় শর্ষাই উভয় 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শ্বাঁস গ্রহণ, শ্বাস ত্যাগ, নিশ্বাস গ্রহণ, নিশ্বাস ত্যাগ । তবে “নিশ্বাস 
ফেলিবার অবসর নাই» “নিশ্বাস আর পড়ে না” এইরূপ প্রকৃত অর্থে নির্খাস শব্দের 
প্রয়োগও বনুস্থলে লক্ষিত হয়। স্ুতরাঁং সাঁধারণপরিগৃহীত অর্থ লইলে চলিবে মনা । 
»প্রীমাণিক প্রয়োগ আলোচনা করিয়! দেখা গেল যে, “নিশ্বাস” শের অর্থ শ্বাসত্যাগ' ৷ স্থতরাং 
নিশ্বাস ও প্রশ্থীস এই ছুই শব্দই একার্থ। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বীসত্যাগ এই ,দ্ুই ভিন্ন অর্থ 
বুঝাইতে হইলে “বাস প্রত্থীস” বা ভিচ্ছণস প্রশ্থাস' এইরপ প্রক্গোগই প্রাচীন ্স্থাদিতে দেখা 
যায়। সুতরাং “নি'র অর্থ এ্থলে অন্ত্রিষ্ঠতা না হইয়। বরং বহিষলি্ঠাই হইল ও প্র ও নি 
অর্থগত বিরোধও প্রতিপন্ন হইল না। আর বখন প্রবন্ধকারের মতে 'প্র'র অর্থ সম্ষুখপ্রবণভা 
ও “নির অর্থ অন্তত্িষ্ঠতা তখন উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে, এ কথাইবা কিরূপে সংলগ্ন হয়? 
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কারণ একই বস্ত একই কালে”সন্থুখপ্রবণ ও অন্তত্িষ্ঠ উভয়ই হইতে পারে। প্রাায়ামের 
ঝুস্তক প্রক্রিয়ান্থলে একই শ্বাস অস্তমিষ্ঠও বটে এরং সম্মুখগ্রাণগ বটে । তবে যদি প্রবন্ধকাঁর 

'প্র'র অর্থ বহিষ্নিষ্তা ওণনি”র অর্থ অন্তিষ্ঠতা বলিতেন, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ বিরোধ থঁকিতে 

পাঁরিত, সে বিরোধও দর্শনশান্্রান্গমোদিত বিরোধ নহে। দীর্শনিকেরা যাঁহীকে বিরোধ বলেন, 

তাহাতে ভাঁব ও অভাব এই ছুইট্ী কোটি থাকে, বেমনঅস্তরিষ্ঠতা, অনস্তত্নিষ্ঠতা, সন্মুখপ্রবণতা, 

অনন্ুখপ্রবণতা । এরূপ স্থলেই দীর্শনিকেরা বিরোধ স্বীকার করেন। 

* প্রশ্বাস” শব্দের এক্ষণে পরীক্ষা আবশ্তক | উহার অর্থ "শ্বাঁসত্যাগ” বা ত্যক্ত শ্বাস সে 
বিষ্টে সনেহ নাই ।' তবে প্র অর্থের মধ্যে সিম্থুথ প্রব্ণতা” রূপ “প্র অর্থ আছে কিনা তাহাই 
অন্ুসন্ধেয়।" প্রবন্ধকাঁরের অর্থের অন্ুর্মরণ করিলে 'প্রশ্থীস শব্দে 'সন্মুখপ্রব্ণতাবিশিষ্ট শ্বাস 
অথাঁৎ ন্দুখপ্রবণ-শ্বাস বুঝাইবে। সম্ুথপ্রবণ-শ্বাসের অর্থ বোধ হয় এইরূপ, যে শ্বাসের গতি 
শ্বভাঁবত? সশ্মুখের দিকে অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ সম্মুখের দিক্‌ দিয়া প্রবাহিত হয। এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত এই যৈ, এ কোন্‌ শ্বাস? যে শ্বাস আমরা শ্বাঘযস্ত্র হইতে বাহিরে ত্যাগ করি? না 
যে শ্বাস আমরা নাসারদ্ধদি দার! শ্বাসবস্ত্রে গ্রহণ করি? কারণ আমরা ত দেখিতেছি যে, 
উভয়বিধ শ্বাসেরই স্বাভাবিক গতি ঝা প্রবণতা সগ্মুখের দিকে ; কারণ সঙ্গুখেতর কোন দিক্‌ 
দিয়া শ্বীস প্রশ্বাস গ্রহণাঁদির কথাত এপধ্যন্ত শুনা যায় নাই। এস্থলে হয়ত প্রবন্ধকাঁর 
বলিবেন, আমি ত বলিয়াছি প্র“র ইংরাজি অর্থ 7০/0. এবং প্রশ্বাস শব্দের অর্থ ১7581712£ 
01 তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ 42০1৮” শব্দের নান! অর্থ, এরূপ নানার্থ শব্দ 
স্বারা শবদীন্তরের অর্থের পরিচয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীসন্মরত নহে। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্বাস” এই সঙ্গ- 
স্থলে প্র“ অথ ..42০৮1৮ ব্লিলে একরূপ অর্থ সঙ্গতি হইলেও, প্রকৃত, প্রহত, প্রলীন, প্ররূঢ় 
প্রভৃতি শত শত স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ তিনি শ্বয়ংই যখন অস্থগম (59907811981107) 
করিয়া প্রুর অথ সন্মুখ-প্রবণতা স্থির করিয়াছেন, তখন সেই অর্থের সর্বত্র সঙ্গতি হইল কিনা 
তাহাই বিচাধ্য ও তদনুসারে আমরা ওঁ অর্থেরই সঙ্গতি আছে কি না, তাঁহা দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি অতএব দেখ। গেল, প্রথম ছুইটী উদাহরণের মধ্যে পনি উদাহরণটা প্রবন্ধকার 
মহাশয়ের প্রতিকূল ও পপ্রণঁর উদাহরণটাও অনুকুল নহে। হৃঙ্্র বিচার“পরিত্যাগ করিলেও, 

: সম্থতপ্রবণ শ্বাস” বলিলে শ্বাস বাঁ প্রশ্বাস কোনটারই পরিচয় দেওয়া হয় না! 

“অতঃপর আমরা প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন শব্দাচার্যদিগের মতে 'প্রশ্থাস” এই শবৰস্থ “প্র পদের অর্থ 
কি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব্‌। "প্রাদয়ো গত্যাদ্যর্থে প্রথময়া” এই বার্ডিক স্থত্রানুারে 'প্রশ্থীস+ - 
এই শবের অন্তর্গত 'প্রণ উপসর্গের অর্থ “প্রগত”, অর্থাৎ প্রশ্বাস কনা প্রগত শ্বাস। এক্থলে 
'প্রগত” এই পদের অর্থ কি*তাহা! অনুসন্ধেয় । যাস্ক বলেন, “আ! ইত্যর্বাগর্থে প্র পরেত্যেতন্ত 

 প্রাতিলোম্যে” | যাস্ক প্রথমাধ্যায় প্রথম পাঁদের শেষ ]। টীকাঁকার' ছর্গাচার্ধ্য ইহার এইরূপ 
: ব্যাথ্যা করেন, '্রিপরা ইত্যেতাবুপস্গৌ এতন্ত' আডৌধ্ঘন্ত গ্রুতিলোম্য মাহতুঃ প্রগত্রঃ 
পরাগতঃ” অধ্ধাৎ আ” এই উপসর্গের অর্থ নৈকট্য, প্র ও পরা” এই ছুই উপসর্ণে প্র অর্থের 


ঈন ১৬*।] উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধেরসমালোচিনা। হও 


-বিপরীত দূরত্ব" রূপ অর্থ প্রকাশ করে। যাস্কের মতে অনৈক স্থলে 'আ”* এই উপসর্গের 
সহিত*প্র' ও পরা” এই দ্বই উপসর্গের অর্থগত প্রাতিলোম্য অর্থাৎ প্রতিকূলতা লক্ষিত হয় * 
যেমন আগত শব্দে যে কাছে আদিয়াছে তাহাকে বুঝায় ও প্রগত বা পরাগত বলিলে যে 
নিকট হইতে দুরে গিপ্নাছে তাহাকে বুঝায়, বেমন প্রপর্ণ ( প্রপতিত পর্ণ )-__ অর্থাৎ যে পত্র 
পড়িয়া গরিগ্রাছে, বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! দুরে গিম্বাছুে। প্রবাদ অর্থাৎ “দুরে বাস”, . 
সম্থুখপ্রবণ বাঁদ বা যেবাসের লক্ষ্য সন্মুখের দিকে এরূপ বাস নহে। প্রণাত অর্থাৎ 
উৎপত্তিস্থান হইতে দুরে পাত, যেমন জল প্রপাতি, সন্ধুখ প্রবণ পতন নহে ।» প্রণায়ক অর্থাৎ পম 
নায়ক চলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ যে স্থানে পুর্বে ছিলেনসে স্থান হইতে দুরে গিয়াছেন। (181৫৯ 
'পাণিনিশ্থত্রের ব্যাখ্যায় কাশিকাকার €প্রনায়কো দেশঃ *এই প্রয়োগের (প্রগতো নীয়কোক্মাৎ 
দেশীৎ” অর্থাৎ যে দেশ হইতে নায়ক চলিয়া গিম্লাছেন এইরূপ অর্ঘ করিয়াছেন । 'উদাহরণটাতে 
“আ'র প্রাতিলোম্য রূপ “প্রর অথ পরিস্ফুট বলিয়া উহা! উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রস্থান__দুরে 
যাওয়া, প্রচারু_দুরে চরণ বা ব্যাপুন, প্রয়াণ দুরে গমন, প্রেত-দুর গত, অর্থাৎ এই 
জগৎ হইতে বহু দূরে গিয়াছে, আর ফিরিবেনা অর্থাৎ মৃত। ইত্যাদি নানাস্থলে 'প্র“র এই দুরত্ব 
রূপ অর্থস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তদনুসারে 'প্রশ্বাস” অর্থ “গত শ্বাস” অর্থাৎ “বে শ্বাস দেহ হইতে 
চলিয়া! গিয়াছে? অর্থাৎ পরিত্যক্ত শ্বাস+ বুঝায়। উপরি উক্ত স্থলসমূহে প্রবন্ধকারের উদ্ভাবিত 
অর্থ অন্গত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে, তবে কি যাক্কোক্ত 
ড্র প্রীতিলোম্যরূপ অর্থই “প্র'র একমাত্র অর্থ, ধ্ অর্ধ দ্বারা কি সকল প্রয়োগের সমাধান 
করায়লাইবে? প্রখ্যাত, প্রকাশ, প্রদীপ্র, প্রতন্থ, প্রধবংস, প্রক্ষালিত প্রভৃতি শত শত স্থলেও 
কি “প্রণর অর্থ দুরত্ব হইবে ? ছর্গীচাধ্য উত্তর করেন “না” । “অনেকার্থত্বেহপি, সৃত্যুপসর্গানাং 
একৈকোহ্্থঃ উদাহরণত্বেনোচ্যতে অর্থবত্প্রকাশনার্ঘং” অর্থাৎ উপসর্গসমূহের নানা অর্থ থাকি- 
লেও এ্থলে কেবল অর্থপ্রদর্শনাভি প্রায়ে এক একটা মাত্র অর্থ প্রদর্শিত হইল। ইহার 

এ তাৎপর্য এই যে, ক্ব্ল 'আঙের” অর্থ নিকট' ও “প্র ও পরার” অর্থ দুর” এরূপ বলিলে সকল 
প্রয়োগের উপপত্তি হইবেনা। উপপন্তি সম্ভব হইলৈ প্রাটীনেরা৷ উপসর্গের নানার্ঘতা। শ্বীকাঁর 
করিতেন না। প্রখ্যাত শ্রন্থতি উপরি উক্ত স্থল গুলিতে “প্রর সন্ুখ-প্রবণতারূপ অর্থ এর্কে- 
বারেই লাগে না। ছুই একটা উদাহরণ লইঙ্া দেখা ধাউক। প্রতচুশবত্যন্ত তথ অবীত ক্সীধ) 
প্রবন্ধকাঁরের মতে উহার অর্থ সনমুধ-প্রব তঙছ॥ গ্রধ্বংস শঙ্গের অর্থ সম্পূর্ণরূপে -ধবংস $দকিস্ত 
গ্বন্ধকারের মতে উহার অর্থ সন্মুখ-প্রবণ ধ্বংস। অথাঁৎ তাহাঁর মতাজগুলরণ করিলে, 
সকল শব্দের অর্থবোধ এক প্রক্ষার অসম্ভব হইয়া উঠে। উপরি উক্ত স্থল গুলিতে “পণ্ডিত 
মহাশয়দিগের” পরিগৃহীত পপরকষ্ট রূপ' অর্থই সংলগ্ন হয়। 'প্রথ্যাত” অরীত প্রিকৃষ্টঙ্ূপ বাঁ, 
ভালনপ খ্যাত, প্রক্ষালিষ্ঠ' অর্থাৎ “ভাল করিয়! ক্ষালিত?। ফল কথা রূঢ় প্রয়োগ ব্যতীত 

অন্ত সকল স্থলেই প্র প্রকট! কূপ অর্থ ন্নায়াসেই সংলগ্ন হয়, ইহা! সংস্কতবিৎ পণ্ডিতসাব্েই 
অবগত আছেন। 


৩১ 


২৪০ সাহিত্য-পরিষ্পত্রিকা।. - (&র্থসংখযা। 


গ্রবনধফারের উদ্ধত আর ছুই একটা স্থল পরীক্ষা করিলেই তীহাঁর মতের অযুক্তিসৃহত! 
আরও বিএদ হইবে। দ্বিতীয় উদাহরণটা গ্রহণ করা'যাউক, প্রবৃত্তি” “নিবৃত্তি” । প্রবন্ধকারের 
মতে প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ 'সশ্ুখের দিকে ঝৌক' অর্থাৎ সম্মুথ-প্রবণতা, কারণ ফ্রাহার 
মতে “প্রঁর এ্ররূপ' অর্থ। তাহার নিজের কথায় বলিতে হইলে “ঘোড়ার গাড়ির অর্থ 
“ঘোড়া” ব্লা যাইতে পারে, । কারণ দেখা যাইতেছে যে, তীহার মত অনুসরণ করিলে প্রবৃত্তি” 
শব্দের অন্তর্গত “বৃত্তি” শব্দটা নিরর্থক হইয়া! উঠে। “নিবৃতি” শব্দের অর্থ তাহার মতে “তিতরের 
দিকে বৃত্তি টানিয়া লও়া” । কিন্ত তিনি “নি'র যে অর্ব করিয়াছেন, তাঁহীতে অস্তপলিষঠা বৃত্তি অর্থাৎ 
যে বৃত্তি ভিতরে আছে এইরূপ হওয়া উচিত্ত। যে বৃত্তি "ভিতরে আছে ও বৃত্তিকে ভিতরে 
লইয়া যাওয়া এই দুইটা কথার অর্থগত ভেদ স্পষ্ট। মনে করুন আমি বলিলাম “আমি মাংগ- 
ভোঁজনে নিবৃত্ত হইয়াছি' তাহার অর্ধ প্রথম কল্পে আমি মাংসভোঁজন-বিষয়িনী বৃত্তি বা! চেষ্টা 
ভিতরে লইন্া গিয়াছি ও দ্বিতীয় কল্পে প্র বৃত্তি আমার ভিতরে আছে। প্রথম করে এককালে 
প্রবৃত্তি বাহিরে ছিল অর্থাৎ পরিস্ফ,ট ছিল, কিন্তু আমি 'এক্ষণে উহা ভিতরে লইয়া গিয়াছি 
অর্থাৎ দমন করিয়াছি এইবপ বুায়। কিন্তু দ্বিতীয় কল্পে উহ সর্বদাই আমার ভিতরে 
আছে, তবে কোন বিশেষ কাঁরণবর্শতঃ বাহিরে পরিস্ফট হয়না এইরূপ বুঝায়। অর্থাৎ 
দারিদ্র্য, রোগ বা অন্ত কাঁরণবশতঃ আমার "মাংদভোজনের বৃত্তি প্রকাশ হইতে পারে না। 
এক্ষণে এই ছুই কল্পের কোন্‌ কল্প আমাদের গ্রাহ? সম্ভবতঃ শেষ কল্প, কারণ উহা প্রবন্ধ- 
কারের অন্ুগমের (.097061811521107 ) ফল । এক্ষণে প্রবন্ধকার ষদ্দি প্রথম কল্প আশ্রয় 
করেন, তাহা হইলে পনির অর্থ “অস্তত্নিঠতা” এই মত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, আর 
যদি দ্বিতীয় কল্প গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সর্বজনস্বীকৃত অর্থ জলাঞ্চলি দিতে হয়। এই 
উভয়তঃ পাশীরজ্জু (1011970772) হইতে উদ্ধারের উপাঁয় দেখিতেছি না। 

প্রবৃত্তি" শব্দের প্রধান অর্থ চেষ্টা, কার্ধ্যারস্ত, কার্যে উন্মখতা/ ইত্যাদি। ইহাদের কোঁন 
একটা অর্থ গ্রহণ করিলে প্রবন্ধকার একরপে “প্র'র অর্থসঙ্গতি করিতে পারিতেন » কারণ & 
স্থলে যদি 'প্র'র অর্থ দিন্মথ প্রবণতা” গ্রহণ করা যায়, ও “বৃত্তি” শবে চেষ্ঠা অর্থ করা যায়, 
তাহা হইলে প্রবৃত্তি, শব্দে দন্ধুখপ্রবণ চেষ্টা” এইক্প বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে চেষ্টা 
বা! কায়িক ব্যাপার বাহিরে পরিদ্ফ্ট হইবার নিমিত্ত উন্মুখ, অর্থাৎ কার্যে উন্মুখতারূপ 
অর্থলাভ করা যায়। প্রবদ্ধকার কিন্ত এ অর্থে গ্রহণ করেন নাই, শ্তাহার সিদ্ধান্ত “প্র“র অর্থ 
“সম্মুখ প্রবণতা” সুতরাং যখন দেখিলেন, প্রবৃত্তি শব্দের ঝৌকক্ধপ একটা অর্থ আছে, তখন 
বিবেচনা! কঞ্জিলেন প্র অর্থই তাহার মতের অন্থকূল ও ী অর্থই লইস্সাছেন। কিন্তু উহাতে 
যে ধাত্বর্ধের একেবারেই পরিত্যাগ ঘটিয়। উঠে, তাহা অনুধাবন করেন নাই। আর এক কথা, 
তিনি যেরূপে অর্থ দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্র" ও “নি'র সহিত কৃত ধাতুর যোগ নাই, বৃদ্ধি” 
শব্দের সহিত যোগ, সুতরাং উহীরা উপদর্গপদ বাচ্যই হইতে পারে না। যদি বলেন, 
প্রশ্থীস শবের আমরা যে অর্থ দেখাইয়াছি, তাহাতেও এ আপত্তি। তাহাতে বক্তব্য এই 


/ উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের 'পমীলৌচনা। ২৪১ 


যে, রেস্থলে পরার মহিত শ্থস্ঠ ধাতুর যৌগ ন1 থাকির্পেও গম, ধাতুর” যোগ! আছে। 
কারণ আমাদের মতে সেস্কলে প্রার স্বর্থ প্রগত” সুতরাং উহার উপসর্গ, বলিয়া গণ্য, 
হইবার বাঁধা নাই। 
আমাদের মতে “প্রবৃত্তি”, নিবৃত্তির উপপত্তি মন্তরূপ। “বুত্‌* ধাতুর অর্ধ “বর্তৃন” বা “স্থিতি”, 
কিন্তু প্র” পুর্ববক বৃত, ধাতুর অর্থ 'আরম্ত' । এস্থলে “প্র” জারম্তার্থক ও উহার যোগে ধাত্বর্থের 
বাধ,হইল, স্থৃতরাং “প্র পূর্বক বৃত, ধাতুর অর্থই আবুস্ত হইল । যদি বলেন যে, *“একরেও ত 
ধাতুর অর্থ রহিল না) তাহাতে বক্তব্য এই যে, আমরা! ত পুর্ব্বেই বলিয়াছি? স্থলবিশেষে উপসর্গের 
যোগে ধাত্বর্থের বাঁধ হয়। প্রাদিসমুস করিয়াও শ্রশ্বাসের নায় প্রবৃত্তির উপপত্তি ঝরা” যায়, 
অর্থাৎ 'প্রবৃত্বি, কিনা “প্রকৃষ্টা বৃত্তি” অর্থাৎ ভাল করিয়ী থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা কের্রবদবস্থা) 
€ 5650 ০65০07০৭) কোন বস্তর স্থিতির ব! সন্বার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃত্তি শবে 
ক্রিয়ারস্ত কুঝাইতে পারে। আর প্রবৃত্তি শব্দের আঁপক্তি (10701109507 বা ঝৌক ) 
অর্থ স্থলে প্রৰৃষ্টাবৃত্তি বলিলেই বেশ উপপত্তি হস্ব। “নিবৃত্তি” স্থলেও উক্ত ছুই প্রঞ্কার ব্যাখ্যাই 
অবলঞ্ধন করা যাঁইতে পারে । অথবা নি-নিতরাং বর্তুতে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাঁং সম্পূর্ণ- 
ভাবে চেষ্টাদি শূন্য হইনা স্থিতি বা৷ থাকা অর্থাৎ চেষ্টা বিরাম এইরূপ ব্ুৎ্পত্তি নিবৃত্তিস্থলে বেশ 
সংলগ্ন হয়। “নি? ইহার “নিতরাং রূপ অর্থ আগার স্বকপোলকল্সিত নহে ১ নিরুক্ত ভাষ্যকার 
ছুর্মীচার্য্য নিবিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে নি-নিতরাং এইবপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন । “নিবিৎ 
শবের অর্থ “বাক বা কথা”। উহার ব্যুৎপত্ভি ছূর্গীচাধ্যের মতে “নিতরাঁং বেদয়তি” অর্থাৎ 
শ্যাহধ ভাল রূপে--সম্পূর্ণ রূপে মনের ভাব বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম নিবিৎ বাঁক বাঁ কথাঃ । 
স্থলাস্তরে “নি'র নিশ্চয়ার্থতাঁও আছে, ফেমন-_নিগম | নিগম” শবের অর্থ নিঘণ্টঃ অর্থাৎ বৈদিক 
শব্দের কোঁধ। ছূর্সাচার্যের মতে ত্র শব্দের অর্থ এইরূপ £__-পনিগম। ইমে ভবস্তি, নিশ্চয়েনাধিকং 
বা নিগুঢার্থা এতে পরিজ্ঞাতা সন্তঃ মন্্রাথান্‌ গনদস্তি ততো! নিগমসংজ্ঞা নিঘণ্টবো ভবস্তি ।” 
অর্থাৎ যাহারা নিশ্চয়রূপে মন্ার্থের অর্থ বুঝাইনা দ্েন্ন।. এই সকল স্থলে প্রব্ককারের অভি- 
প্রেত "অন্তনিঠতা” বা "অন্ত রূপ অর্থ সংলগ্ন করিতে যাওয়৷ নিতাস্ত বিড়ম্বনা । যদি বলেন, 
গ্নিবাঁপ শব্দে পনির অস্তরিষ্ঠতারূপ অর্থ বেশ সংলগ্র হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরস্থলে 
পনির কোন বিশেষ অর্থই দেখা যায় না? বাঁন বলিলেও যাহা বুঝায়, নিবাস বলিলেও তাহাই 
বুঝায় । অন্তর্নিষ্ঠ বা ভিতরে বাস বুঝায় না, আর অন্তুত্রিষ্ট বাঁদের কোন অর্থই নাই। 'নিবেশ 
স্কেলেও এ কথ! । বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। প্রবেশ করা বলিলে কোঁন বস্ক বা পদার্থ 
বিশেষের ভিতরে গমন বুঝায় 1 সথতরাং তিনি পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন, এনুন্কো বিশ্‌ ধাতুর 
অর্থ ছারা নিবেশের অর্থ বেশ সঙ্গত হয়ঃ “নি'র কোন অর্থ স্বীকার করিনার প্রয়োজন হয় 
না। সাস্কত সাহিত্যে এই নিষিতত নি শুট কেবল বিশ্‌ ধাতুর ধাতুর প্রাবেশ অর্থে ভুরি তরি প্রয়োগ 
দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয়। উদীহরণ ঃ উজ _ কুমারসম্ভব) উপদবিঝি 
শহবৎ নৌৎসেকা কোশল্বেরম--রঘুবংশ ৮ এইবূপ নিখাত, নিগুঢ় ইত্যাদি স্থলেও ধাত্ব্থারাই' 


২৪২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [ ৪র্থ সংখঠু। 
অর্থ উপপন্ন হক ও পনি'র অর্াস্তর স্বীকারের প্রয়োজন হয নাঁ। বরং প্রয়োজন হহলে শনতরাং 
খাত” পনিতরাং গুড়” এইবপ 'নিতরাং, অর্থেই "নির প্রয়োগ বলা অধিকতর সঙ্গত। 
প্রবন্ধকার কিন্ত উপসর্গ ব্যাখ্যা করিবার সময় ধাতুর অর্থের দিকে একেবারেই হৃষ্টি করেন 
নাই ও এই নিমিত্ত পময়ে সমগ্নে'বড়ই গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। (প্রথম প্রবন্ধের ২৪৬ 
পৃষ্ঠা দেখুন )। প্রগাঢ়” শব্দের স্থণ বিশেষে ইংরাজি প্রতিশব্দ [01515০ হয়, কিন্ত প্রবন্ধকারের 
মতে “নি'র অর্থ 1 সুতরাং “প্রার অর্থও [7 এই ইংরাজি শব ছার! অনুদিত হইলে তাঁহার 
নিজের £ মতের অনামঞ্জন্ত হয়; এই নিমিত্ত বলিরাছেন যে, “একদিক্‌ দিয়া দেখিলে যাহা “প্র”, 
অন্যদিক্‌ দিয়া দেখিলে তাহা 'নি” এইরূপ দিক্‌ পরিবর্তনের গতিকে অনেকগুলি প্র-পুর্বক . 
দেশীয় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্ধ [? পুর্র্বক (“নি+-পুর্ববক ) হইয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষী 
প্রভাব _[707-509, প্রগাঢ় ল[110595৪.৮ এস্থলে দিক্‌ পরিবর্তনের ব্যবস্থা না করিয়া নিজের 
মত পরিবর্তন করিলেই বোঁধ হয় ভাল হইত। প্রগাঢ় শবের ইংরাদি অতিশব্দে 17 
কোথা হইতে আদিল, আমর! তাহার উপপত্তি করিব। প্রগাঢ় শবটা প্র-পূর্বাক গাহ, ধাতুর 
উত্তর ক্ত প্রতায় নিষ্পন্ন। গাহ্‌ ধাতুর অর্থ ভিতরে প্রবেশ, জলে প্রবেশ_ডুব দেওয়া! ও “প্র 
উপসর্গের অর্থ প্রকুষ্টরূপে, স্থৃতরাং গ্রগাচ শব্ধের অর্থ দঁড়ীইল ভালরূপে ভিতরে প্রবিষ্ট ॥ 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রগাঢ় বিদ্ধা ইত্যাদি সর্কীণ স্থলেই এই বুৎপত্তি দ্বারা অর্থের উপপত্তি 
করা যাইতে পারে ॥ এক্ষণে বুঝা গেল যে, গাহ, ধাতুর অর্থ হইতেই প্রগাঢ় শব্দের প্রতি 
শব্ষে 1 আগিয়াছে, “প্রা'ওর অর্থ হইতে আসে নাই। “প্রভাব, এস্থলেও 'প্রণর অর্থের বেশ 
উপপত্তি করা যায়, প্রকুষ্টোভাবঃ প্রভাব? । ভাব শব্দের অনেক অর্থ আছে, তাহার মধ) পদ, 
সামর্থ, শক্তি গ্রতৃতি অর্থও লক্ষিত হয়, সুতরাং গ্ররুষ্ট পদ, সামর্থ্য বা শক্তি বলিলেই প্রভাব 
শব্ধের অর্থের বেশ উপপত্তি হফ, দিক্‌ পরিবর্তনেৰ আবস্তকত। হয় না। 
£পর প্রবন্ধকারের উদাহৃত পনিদান শব্দের অর্থ লইরাীঁ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 
পনিদান' শব্দের অর্থ কি? তাহা প্রবন্ধকাঁর হলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিরাছেন বে, এ শব্দে 
“নি”র অর্থ স্পট নহে ও পনদীন ভিতরের সামগ্রী । ইহীতেও হয়ত অনেকে বুঝিবেন না, (না 
বুঝিবারই কথা ) এইভন্ত প্রবন্ধকার এ শব্দের অথন্ঞানের এক সঙ্কেত করিয়া দিয়াছেন, তাহা 
এই.£-অমুক” 0০075150158 10. “এই সামগ্রী” বলিলে বুঝায় যে, সেটা তাহার নিদান, তাহার 
সাক্ষী, পূরুআানা0 ০০05150 10. 78000110৮ বলিলে বুঝায় যে প্রজ্ঞা [২50002110র 
মেন্থযাত্বের) নিদাঁন(৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠা ।) এন্থলে নিদান শব নিতাস্ত দুপ্রযুক্ত হইয়াছে 
বলিতে হইবে। এ্রশব্বের অর্থ আদিকারণ, কারণ, হেতু, লিঙ্গ, ইত্যাদি, উহা স্থলবিশেষে 
* ভিতরের সামগ্রী হইতে পারে ও স্থনেবিশেষে বাহিরের সামগ্রীও হইতে পারে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 
সাধারণতঃ উহা রোগের কারণ ও লক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়৷ যেষনসকল রোগেই নিদান পরিবর্জন 
্্মীবস্তুক অর্থাৎ যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই কারণ পরিহার করা কর্তব্য । এক্ষণে তীহার . 
দত সঙ্কেত পর্যালোচনা করা৷ যাঁউক ।-_উপরি উত্ত- ইংরাজি বাক্টার প্ররুত অর্থ, প্রজ্মা 


শন ৯৩৫1) উপসর্গের অর্থবিচাঁর নামক প্রবঙ্গেরন সমালোচনা ।  *২৪৩ 


লইয়াই মন্যাত্ বা প্রজ্ঞাই মনুষ্যত্-_স্ৃতরাং সে স্থলে প্রজ্ঞা “মনুষ্যত্বের নিদান*বলিঞ্ে “নিদান” 
শব্দটার যথার্থ ব্যবহার কর! হয় না। মননে করুন আমি বলিলাম “11,৩ ৬০৬ ০£ একাদশ 
5075155 10. 9090817)08 [0 0000. 00 ৪ 0671911) 099. অর্থাৎ দিন বিশেষে উপবাস 
করাই একাদণীব্রত। এস্থলে কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে “দিন বিশেষে উপবাস করাই একাদশীর 
নিদান ! এইরূপ বলিতে হইবে । মনে করুন আমি বলিলাম অতিরিক্ত জলপান কর! অঙ্গীর্য 
রোগের নিদান বা হেতু । এস্থলে প্রবন্ধকার বলিবেন, 40/১১০০১1৪ ০9003196910 &117ণ) ৪ 
14760 09206109০01 72061- ! নিদান শব্দের অর্থ কি তাহা একবার, অভিধানে দেখিজেই 
বোধ হয় এরন্ধপ প্রয়োগের অমমীচীনুত! উপলব্ধি ঝরিতে পারিতেন। আর পৃর্বোক্ত গ্রাহক 
“সঙ্কেত স্থাপন করিবার পুর্বে আরও ছুই একটা স্থলে গ্ররুপু:০০০51১15 1%. বলিলে+কিরূপ গুনীয়, 
তাহা পর্যালোচনা করা উচিত ছিল। অতএব প্রমাণ হইল' থে, প্রবন্ধকারের দ্বিতীষ্ট উদাহরণঘয়ের 
একটীও স্ঠাহার মতের পৌঁষক নহে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রবন্ধকার বুঝিতে 
পারিতেন যে প্রখ্যাত, প্রক্ষালিত, প্রধ্বংঈ, প্রবিরল, প্রতন্থ, প্রকোপ, প্রমেহ, প্রত, প্রশংসা» 
প্রবাদ, প্রচার গ্রকম্প, প্রমন্ত প্রভৃতি শত শত স্থলে প্র“র সক্ধুখপ্রবণতা ও নিগদ, (৮৫০1৮401০) 
নিনাদ, নিবদ্ধ, নিগলিত, নিপাত, নিগম, নিবরা প্রভৃতি শত শত স্থলে "নি'র অস্তরিষঠতাূপ অর্থ 
একেবারেই সঙ্গত হয় না ও তিনি যে অন্ুগম করিয়াছেন তাহা কয়েকটী মাত্র উদাহরণ পর্য্যা- 
লোচনার ফল ও একেবারেই বৈজ্ঞানিক অন্ুগম নহে । অতঃপর আমরা আর একটী উদাহরণ 
পর্যালোচনা করিব ;-- 
*পরিষৎপত্রিক৷ ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার প্রতি শ্লোভূমহাঁশয়গণ দৃষ্টিপাত কৰিবেন,_- 
“রী স্থলে প্রক্ষেপ ও নিক্ষেপ শবে অর্থগত ভেদ প্রদর্শন করিবার সময় প্রুবন্ধকার মহাশয় 
বলিপ্নাছেন, নিক্ষেপ অর্থাৎ ০ ৮া,০স 10 অর্থাৎ ভিতরে ফেলা । তাহার মতে 'নি'র অর্থ ।0 ও 
ক্ষিপ্‌ ধাতুর অর্থ ৮০ 00৫0৮ বলিয়া সমস্ত শব্ষের অর্থ (০ 1177০ 7 হইল। কিন্ত প্রক্ষেপ শবেও 
“ভিতরে ফেলা” রূপ অর্থ বুঝায় যেমন এই শ্লোকগুলি এস্থানে প্রক্ষিপ্ত, “সুতরাং প্র ও নি 
একার্থক হইয়। পড়ে । এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, যে স্থলে নিক্ষিপ্ন প্ুদার্থের নহিত স্বকীয় আধা- 
রের আস্তরিক সম্বন্ধ আছে, সেই স্থলেই “নি' হইবে ও যে স্থলে সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই সে 
স্থলে প্র” হইবে। গোলা ছুর্থে নিক্ষিপ্ত” হইল, এই স্থলে গোলা প্রক্ষিপ্ত না হইয়া নিক্ষিপ্ত 
হইল, কারণ নিক্ষিপ্ত পদার্থ গোলক স্বকীয় আধার অর্থাৎ দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইবার ভন্যাষট উৎপন্ন 
, হইয়াছে, ও ছুর্গের সহিত উহার আন্তরিক সন্বন্ধ আছে। কিন্ত "শ্লোক পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইল+ 
এইরূপ ঝলিতে হইবে ও এইরূপই উক্ত হয়, কাঁরণ প্র্রক্ষিপ্ত প্লোকের সহিত নি আধার অর্থাৎ 
পুস্তকের কোনরূপ আস্তিক সনবন্ধ নাই অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ত আর পুর পুত্তকে প্রক্ষি 
হইবার জন্য লিখিত হয়“নাই। “প্র” ও দির এইরূপ অর্থগত ভেদ কেবল ক্ষিপ্‌ বা! তদর্থক 
খীতুর সহিত যোগ হইলে হয় বা সকল স্থলেই হয় তাহ প্রবন্ধকার বলিয়া দেন নাই। কিন্ত 
'সর্ষজ হউক বা না! হউক অস্ততঃ.. ক্ষিপ্‌. ধাতুর প্রয়োগ স্থলে যে হয় তাহাতে. বৌধ হয় কোন 


২৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। 7; [হর্থসংখা। 


সনোহ নাহি। “এক্ষণে হুই একট। ক্ষিপ্‌ ধাতুর প্রয়োগ গ্রহণ করা যাউ্উক “চোর বাজপুরুষদিগের 
নক্ষে ধূলি, নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল”। এস্থলে নিক্ষেপ হইল, কারণ লোকের চক্ষুতে 
নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই ধুলির জন্ম ও ধূলির সহিত চক্ষুর আন্তরিক সম্বন্ধ আছে! “রাত্রিতে 
শর্করা প্রক্ষেপ করিয়! দধি' ভোজন করা উচিত এস্থলে প্রক্ষেপ হইল, কারণ শর্করা! ত দধিতে 
প্রক্ষিড হইবার হয় জন্য উৎপন্ন হয় নাই ও শর্করার সহিত দধির ত কোন আস্তরিক সম্বন্ধ নাই | 
“তিনি মু্াকালে তাহার অনাথ পুত্রকে দুরস্থ আত্মীয়ের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন” এস্থলে নিক্ষেপ 
হইল, কারণ দুরস্থ আত্মীয়ের হস্তে সম্িত হইবার জন্যই তাহার পুত্রের জন্ম ও সেই আস্মীয়ের 
হুস্তেম সহিত তাহার পুত্রের আস্তরিক সম্বন্গ আছে । '্বপ্ধে দধি প্রক্ষেপ করিয়! ছান! প্রস্তত 
করে”, এস্থলে প্রক্ষেপ হইল কারণ দি ত আর ১9১1 
দ্ধের সহিত দরধির ত কোন আত্তরিক সম্বন্ধ নাই! এক্ষণে শ্রোতৃমহোদয়গণ দেখিলেন, প্রবন্ধ 

কারের অর্থগত ভেদ অন্ুদরণ করিলে কিরূপ ব্যসনপরম্পরায় পতিত হইতে হ্য়। তীহার 
নিজের উদ্দাহফ্ণ লইয়াই দেখুন) গোঁল! নিক্ষেপ হইল,কারণ দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই গোলার 
জন্ম, বেশ্‌ কথা, কিন্তু তাহ! হইলে শ্লোক নিক্ষিপ্ত কেনন। হইবে? কারণ প্রক্ষিপ্ত গ্লোকগুলি 
কেব্ল পরের পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্তই রচিত হয় নাই কি? কে বলিল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের 
সহিত পু'থির কোনপ্রকার আস্তরিক সম্বন্ধ নাই-_আমরা ত দেখিতে পাই এ সম্বন্ধ স্থল বিশেষে 
এতদূর “আস্তরিক” যে কোন্টা প্রক্ষিপ্ত কোন্টী মৌলিক ভাহা' অনেক সময় নির্ণয় করাই ছুরূহ 
হইয়! উঠে। আর প্রবন্ধক্র দার্শনিক হইয়া! কি করিয়। এর্বপ স্থলে 'আস্তরিক সম্বন্ধ” শব্দ প্রয়োগ 
করিলেন? আস্তরিক সম্বন্ধের অর্থ কি? অর্থবিশ্লেষণের চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিতেনদ যে 
রূপ সম্বন্ধ বিশেষের নির্বচন অসম্ভব । এই ত গেল ভেদেক্র বিচার । এক্ষণে হয়ত প্রবন্ধকার 
খলিবেন “নিক্ষেপ, এইস্থলে "নি'র অর্থ যে 1) তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তাহাতে বক্তব্য 
এই যে প্র অর্থ ক্ষিপ্‌ ধাতু হইতে আসিতেছে ও আদিতে পাঁরে। উহার জন্য নি'র অর্থ 
স্বীকারের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। ছুর্ণে গোঁলা নিক্ষিপ্ত হইল বলিলেও যাহা বুঝায়, ক্ষিপ্ত 
বলিলেও তাহাই বুঝায়, তাঁর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এই স্থলে কেন নিক্ষিণ্ড হইল না, তাঁহার কারণ 
আব কিছুই নহে, কেবল তাঁদৃশ ব্যবহারের অভাব, অথাৎ শ্লোকের সম্বন্ধে নিক্ষিপ্ত” শব্দ প্রয়ো- 
গের কোনরূপ বাঁধ! বা অসামঞ্জন্ত আছে বলিয়াই যে খ্রন্বপ প্রয়োগ হয় না, তাহা নহে, কেবল 
অনেকে এরূপ স্থলে 'প্রক্ষেপ শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিম্না প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে 
এরূপ স্থলে প্রক্ষেপ শব ব্যবহারের একটা রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ প্রূপ, 
স্থলে নিক্ষেপ” শব্দের ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাকে চিক্সীগত রীতি ভঙ্গের দোষে ছুট 
হইতে হইবে। এই নিমিত্তই শ্লোকের সম্বন্ধে 'প্রক্ষেপণ শবই প্রয়োগ হয়। সংক্ষেপতঃ 
বলিতে হইলে রূপ শব্ধ ব্যবহার $4107 হইয়া গিয়াছে। প্ররদ্ধকাঁর যে এক যাত্রায় পৃথক্‌ 
ফলের কৃথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ এককার্য করিয়াও সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষ বা পদার্থ বিশেষের; 
ভিন্ন ভিন্ন নাম বা! আঁখা। হয়, তাহার উপপন্তি অন্যরূপ ॥ প্র উপপত্তি প্রদর্শন, করিতে হইল্রে 


দন ১৬০৫।] উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা । "২৪৫. 


শরবত ও তাবাতবের অনেক জটিল কথার অবতারণা করিত হয়, সময়াভাবে অন্ধ দেনূপ 
অবতারণা করা অসম্ভব । যাস্কের মিরুক্তে ,এই বিষয়ে এক বিস্তৃত বিচার আছে, উন! এতদূর 
সমীচীন যে, পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলর সাহেব উহার একটা ইংরাজি অনুবাদ করিয়া ম্বকৃত 
[50015 07 400190698050110 [এোঙতদোও অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 
নামক গ্রন্থে নিবেশ করিয়াছেন । 

প্রথম প্রবন্ধের কয়েকটা কথামাত্র সমালোচিত হইল, অবশিষ্ট সমন্তই অনালোচিত “রহিল ) 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে ত হস্তক্ষেপই হইল না। কিন্তু প্র প্রবন্ধের একটা কথার উল্লেখ না করিম 
থাকিতে পারিলাম না। প্র প্রবন্ধের ১২৩ পৃষ্ঠায়,পরামর্শ শবের অন্তর্ণত “পরা” উ্পমর্গের 
ব্যাখ্যায় প্রবন্ধকার:ভাষাপরিচ্ছেদ নামক স্তায়্রস্থ হইন্ডে একটা শ্লৌকার্ধ বিক্ৃতভাবে উদ্ধত 
করিয়াছেন ও তাহার এক অত্যন্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ধৃত ল্লৌকার্ধ ও* তাহার ব্যাখ্য। 
এইরূপ £__পনৈয়ায়িক ভাষায় পরামর্শ শবের অর্থ ব্যাপ্ত পক্ষত্বধন্মধীঃ অর্থাৎ ব্যাপ্য বিষয়ের 
পক্ষত্বধন্্ন অবধারণ। পক্ষত্ব কি নু চ9:ত্ব এখানে পৌরুষেয় ভাব (2০755291) বাদ 
দিয়া 2৪: শব্দের অর্থগ্রহণ করা হউক”, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আসর্ল শ্লোকার্ধ কি ও তাহার অর্থই বা কি, তাহার এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবহাকতা 
নাই। প্রবন্ধকারের ন্যায় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি কিরূপে প্র্বপ বিকৃতভাবে শ্লৌকার্দটা উদ্ধৃত 
করিলেন ও উহার অর্থাদি একেবারেই পর্য্যালোচন৷ না৷ করিয়া ত্বর্কৃত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন, 
ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এইরূপ গৌতমস্থত্র হইতেও স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও 
উদ্ধ*্তাংশের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। সময়াস্তরে ও প্রবন্ধান্তরে তৎসমস্ত আলোচ্য ৷ প্রবন্ষকার 
উপসর্ণের অর্থনিষ্কাসন বিষয়ে যত্ব, পরিশ্রম ও গবেষণার ক্রটি করেন নাই) কিন্ত আমাদের 
দেশীয় প্রাচীন শবদাচার্্যদিগের প্রতি অনাস্থাবশতঃ শ্ষতন্বের মূল পাঁন নাই ও আঁলোচ্য বিষয়ের 
গুরুতা হৃদয়ঙ্গম না! করিয়্াই উপসর্গের অর্থানুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সুতরাং এরূপ 
স্থলে যাঁহ। হইয়৷ থাকে, তাহাই হইয়াছে । সমালোচকের কর্তব্য বড়ই হুরূুহ ও অগ্রীতিকর ; 
কেবল “অনুরুদ্ধ হইয়াই এই অপ্রীতিকর কার্ধে ব্যাপৃত হইয়া! সম্মানার্হ প্রবদ্ধকারের নিকট 
অবিনয় এঁকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। রর 
প্রীরাজেন্দ্রচঙ্্র শাস্ত্রী । 


বঙ্গীয়-মমাচার-পত্রিকা। 


'(কালু-ক্রমানুধারী ইতিরৃভ )। 


নিতান্ত নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ছর্গম গিরি-গহ্বর, যেমন ভীষণ__প্রাটীন সমাচার-পত্রিকার 
ইতিহাসও, তত্দরপ ছুপ্রবেগ্ত । সংবাদ-পত্ট্রের ইতিবৃত্ব_কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়_-আমাদের 
ষমাদরের,সামগ্রী। অশেষ আল্নাস স্বীকার করিলে- প্রকৃষ্ট প্রয়াস পাইলে--অপাধ্য সাধনেও, 
ক্কতকার্ধাতা ঘটে । বিশেষ উদ্ঘমে সবই নূপিদ্ধ হইয়া উঠে'। রীতিমত চেষ্টার কি না! সম্ভবে ? 
ধ মহাবাক্যে 'আস্থ। স্থাপন করিষা, যুরোগীয়গণ, ইতিবৃত্ত-উদ্ধারে সফন-প্রযত্ব হইয়াছেন । 
আমরাও, প্রদ্মাস পাইলে, কেনই না সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পাঁরিব ? 

এতদ্দেশে যে সমুদায় বঙ্গীয় বার্ডাবহের প্রচার হয়, তাহার আদর্শ যুরোপে । কিন্তু প্রত্র-তত্ব- 
বিদ্‌-গণ, একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, “এসিয়”-মহাদেশেই উহার প্রথম প্রকাশ । সমগ্র 
“এসিয়ায়” কিন্তু উহার প্রভাব, প্রচারিত হইতে পায় নাই। “চীন”-দেশই, সংশদ-পত্রের 
জন্মভূমি । ইটালি ও গ্রেট্বুটন্‌, উহার পরিপুষ্টি-ক্ষেত্র। যখন মুদ্রীষন্ত্রের গন্ধ-বাষ্পও কেহ 
পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই, তখনও ইটালির অন্তর্গত ভিনিস-নগরী হইতে অ-মুদ্রিত সমাচার-পত্র 
গ্রকাটিত হইত । | 

অতি প্রাচীন কালে ধুরোপে মুদ্রাযন্তরের অস্তিত্ব ছিল না । অতএব সেই পুরাকাঁলে মুদ্রিত 
সংবাদ-পত্রিকাঁর সভ। অনুসন্ধান করিয়া, কি ফলোঁদয় হইবে ? 

বলিয়াছি__সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রচার, ইটালি হইতেই হইয়াছিল। এতদর্থে সভ্যদমাজ, 
ইটালির নিকট কৃতজ্ঞ। সংবাদ্ব-পত্রের উৎপত্তি-বিষয়ে ত্রিবিধ মত প্রচলিত । যথা,__ 

১। সাধারণতঃ বার্ভাবহ-সমূহের মূল_-“গেজেটা”। *গেজেটার* মুল-_“গেজেরা” 
(52218)-_অর্থ ম্যাগপাই | উহা! বিহঙ্গম-বিশেষ। বুঝি ভাহা৷ সকলেরই জ্ঞাত। “ম্যগৃপাই” 
শব্দের অর্থ গল্পকারক। ণঁ 

২। জঙটিন “গজ” (3528) হইতে “গেজেট” উৎপন্ন । “গজা” অর্থে সমাচারের ক্ষুদ্রাকীর, 
ভাঁগার। স্পেনীয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি-নিচয়ের মতে & মতই, সাধু বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

৩। ভিনিস নগরীতে প্রচলি হ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মুদ্রাই, সাধারণতঃ প্রতি খণ্ড সংবাদ-পত্রেক 
মুল্য-রূপে নির্ধারিত ছিল বলিম্না, কেহ কেহ, উক্ত অর্থজ্ঞাপক শক হইতে সংবাদ-পত্রের নাম 
করণ হইয়াছে, এমন অনুমান করেন। অনেকের বিবেচনায় ইহাই সমধিক সঙ্গত। 

অনেকেই বলিয়া থাকেন, লাঁটন প্গজা” শব হইতে গেজেটের বুাৎপত্তি লব্ধ হয়। 
“জা” অর্থেসমাচারের অল্লায়তন ভাগার। কোন কোন ভাষা-তব্ব-বিদের মতে মংবাদ- 
গতর & আখ্যা, হঙ্গত ও সমীচীন । 


দি বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা ।" ২৪৭ 


স্তিনিসের সংবাদ-পত্র, ধনবান্দিগের পরিচালিত পদার্থ । প্রজাতন্ত্র-রাজত্বের শসুনাধীন * 
বর্তমান যুগের রাজনীতি-বিশীরদ-গণের কর্ধু-ক্ষেত্র ইটালিতে ভিনিসীয় ধরণে সর্ব-প্রথমে উহ! 
প্রকাশিত হয়। সংবাদ-পত্র, তখন রাজ্যের মুখ-পত্র-বরূপে, প্রতি-মাসে প্রচারিত হইত। 
ভিনিপীয় নামের অনুকরণে ও ঠিক্‌ তাহার ধরণে অপরাপর পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রদেশেও, ইহার পর. 
সংবাদ-পত্র-প্রচারের স্ত্রপাত হইয়াছিল । 

ভিনিশীয় সংবাদ-পত্রের কলেবরের কথা এখন কহিব। জঙ্জ চামার্দ্‌, ভিনিসীয় এই» 
রাজকীয় সংবাদ-পত্র-সকলের সমালোচনা -সন্বন্ধে স্ব-সঙ্কলিত “রুডিম্যান্-জীবনীতে” বিস্তারিত 
লিখিয়াছেন। 

সংবাদ-পত্র বলিলে, সচরাচর আঁমর! খে অর্থ বুঝি, আইনে তদপেক্ষা কিছু অখিক বুঝাঁয়। 
স্বর-সমর-ব্যাপক কালে বে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় এবং কিছু অধিক মাত্রায় রাঁজনীতি-সন্বন্ধ 
সমাচার, যাহার শ্ুবয়বীভূত থাকে, আইনাঙ্ুয্নারে তদ্বিধ পত্রকেই সচরাচর সমাচার-পত্র কহে। 
সাধারণতঃ, কিন্তু বলিতে গেলে, উহার লক্ষণ, সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে । বাঁজ-নিয়মাঁনুসাঁরে ইহার 
সংজ্ঞা, বিবিধ | যথা১-- * 

(ক) যেসমস্ত প্রকাশ্ত-সমাচার, ঘটনা বা সাধারণ বৃত্তান্ত, বুষ্টিঈ্‌ রাজ্যের সীমা-মধ্যে পত্রে 
(নিবন্ধ করিয়া! মুদ্রিত হয়, সেই সমস্ত প্রকাশ্ত-সমাচার, ঘটন! বা! বৃত্তান্ত, যে পত্রিকার উপকরণ 
ও সমষ্টি, সেই পত্রিকা, “সংবাদ-পত্র” নামে অভিহিত । 

(খ) যে পত্র, ২৬ (ছাব্বিশ ) দিবস মধ্যে প্রচারিত হুইয়। থাকে, আর বিজ্ঞাপনই 
যাহার প্রধান অবলখবন, তাহাকেও 'সংবাদ-পত্র* বলা যায়। ৫১) 

ধর্তমান কালের বৃহদাকার পত্রিকা-মকলের সহিত, পূর্বতন পত্রিকার অবস্থা, একবার 
তুলনা করা যাউক। আদালতের সংবাদ-দাতা৷ অপেক্ষা প্রথমকার সংবাদ-ব্যাপার, কিছু ভাল। 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পূর্বে অতি সামান্য সামান্য সংবাদ-সকল, অসন্বদ্ব-ভাঁবে নিবদ্ধ হইত। 
কোন বিষয়েরু প্রয়োজনান্ুরূপ মতামত থাকিত না । তাহা! হইতে স্পষ্ট কোন ভাবার্থের উপলব্ধি 
করে, সাধ্য কার? রচনার ও সমাচারের অভাবে অলীক অমূলক বিষয়-সকল, পত্রিকায় বিবৃত : 
হইত। এক দিনের এই ঘটনা । পর দিবস হয় তো সেই মিথ্যাব্যাপার, রহিত করিতে হইন্ত। 

রর্ভতমান যুগে যুরোপে রাজত্ব-রক্ষার্থে বা তাহার শাসন-পক্ষে র'জ-ক্ষমতা, পার্পেমেণ্ট ও , 
সৈন্ত-দল-_-এই শক্তি-ত্রয়ের ন্যায়, সংবাদ-পত্র, রাজনীতি-বিশারদদিগের নিকট চতুর্থ শক্তি 
বলিয়া পরিগণিত হয়। 


্েটংব্বটেনের,সংবাদ-পত্র। 
ধাহারা, প্রথমে সংবাদ-পত্র-পরিচালনে ্রত্তী ছিলেন, ত্বাহাদিগকে সংবাদ-সংক্রাস্ত লেখক 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্বে বিস্তবান্‌ ও বিদ্যাবান্দিগের অধীনে যে সমস্ত কর্মচারী, 


€১) উপক্ি-উত্ত। আইনটি, কেবল সংবাদ- গজের মাণুল-নির্দেশ-কাঁলে বিধিবদ্ধ হইগাছিল। 
৩২ 


২৪৮, ও পাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক 1 [রথ সং্যাঃ 


, নিযুক্ত থাকিত, তাঁহারা স্থ স্ব প্রভু-বৃন্দের বা অভিভাব্ক-গণের অনুপস্থিতিতে সমাচার-সকল 
যংগরহ করিয়া রাখিতেন। ইহা প্রথমে কর্তব্যের মধ্যেই বিবেচিত হইত। উহা, পরে যখন 
ব্যবদায়ে পরিণত হইল,. তখনই উহার লিপি-কর্মের জন্য লোকেরা, সময়ে সময়ে চীদা আদায় 
করিতেন। ধাহার গ্রাহক-সংখ। যেরূপ হইত, তাহাকে ততগুলি পত্র লিখিতে হইত। এক 
পত্র লিখিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেন না। এই শ্রেণীর মধো যাহারা উদ্ধাম-শীল, 
তাহাদিগের কেহ কেহ ষংবাদ-ভবন (10091115৩766-08০০) স্থাপিত করিতেন। 

* এ্রাচীন সংবাদপত্রের একটি তালিকা নিষ্নে প্রদত্ত হইল। পাঠ করিলে, কৌতুহল চরিতার্থ 
হইবে। , ৮ 


গ্রেটংৰ্টেনের বার্ভীবহের তালিকা | 


(ক). সার্জন্‌ ফেনের পা্ন্‌ লেটার্স। 

(খ) আর্থার কলিনের সংগৃহীত লেটার্স এণ্ড মেযোরিয়েল্‌ অব্‌ ষ্টেট। (গিড্নি পেপাপ ) 
(গ) নলেজের ্টীফোর্ড-লেটার্স এগ ডেম্পাঁচেস্‌। 

(ঘ) .ডায়েরি অৰ্‌ নামুকিসদ্‌ ল্টেল। ইত্যাদি । 

মমাচার-পত্রিকায় প্রথমে রাজ্যের অপকীন্তি ঘোষিত হইত । 





প্রথম মুদ্রিত সংবাদ-পন্র ৷ 

রাজ্জী এলিজাবেথের রাজ্য-কালে বার্াবহ, প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। স্পেন কর্তৃক 
ইংলও-আক্রমণে উহার সৃত্রপাত। ১৫৮৮ খুষ্টান্ধে ২৩এ জুলায়বের সংবাদ-নংবলিত মুদ্রিত 
বার্তা-পত্রিকা, অগ্তাবধি বুটনের কৌতুকাগারে [বৃটিশ মিউজিয়মে (377015%. ?10১৩০০)] দৃষ্ট হয় ॥ 

এইখানে “এসিয়া” মহাদেশের কথা, পুনশ্চ সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইতেছে । 

১। স্থুলতাঁন আজিম ওয়াসানের সময় ভারতে সংবাদপত্র ছিল। 

২। ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র-_“ইওিয়া-গেজেট”। ১৭৭৪ খুষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহা 

মুদ্রিত 'হইত। তৎপরেই “হিকিজ্‌. গেজেট”, ১৭৮০।৩১এ জানুয়ারিতে উহার প্রবর্তন] । 

উহার কিঞ্চিৎ পর-_অর্থাৎ__ 

৩। ১৭৮৪ । ৪ঠা মার্চে “কলিকাতা! গেজেট” প্রকটিত হইতে থাকে । 

এ জিন্-খানিই, ইংরাজি-ভাষায় চালিত হইত। অতঃপর বাঙ্গালা-সমাচার-পত্রের সহিত, 
আমাদের সাক্ষাৎ আবশ্তক। 


১ম। বেঙ্গল গেজেট । 


(১২২৩ সাল হইতে ১২২৫ সাঁল,_১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খুষ্টাব্য ) 
এত-ক্ষণেক পর আমর বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার আমলে আলিয়া পড়িলাম। ব্ঙদেশেই 


যন ১৬৫] 7. বঙ্গীয়-সমাচার-পত্তিকা। * ২৪৯ 


-১৭৮ খুষ্টান্বে ৩১এ জানুয়ারিতে এক সংবাদ-পত্রিকাঁর উদ্ভব হয়। উহার নাম দহিকিজ্‌ 


গেজেঁট”। উপরে তাহার কথা এক-বার বলিয়াছি। পহিকিজ্‌ গেজেট” ইংরা্জি-প্রিকা ৯ 
স্থতরাং উহার সম্বন্ধে আমরা নিঃসম্পর্া়। যাহার সঙ্গে আমাদের অব্যবহিত সক, সেখানি 
“বেঙ্গল্‌ গেজেট” বা বাঙ্গালা গেজেট' ৷ উহার অর্থ_ব্জীয়, সংবাদ'পত্র। নাম গুনিবামাতজি 
উহাকে একখানি বৈদেশিক ভাষার পত্রিকা বলিয়া সত জন্মিবার সম্ভাবনা! । প্ররুত 
প্রস্তাবে কিন্ত তাহ! নয়। * ১: 
*মাকুহিস্‌ অব. হেস্টিংদ্‌৮ যৎকাঁলে বঙ্গের মস্নদে আগীন, (তি্লি ১৮১৩ থুষ্টাব হইতে 
১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের্‌ গদ, স্থুশোভিত করিয়াছিলেন ।2 "সেই 
সময়ের অন্তরালে__১২২৩ সালে (১৮১৬ খুষ্টাবে”) “বেঙ্গল গেজেট” বাঁজালী কর্তৃক 
স্থষ্ট হইয়াছিল। ই 
গঙ্গাধর ভুটটচার্ধা, “বেঙ্গল গেজেটের” জনরিতা । প্রক্কত গঙ্গাধর-_মহাঁন্‌ দেব, দেবাঁদিদেহ 
শঙ্কর। আদি গঙ্গাধর, গঙ্গাঁদেবীর বেগধাঁরণ না করিতে পারিলে, ভগীরথের সাধ্য কি, স্বর্দী 
, গঙ্গীদেবীকে_ মন্দাকিনীকে-_জাঁহৃবী কি ভাগীরথী সংজ্ঞার আঁধার করেন! ভর্টীচারধ্য গঙ্গাধর, 
না থাকিঙ্লেও, বঙ্গ-মঙুলে সংবাদ-পত্রিকা-প্রবাহিরীর আোঁতঃ, প্রবহমান হইতে পাইত না। 
ইংরাজাধিকাঁরে ইংরাজই আমাদের বিবিধ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক | কিন্তু বড়ই গুরুতম গৌরবের 
বিষয় এই যে,_এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বার্ভীবহ-প্রবর্তক। আর-_বাঙ্গীলা-যুলুক, 
“বেঙ্গল গেজেটের” লীলা-খেলার ক্ষেত্র । এই সংশবাধীন দুইটা বিষয়, আমাদের মনে রাখা 
উচিত্ত-_ 
এ কে) বেঙ্গল গেজেটের নাম, সমাচার-পত্রিকা-তালিকার প্রথমেই উল্লেখ্য । 
খে) ১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ) উহার প্রথম প্রচার । 
বাক্ালা-সংবাদ-পত্রিকার ইতিবুত্তে-_ 
(১) “বেঙ্গল গেজেট” 
(২) “১২২৩ সাল” 
এই ছুইন্রী, সাতিশয় চিরম্মরণীয় বিষয় । 
ছুই বত্মরের অনধিক কাল, উহার আঘুঃ। ১৮১৮ খুষ্টাবের কিছু পুর্বে উহা জীবনের 
অবগান ঘটয়াছিল। 
পাঁদরি-কুল-তিলক লঙ. সাহেব, ১৮৫৫ খুষ্টাবে “ডেস্ক্রিপ্টিভ্‌ ক্যাটালগ, অব্‌ বেঙ্গলি 
বুকৃস্ঃ (095০71001৮9 08081084901 73678511 0০015 ) অর্থাৎ “বঙ্গীয় পুস্তক-চয়ের 
বিবরণী স্মুক তালিকা” নাঁমক পুস্তকে সমাচার- পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বন্ধ করিয়া”, 
ছেন। 'কোন্‌ স্থযোগে সাঁটহব, উহাঁর সঙ্কলন সমাঁধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তছত্াস্ত- রন- 
কালে সাহেব, পাঠকদিগকে ইহাই জ্ঞাত করিয়াছেন যে, “উত্তর-পাঁড়ার” বিদ্বান্‌ বিছ্োৎসাহী 
ভূমাধিকাঁরী বাবু জয়কৃষ মুখোপাধ্যায় মহাঁশর, কেলিকাতাণ্থ পরবাস পুস্তকালয়ে, (“মেটকাফ্‌ 


২৫%, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। : [ঃখসংখ্যা। 
হলে” ) যে সমুদয় বাঙ্গাল! পুত্বক ও বার্ভীবহ সম্প্রদান করেন, সেইগুলির সাহায্যে তাহার 
এ পুন্তকখানি সঙ্কলিত হয়) কিন্ত আমর! তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণেও “বেঙ্গল গেজেটের* 
'সদ্ধানে বত হইলাম। যেষে স্থানে প্রাচীন বস্ত্র সমাদর আছে, সেগুলির নাম একে 
একে বলিতেছি। 

১। এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল । 

২। “কলিকাতা পবলিক ল্যইব্রেরি” অর্থাৎ মেটকাফ্‌ হল। 

৩। ইম্পিরিয়াল্‌ লাইব্রেরি। 

৪1. উত্তরপাড়ার জয়রুষ বাবুর পুস্তকালয়। 

৫ রাজা রাধাকাস্ত দেবের পুস্তকালয়। ইত্যাদি । 

ভাল ভাল এই কয়টা পুস্তকাগার। বড়ই ছুঃখের বিষয়, কুত্রাপি এই পত্রিকার সংবাদ 
মিলিল না । 


পাপী 


২য়। অমাচার-দর্পণ । 
(১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ( শনিবার ) হইতে ১২৫৮ সাল 
অথাৎ 


১৮১৮ খুষ্টা, ২৩এ মে হইতে ১৮৫১ খুষ্টা পর্যন্ত )। 
“দর্পণ মুখ-সৌন্দর্ধযমিব কার্ধ্যবিচক্ষণাঃ। 
বৃত্তাস্তনিহ জানন্ত সমাচারস্থয দর্পণে ॥” ূ্‌ 
উত্তর কবিতাটা, সমাচার-ীর্পণের মুকুট-মগুন। সুতরাং প্র্পণ” উহাতে বিলক্ষণ শোভ- 
মাঁন হইয়াছিলেন। দ্রর্পণ” প্রথমাবধি ষষ্ঠ বার এ শিরোভূষণ বিনা দেখা দিয়াছিল। ফলতঃ, 
এই কবিতা!, মুকুরের মুকুট-প্রদেশের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। 
১৮১৮ খুষ্টাববে এই পত্রিকার উদ্ভব । * এ অব, তিন প্রধান প্রধান কারণে খ্যাতিমান্‌ 
ছিল ও আছে। 
১ম- শ্রীরামপুর কালেজের প্রতিষ্ঠা। 
২ স্কুলবুক সোসাইটির স্থাপনা। 
ওয়-_-এই “সমাচার-দর্পণের” উৎপত্তি। 
প্রথমটা দ্বারা তদঞ্চলীয় মানব-নিচয়ের অশেষ উপকার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় খিষয়ে 
ভাঁরতের-_বিশেষতঃ বঙ্গের বিবিধ-বিষগ্নিণী উপকার-কারিগী একটী মহতী সমিতির কুচনা 
করিয়া! দিয়াছিল। তৃতীয় বা শেষোক্ত ব্যাপারে বঙ্গ-সাহিত্য, কত উপকৃত, প্রবন্ধের অনুশীলনে 
তাহারই প্রতীতি করিয়৷ দিবে । 
প্স্মাচার-দর্পণের” উৎপত্তির পূর্বা-কথা, কফি কৌতুহলোদ্দীপিকা। হিন্দুঃমুসলমান 


। 


সন ১৬০৪] বঙ্গীয়-সমাচার-পন্তিক না ২৫১, 


-.-জৈন-বৌদ্ধ, শিধ-মহা রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতীয় প্রজা-সাধারক্ষের বিষয় বলিব* নাঁ।* কেম লা, 


তাহারা একে বিজিত, তাহাতে আবার বিজাতীয় ও বিধন্সী। কিন্তু রাজ-পুরুষ-গণ্রে সজাতীস্ত 
স্শিক্ষিত-_অথচ তাহাদের পুরোহিত-সম্প্রদারী-__পাদরি-পুঙ্গব-পুঞ্জেরও গবর্মেন্টের প্রতি কীদৃশ 
ভয়ের ভাব, এই উপলক্ষে তাহার পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি। 

তৎকালে শ্রীরামপুরই, খৃষ্টান মিসনরিগণের নিবদতিস্থল ছিল। শ্রীরামপুরেই, তাহাদের 
কাধ্যক্ষেত্র। উহাই-_ডাক্তার মার্শমান, ডাক্তার ওয়ার্ড” ডাক্তার কেরি ইত্যাদি বিদ্বান 
পাদরিগণের লীলা-খেলার ভূমি। বহু-কালাঁবধি” বাঙ্গালা-ভাষায় এক-খানি বার্তা বিষ্রিণী 
পত্রিকার প্রচার নিিত্ত তাহাদের ব্যাকুলভা ছিল,। ইতিপূর্বে দে “বেঙ্গল গেজেটে” প্রসঙ্গ 


- কীন্তিত হইল, তাহীর প্রাণাস্ত না হইলে, হয় তো উহাদের এতটা ব্যগ্রতা ঘটিত পাইত ন!। 


' কিন্ত ভীরু বাঙ্গালী অপেক্ষা সাহসিক পাঁদরিদের আন্তরিক আতঙ্ক অত্যন্ত অধিক । 


বঙ্গ-ভাষায় সপ্তাহে সপ্তাহে “রাজনীতি” প্রকাশিত হইতে থাকিলে, পাঁছে রাজ-পুরুষদের 
সরোষ বিষ-দুষ্টিতে নিপতিত হইতে হ্য়, গ্লই এক আত্যন্তিকী আশঙ্কা, তাহাদের ঞ্সন্তর অধিক্কৃত 
করিয়া বাখিয়াছিল। কেবল কর্ননা-মূলক মানসিক বিভীষিকায় তাহাদিগকে বিচলিত 
করে নাই। তাহাদের অন্যতম উদ্ভোগ-কর্তা ডাক্তার কেরি সাহেবকে একাদিক্রমে ২৫ 
€ পঞ্চবিংশতি ) বৎসর ব্যাপিয়া উচ্চতম রাজপুরুষ মহোদয়-গণের একপ্রকার নজর-বন্দীর মত 
অবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। স্থতরাং তিনিই সর্নাপেক্ষা অধিকতর শঙ্কিত 
হইতে লাঁগিলেন। কিন্তু অধ্যবসাধী অপর পাদরিরা, পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন ন!। 
তাহুরা ক্রমে ক্রমে যুগল উপায় উদ্ভীবন করিলেন। 
এ. €ক) তাহারা তদা-প্রচলিত ইংরাজি সংবাদ-পত্রিকা-সমূহে ভবিষ্য “সৃমাচার-দর্পণের” 
উদ্দেশ ও উহ! কি প্রকারের পদার্থ হইবে, তাহার তাৎপর্য, বিজ্ঞাপন-ভাবে এবং সংবাদ-স্বরূপে 
মুদ্রিত করিতে থাকিলেন। কার্য-কালের দুর্ন্ব বা পরে বিঞ্ঞাপকদিগকে তিরস্কত, শানিত বা 
কোন রূপেই দণ্ডিত হইতে হইল না! 

এইটীই প্রথম উপায়। দ্বিতীয় উপায় এই-- ॥ রর 

(খ), পত্রিকা-প্রচারের পূর্ব-রজনীযোগে (১২২৫ সাল, ৯ই ভ্যৈষ্ঠে অথাৎ ১৮১৮ 
ৃ্টাব, ২২এ মে শুক্রবারে ) কেরি সাহেব, শেষ প্রন্ফ সন্দর্শন সময়ে নৈশ-সনিতিতে পুনরাক্ম 
পুর্ব বিভীষিকার কথা উত্থাপিত করিলেন । 

ভাক্তার মার্শম্যান, ই সংশ্রবে কহিলেন, “আগামী কল্য শনিবার প্রাতে গবর্ণমে্টের সেক্রে- 
টারিকে ভাবী পত্রের স্থটী স্থিতি এক খণ্ড নমুনা প্রেরিত হউক।” এপ্রস্তাব-মতুই,কার্ধ্য হইল। 
কিন্তু তাগাক্রমে, পদস্থ কোন কর্মচারীই, কোনই আপত্তি ভ্ঞাপন করেন নাই? বরং গবর্ণন 
জেনেরল্‌, শ্বহস্তে সম্পাদককে পত্র লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন /- 
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২৫২. সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিক1। [ ৪র্থ সংখ্যা। 


প্সমাচীর দর্গব” সাধারণ পাঠকের, এমন কি, হিন্দু-ডাবাপন্ন পাঠকেরও, বরবির চিত্তাকর্ষক 
হ্ইগাছিল্‌।, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম গ্রাহকশ্রেণীর তালিকার শীর্ষ-স্থীনে 
থাকায়, ইংরাজ-সমাঁজে বঙ্গবাণি-বৃন্দের বদনমগ্ুল উজ্জল হ্ইয়াছিল। তখন রাজধানী ও 
তাহার পান্থ স্থান-মমৃহে ' সংবাদ-পত্রের ডাকমাশুল ।* (চারি) আনা ধার্য ছিল। লর্ড 
হেষ্টংস্সদীপে উক্ত ডাক-মাগুল কমাইতে আবেদন প্রেরিত হইলে, তিনি শৈলাবাস হইতে 
প্রেদিডেনসিহে আপিরা উহার সুরিধা করিয়া দেন। স্থির হইয়াছিল, এক আনায় প্রতি-সংখ্যা 
বিলি হইবে। (১) 

পাঁসী;ও ইংরেজী ভাষা, যখন “দর্পণের” অঙ্কে প্রতিফলিত হইত, তখনকার এই ব্যবস্থা ছিল। 
ইতিপৃর্বোই বলা গিয়াছে, কেরি সাহেব, এই পত্রিকার প্রচারে ব্রতী হইয়া, প্রথমতঃ 
ভাবিয্বাছিলেন, ' বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত রাঁজনীতি-সংক্রান্ত এই সংবাদ-পত্র (“সমাচার-দর্পণ” ) 
রাজ-পুরুষ-বুন্দের তৃপ্িপ্রদ হইবে না। কেন না, উহা বঙ্গীয় ভাষায় আলোচিত হইবে। 
ও রকমে আপাবর নর-নারী রাজনীঠির আস্বাদ পাইযা £এদেশে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি প্রভৃতি 
উপস্থিত করিবে । কিন্ত প্রীরামপুরের অন্যতম পাঁদরি, উক্ত মার্শম্যান্‌ (“সমাচার-দর্পণের” 
প্রথম সম্পাদক ), সাহস-সহকারে উহার প্রথম সংখ্যা, যেমন লর্ড হেষ্টিংসের গৌঁচরস্থ করিলেন, 
তিনি স্বীয় রাজোচিত অভ্যর্থনায় এ প্রস্তাবের সমাদর করিয়াছিলেন । 

এক স্থলে লঙ্‌ সাহেব, ভ্রম-ক্রমে “দমাচীর-দর্পণ” না লিখিয়াঁ, “শ্রীরামপুর-দর্পণ” লিখিয়াছেন। 
এই ত্রান্তির হেতু নির্দেশিত হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে “কলিকাতা রিভিউ”পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে 
“দর্পণ অব. শ্রীরামপুর” অর্থাৎ "শ্রীরামপুরের দর্পণ লিখিত হয়। এখানে “দমাচার-দর্পণাকে” 
সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল “দর্পণ” লেখা হইয়াছে । ইহার পীচ বৎসর পর, “দর্পণ অব. শ্রীবামপুর”, 
সাহেব করুক “শ্রীরামপুর-দর্পণ” নাম ধারণ করিষাছিন। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত 
বলিয়া, স্ুলতঃ উহা “ভ্ীরামপুরের দর্পণ” হুইয়! দীড়াইযাছিল। লঙ্‌ সাহেবের “বাঙ্গালা-পুস্তক- 
বিষয়ক তালিকা” প্রচারের পূর্বে ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত তদ্িযপ্ধিণী এক তাঁলিকা প্রন্তত করিরাছিলেন । 
তাহাতে 'মাচার-দর্পণই” লিখিত হইয়াছিল. লঙের পুস্তক, ১৮৫৫ থুষ্টাঝের (১২৬২ সালের )। 
গুপ্ত কবির উক্ত সন্পর্ভ, ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখে প্রচারিত হয়। ফলতঃ “সমাচার-দর্ণণ” 
অনেক বিষয়ে “শ্রীরামপুর দর্পণই' হইয়াছিল। 

“সমাচার-দর্পণ” সাহেব পাদরিদের সম্পাদিত পত্রিকা । সুতরাং ইহার প্রচারের অব্দ, গান 
ও দিন পধ্যন্ত যথাযথ পাওয়া বিধেয়। কিন্তু সেই আশায় আমরা নিরাশ্বাস। এ সম্বন্ধে 
৫ পৌচ) মত বিউটমান। ০. | ট 


-০) এই বংসরেই ডাক্তার মার্শম্যান “ফ্রে্ড অব ইঙ্ডিগ্া” প্রকাশ আরম্ত করেন। প্রথমে উহাৰ মাসে 
মাসে প্রচার হইত। ১৮১৯ পৃষ্টাব্দেও এ ভাবে প্রচার হইয়াছিল। কিছু কাল পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উহার 
ত্রেমাসিক'আকার হয়। ত্ৎপরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সা্ডাহিক হইয়। অনেক দিন চলিয়াছিল। কিছু কাল 
হইল, ষ্রেট্স্ম্যানের সঙ্গে উহা! সংলগ্ন হইয়াছে। 


০৮ |] বঙ্গীয়-সমাঁচার-পত্রিক!। ” ২৫৩ 


কে) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মে শুক্রবার। (খ) ১৮১৮ খুষ্টান্ে ২৩এ তম শনিবার 

*গে) ১৮১৮খুষ্টা্ধে ২৩এ আগষ্ট শুক্রবার ঘে) ১৮১৮ খুষ্টান্ষে ৩১এ মে রব্বার 

ডে) ১৮১৬ থৃষ্টান্দে । ূ 

প্রথম মতটা, ১৮৩৮ খৃষ্টান্দের ১৭ই ডিসেম্বরে প্রচারিত ক্লার্ক মাশস্যান্‌ সাহেবের “ৰাঙ্গালার 
ইতিহাসে” পরিব্যক্ত । ১৮৬১ খৃষ্টানদের একাদশ সংস্করণ্রে সাহায্য ত্র কথা, পরিজ্ঞাত হইতে 
পারিয়াছিলাম। ০১) 

দ্বিতীয় মত। “ফ্রেণ্ড অব. ইও্ডয়া” পত্রিকায়, ১৮৫০ খুষ্টান্দের ১৯এ সেপ্টেম্বরে “সমান, 
দর্পণের” ইতিহাস দেখিলে, সবিশেষ বিদিত হওয়াযাইবে। 

তৃতীন্ন মত। ১৮৫৫ বুষ্টাবের' প্রচারিত লঙ্‌ সাহেবের পুস্তকের তালিকার ৬৬ পৃষ্ঠায় 
মত ঘোষিত। 

চতুর্থ মুত। কেরি, মার্ণম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের জীবন-বৃততস্ত-এ্ন্থে পরিগৃহীত। 

পঞ্চম মনত। শ্রীযুক্ত রীজনারায়ণ বস্থজ মহাশয়ের পুস্তকে প্রকাশিত হহরাছে। তি্সি 
“বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্ত তা”-নামক স্বীয় গ্রন্থে ১৮১৬ ুষ্টাবকে “সমাচার- 
দর্পণের”” প্রকাশ-কাল বলিয়াছেন । ইহা, হয় মুদ্রীকর-প্রমাদ, না হর গ্রন্থকারের অনবধানতা৷ 
কেন না, লগ্‌ সাহেবের গ্রস্থ অবলগ্চন করিয়াই, তিনি প্বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক 
বক্তৃতা” সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও “১৮১৮ খুষ্টাব্ইই” “সমাচার-দর্পণের/ 
প্রকাশাবৰ নিবন্ধ | 

» প্রথমত ১৮১৮ খুষ্টাব্ব-সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই । দ্বিতীয়তঃ, “শনিবার” নিশ্চয়ই 

“সিমাচার-দর্পণের” প্রথম প্রকীশের দিন। উক্ত তারিখ-গুলির মধ্যে ২৯এ (ও ২৩এ আগষ্ট 
“শুক্রবার” । ৩১এ মে “রবিবার” । ২৩এ মে তারিখই “শনিবার” । 

মার্শম্যান্‌ প্রভৃতি সাহেবদের বিষয়-বর্ণনায় “৩১এ মে” তারিখে ন্সমাচার-দর্পণের” প্রচার- 
দিন বলিয়া যে উক্তি রহিয়াছে, তাহ! নিশ্চয়ই ভ্রম-ময় । তাহার কারণ, ৩১এ মে “রবিবার ॥* 
১৮১৮ খৃষ্টানদের ২৩এ মে “শনিবার” । লগ সাহেবের আরও একটু, ভুল হইয়াছে । ত্তাহার মতে 
১৮১৮ খৃষ্টানদের ২৩এ আগস্ট “সমাচার-দর্পণ” প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাও ভ্রম-মাত্র। কেন 
না, দেখিতেছি--২৪এ আগষ্ট পশুক্রবার”। “শনিবারে” ইহা প্রথম গ্রকাশিত হইক্বাছিল, কেরি, 
মা্ম্যান ও ওয়ার্ডের জীবন-বিকরণ পুস্তকে তাহা৷ স্পষ্টই উল্লেখিত । অতএব ইহাই নিভু ল ২) 

“সেরিফ সেলের” বিজ্ঞাপন পাইবার নিমিত্ত আবেদন প্রদত্ত হইলে, গবর্ণমেন্ট প্রবর্তক- 
কুলের প্রার্থনায় কর্ণপাত” করিলেন। তহারা কৃতকার্য হইবেন, এবন্ৃত ভরদা ছিল না॥ 
তাহাদের সেই ভরসা! কিন্ত নিরূল হয় নাই। রাঁজপুরুষেরা, তাহাদিগকে, খাঞ্চিত বর দিয়া, 


তাহাদের মান বাড়াই দিয়াছিলেন (৩)। ১৮২৬ খুষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। 


(১) এ পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠা রষ্টব্য 
(২) “সমাচাব-দর্পণের” ফাইল পাঁইয়াও, এ বুদ্ধি-বিচারেরই সাফল্য হইল। 
(৩) “সমাচার-দর্পণের” প্রবর্তকেরা, প্রকৃষ্ট চেষ্টায় যে প্রশন্ত পথ প্রস্তত করিকা গেলেন, দেই পথ দিয় 


২৫৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী | [সংগা 


তদানীন্তন ভারতের (বড় লট ) আমহাষ্ট মহোদয়ের আমলের মধ্যে (১৮২০-২৮ খৃঃ) 
গরমে *হুইতে ১০০ (এক শত ) খণ্ড পত্র ক্রীত ১৪ বিতরিত হইবার নিয়ম প্রবন্তিত হয়। 
তদবধি বহুকাল এর নিয়ম অব্যাহত থাকে । রাজ-কার্ষ্য ধীহারা নিযুক্ত থাকিতেন, তাহাদের 
ভাগ্য ভাল ছিল। বিনা মর্জি সংঝ্ুদ-পত্রিকা তাহারা পাইতেন। মূল্য না দিয়! পত্রিকা পাওয়া! 
কি একটা মহাক্যোগ নয়? 

“িমা্ীর-দর্পণের” ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল,। তাহার একটা দৃষ্াস্তও, অন্ততঃ দিতে হইল্‌। 

ব্রীস্ান্‌ বস্ুজ শ্রীযুক্ত রাভ্রনারায়ণ লিখিয়াছেন,__ 

*আঙাদে্ স্বরণ হয়। আমর! বাল্যকালে এই "সম।চার-দর্পণ” অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। 
আমাদের গ্রামে “কাজারিয়! দল” নামে পরপীড়ক হাক দল গ(জাখোর ছিল । "সমচার-দর্পণ” তাহাদের বিষয় 
লেখাতে, দারোগ! অপসিয়া হরখাল করে। তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়। যায়।” 

১৮৫০ খুষ্টার্দে ১৯এ সেপ্টেম্বরে “ফ্রেণ্ড অব. ইগ্ডিয়া” পত্রে “মাচার-দর্পণের” ইতিবৃত্ত 
প্রকাশিত হয়। ₹তাহাঁতে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাঁর, তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এই'১-_ 

১৮১৮ গুষ্টান্দের ২৩এ মে তারিথে “সমাচার-দর্পণ” প্রথম প্রকাশিত হইয়া, ১৮৫১ থুষ্টাব্দেও 
বিগ্ভমান ছিল। লঙ. সাহেবের মতে ১৮৫০ খুষ্টাব্দে প্রথম সম্পাদক জে, মার্শম্যান, অপর 
কর্মে ব্যাপৃত হওয়ায়, এই পত্রিকার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। 

১৮৪০ থুষ্টাব্ে ইহার গ্রাহক, সাড়ে তিন শত (৩৫০ )। মফস্থলে এক শত ষাঁটা ১৬০ জন 
গ্রাহক ছিল। উহার বাধিক মূল্য ১২২ বাঁর টাকা । টাদার টাকায় ও “সেরিফ সেলের” 
বিজ্ঞাপন দ্বার! ইহার ব্যয় নির্বাহিত হইত। “ইংলিশ্ম্যান্” পত্রিকা, ১৮৪০ খুষ্টান্দের ৬ 
ফেব্রুয়ারিতে এই কথাগুলি আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন সামগ্রীর 
কাধ্য-কারিণী ক্ষমতা, অনেক সময় খর্ব হয়। “সমাচার-দর্গণও” পুরাতন হওয়ায়, অল্পে অন্নে 
উবার কাধ্যকরী ক্ষমতা হ্রাস হুইযা আপিল । অবশেষে একেবারেই বিলুপ্ত হইল। প্রবর্তক- 
গণকে শেষ দশায় “সমাচার-দর্পণের” প্রকাশ রহিত করিতে হইল। ইহার পর কলি- 
কাতার শিক্ষিত কোন ত্র ব্যক্তি, উহার দ্বিতীয়“বার প্রচারে মনোনিবেশ করিলে, পত্রিকাথধানি 

পুনজীবন লাভ করে। ৯৮৪২ খুষ্টা্ে ইহা! হস্তাত্তরিত হয়। পাঁদরিদের সময্াভাব্ট, এই 
পরিবর্ধনের একমাত্র কারণ (১)। 

এখানে পাঁচটা বিষর আমাদের স্মরণীয়। 

(ক) “সমাচার-দর্পণ” জন্মীবধি ১১ একাদশ বৎসর (১৮১৮ হইতে ১৮২৮ খান 
পর্যন্ত ) কেবল বাঙ্াল৷ ভাষারই সেবা করিয়াছিলেন। [ও 





পরম“আনন্দে ডাহাদের পরবর্তী লোকেরা! চলিতে লাগিলেন। “সমাচার-চন্তিিক্কা” “সংবাদ "প্রভা কার” 

“সংবাদ-পুর্ণচ্রোদর” “সংবাদ -ভাম্কর” এই সকল পজজও। উত্তর-কালে গবর্ণমেন্টীয় বিজ্ঞাপন-সুস্সরণে অনুমতি 

গাইয়াছিলেন ? স্বৃত “ভাক্ষর" ব্যতীত অদ্যাবধি এ সকল মুমুর্ষ পত্জিকাগুলি, সেই অধিকারে বঞ্চিত নক্। 
(1) “0504 01 1091977 1900 13001, 1550. 
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ক 

€খ) ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ সালে) তিনি বিমাতার সেবায় মনোত্াগী 'হইলেন। 
তবে* আশার বিষয়, তিনি গর্ভ-ধারিণীর শুশ্রাষায় অবহেলা করেন নাই। ““সমাচার-দর্পগ*, 
যেমন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, 'অমনই (১৮২৯, থৃঃ হইতে ১৮৪২ খুঃ পর্ধস্ত ) 
১৩ (তের) বৎসর ক্রমাগত তাহাকে আমরা মাতা ও বিমাতা, উভয়ের সেবক হইতে 
দেখিলাম । মধ্যে কিছু দিন আবার পুর্ব বিমাতাও *( পারদী ভাঁষাও ), উপ্রেক্ষিত 
হয়েন নাই। ] 

*গ) ১৪৮২ খুঃ তিনি জন্মদাতৃ-গণের যত্-বঞ্চিত হইয়া, কোন এক অজ্ঞাতনামা মানবের 
হুস্তে নিপতিত হইন্নাছিলেন। এই সময়ের পরই প্দর্পপেব” মরণ । 

(ঘ) ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খুষীবৰ পধ্যস্ত উহীর-প্রেতাবস্থা। 

€(ঙ) ১৮৫১ খুষ্টান্দে প্রেতোদ্ধার-মাত্র হয়। সে কিন্তু নাম-মাত্র নব-জীবন-লাভ। 
জীবন-দাতারা, জীবন-রক্ষা-বিষয়ে এবার তেমন যন্তবান্‌ হয়েন নাই। সুতরাং 

"ভগ্রন্নেহেন যা স্ত্রী, ন সা কল্যাণদায়িকা” । 


ওই মহাবাক্যের সার্থকতা অবলোকিত হইতে লাগিল । বেহেতু, ইহার পর তাহার জীবনী 
শক্তির পরিচয়াভাব। 

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মফঃস্বল-সংক্রাস্ত বিস্তর “প্রেরিত পত্র” ইহাতে প্রকাশার্থ উপস্থিত 
হইত। বঙ্গ-দেশের প্রত্যেক জেলায় ও ৩৬০টা ষ্টেশনে ইহাঁর বহুল প্রচার হইয়াছিল । ইহাতে 
ভারতীয় ও যুরোপীয় সহর-মফঃস্বলের সমাচার মুদ্রিত থাকিত। তাহা ছাড়া__ইতিহাঁস, 
ত্রাজনীতি, ভূগোল-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে ইহা ভূমিত হইত। স্তরাং সাধারণ 
জন-গণ, এতত্বারা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল। ইহার প্রকাশ অবধি কলিকাতাব্র-_বিশেষতঃ, 
মফঃস্বলের-_-অনেকাঁংশে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিক্সাছিল। বাঁজ-কর্মন-চারীরাও, নিজ নিজ ক্রুটির প্রকাশ- 
ভয়ে সদাই সশস্ক রহিতেন । 

“সমাচার-দর্পণের” কোন ফাইল প্রথমতঃ পাই নাই। এ বিষয়ে আমাদের স্নেহাস্পঙ্গ 
সাহিত্য-জীবী সত্যেজ্জরনাথ পাইন্‌কে উহার অন্বেধণ-নিবন্ধন ভারার্প) করিয়াছিলাম। তিনি 
উত্তরপাড়ার, লাইব্রেরী ও শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরীতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও, কোন সন্ধান 
পান নাই। 

__ “সমাচার-দর্পণ”-সন্বন্ধে লোকে যে ভুল করিয়াছেন, নিষ্নে উল্লিখিত হইল। 
১। মার্শম্যান্‌ সাহেবের ইংরাজি ভাষায় সঙ্কলিত বঙ্গীয় ইতিহাস । 
হি। ও রা, ইও্ডয়া” চেন০০৭ ০£ 1০41) নামী সমাচারপত্রী উহাতে “সমাচার” 
দর্পণকেশ সর্বপ্রথম বার্ভীবহ বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছিল । 
৩1 “কলিকাতা-রি্ডিউ” পত্রিকার ”১৩শ খণ্ডে ১৮৫০ খুষ্টান্দে «15 13508থ11 
[.112681520৫ টি ০5081)6৮ অর্থাৎ, পপ্রাথমিক বঙ্গ-সাহিত্য ও প্রাথমিক , বঙ্গীয় 
ংবাদ-পত্র”-সম্বন্ধে লঙ্‌ সাহেবেরও গর ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। 


৩৩ 





২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 ৷ [ ৪র্থ সংখ্যা । 


১৮৫৫ খুষ্টাধে তিনি যখন পুনরায় বাঙ্গাল।-সংবাদ-পত্রের বৃত্তান্ত ১) লেখেন, সেই সময় এই 
ভ্রম সংশোধিত হয়। 

পাদরিদের এই অন্ুত্তম উদ্ভম, প্রথম ও প্রশংসনীয় নয়। সহমরণের বিবরণে মাশম্যান্‌, 
রামমোহন রায়ের নাম পর্ধ্যস্ত উল্লেখ করেন নাই । ফলতঃ, এ সকলকে ভ্রম, বিদ্বেষ বা অজ্ঞতার 

; পরিচায়ক বৈ আর কি বলা যাইবে ? আমাদের মতের পোঁষকতার্থে লঙ্্‌ সাহেবের শেৰ লেখাই, 
আমাদেন সাক্মী। 
ন৪।  “বেঙ্গল্‌ একাডেমি অব্‌ লিটারেচারে” নানা ভুল রহিয়াছে । 

“সমাচীর-দর্পণ”-পরিচাঁলনায় কেবলই থে পাদরিদের প্রাধান্য ছিল, এমন কথ! বলা যায় না। 
সংস্কতজ্ঞ বিস্তর পণ্ডিতের রচনাও, উ্াঁতে প্রায়ই প্রকাশিত হইত । পাঁদরিদের চালিত 
পত্রিকা! হইলে, উহাতে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ মত, সমধিত হইত না। বরং হিন্দুয়ানীর পোষকতা! 
উহাতে দেখিয়াছি । 

“সাহিতা-গরিষদের” অন্ততম উতৎসাহণীল সদস্ত আমাদের প্রাচীন: প্রবীণ সাহিত্য-সুহ্ৃদ্‌ 
শরীনুক্ত বাবু প্রমথনাথ মিত্রজ ও নিপুণ ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী এল্‌, এম্‌, এস্‌, মহাঁশয়-দয়ের 
যত্ত্ে আমরা “সমাচার-দর্পণের” প্রথমীবধি কতিপয় বর্ষের মুল পত্রিকা পাঁইয়াছি। তাশ্থা হইতেই 
কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল। তাঁহাদের এই সন্ধদয়তার যথোপথুক্ত প্রশংসা করিয়া, নিঃশেষ করা 
যাঁ় না। লেখার নমুনা, পশ্চাৎ্থ দেখান যাইতেছে । 

“এই সম।চ।বের পত্র।,প্রতি মপ্ত।হে ছাপান যাউবে। তাহার মধ্যে এই এই সমাচার দেওয়। যইবে। 

১। এতদ্দেশের কলেকব সাহেবেবদেব ও অন্য রাজকর্মধ্যক্ষেরদের নিয়োগ । 

২। জীঙীযুত বড় সাহেব ষে মে নূতন আইন ও ভকুম প্রস্তুতি প্রকাশ কবিবেন। 

৩। ইং্রও ও ইউবোপের অন্য অন্য প্রদেশ হইতে ষে যে নুতন সমাচীর আইসে এবং এই দেশের নান) 
লমাঁচার। নু 

৪ | বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ । 

৫1 লে।কেবদেব জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়। 

৬। ইউরে।প দেশীয় লেক কর্তৃক ষেষে নূতন স্থষ্টি হইয়/ছে, সেই সবল পুস্তক হইতে ছাপান যাইফে 
এবং যে যে নূতন পুস্তক, মাসে মসে ইংগ্রও হইতে আইসে, মেই সকল পুস্তকে যেযে নুতন শিপ্প ও কল 
এভৃতির কথা থাকে, তাহাও ছাপান যাইবে। 

৭1» এবং জ।রতবর্ষেক প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান্‌ লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ । 

এই সমাচ।রের পত্জ প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সব্বত্র দেওয়া! যাইবে । তাহার মুল্য প্রতি মসে 
দেড় উ।/ক।। 

প্রথম দুই 7প1হের সমাঁচরের পত্র, বিন। মূল্যে দেওয| বাইবে। ইহাতে যে লেচ্যরুল্প বাসনা হইবেক, 
ভিনি আপন নাম, শ্রীামপুবের ছ।পাঁখানাতে প।ঠ।ইলে, প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান সাইবে।” €২) 


। ্ রে 
(1) 1088051)59 0৮5192606 01136170811 ৮০71, 


(২) “সমাচ(ব-দর্পণেব" অন্থান্ত প্রবন্ধ, “পবিষদ্‌” হইতে পুস্তক।কারে মুদ্রিত হুইবে। 


উন ১5481] বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকী ॥ -২৫৭ 


প্রথম সংখ্যা । 
্স্তাহার । 


“এই সপ্তাহের সমাচারের পত্র অতি ত্বরাক্ ছাঁপা হইল। সে কারণ অধিক সমাচার নাই। 
আগামী ২ সপ্তাহেতে অধিক দেয়! যাইবেক 1৮ 


দ্বিতীয়?সংখ্য]। 
ইস্তাহার। 
“এই সমাচারপত্র নাহার লইতে লমভিলাঁষ হয়, তিনি আপন নাম শ্ীরামপুত্রের ছাপ্াাঁখানাতে 
পাঠাইবেন। তবে তাহার নিকটে প্রতি সপ্তাহের সমাঁচারপত্র পাঠান ঘাইবে এবং যদি কোন জন 


এই সমাচারের পত্রে কোন নূতন সমাচার ছাপাইতে ইচ্ছা করেন, তবে অনুগ্রহ করিয় শ্রীরাম- 
পুরের ছাপাখানায় তাহা পাঠাইয়! দিবেন ইতি ।” 





“বিবাহের নৃতন ব্যবস্থা! ৷” 
ভূমধ্স্থ সমুদ্রের দক্ষিণ পার্খে আলজিয়র নামে এক নগর | সেখানকার রাজা যথার্থ মত চলে 
না। তাহাবও আঁপন মাথার স্ৈর্য্য নাই । গত বৎসর যে রাঁজ! ছিল, ভাহাঁকে মারিয়া এক 
ব্যক্তি সিংহাসনে বসিল ; পরে তাঁহাঁকে অন্ত এক জন মারিয়া সিংহাসনে বসিল। শেষ রাজার 
সমখচার শুন! যায় যে, এক মরক দ্বারা তাহার নগরে অনেক লোক মরিল এবং তিনি আজ্ঞা 
*করিলেন যে,কুড়ি বদরের উদ্ধবযন্ধ যে সকল লোকের বিবাহ না হইয়াছে, তাহাদিগের বাঁজীরের 
ঝধ্যে লইয়া হস্তপদ বন্ধন করিয়া পাদ নীচে দণ্ডাঘাত করা যাইবেক ।” 





তৃতীয় সংখ্যা । 

“দিই সপ্তাহের কাগজ বিনাফুল্য দেওয়া গি্টাছে। পুনর্নার এ সপ্তাহের কাগজও বিনা- 
মুল্যে দেগ্ুয়া বাইতেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে সে মে লোক, বহীতে সহী করিয়াছেন, 
কিঞ্বা মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইবেন, সেই সকল দুলাক নিকটে 

 সৃপ্তাহ সপ্তাহ কাগজ পাঠান যাবেক ।৮ 





এস্কলে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা তুলিয়া দিলাম___ 


বিষয়। কোন্‌ দেশে। গান । 
, ১। ইংঘনণ্ডে কুম্মীরস্ত ইংগ্লণডে ৬৪০ * 
২। হিসাবের অস্কীরস্ত ইউরোপে ৯৯১ 4" 








* কোন কোন অক্ষর খণ্ডিত। 
1 ইহার পুর্বে “অক্ষর” দ্বার। ই কাধ্য সম্পন্ন হইত। 


২৫৮? সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | 





“বিষয়? কোন্‌ দেশে । 
2৭ তুলার বস্ত্র নেকড়া দ্বারা কাগজ . ইং 
৪1 বাছোর তাল-মান-চিহ্ন নর 
€। পাট-নির্ষিতি বন্তর দ্বার! কাগজ ৮ 
৬। খড়ের গৃহ ছাড়িয়া অট্টালিক! ইংগ্রগু 
৭ , কোম্পাপ প্রকাশ ইউরোপে 

€.৮। তোপ ও, বারুদ | ইংগ্লগড 
* *। তৈল রঙ্গ দ্বারা ছবি লেখন , হি 
১০। *স্বর্টমৌহর নির্দমীণ এনা 
১১। ফয়ল। পোড়ান আরম্ভ রঃ 
১২। তাঁস খেলা ফণন্স দেশে 
১৩। হাঁপা কন্মন কা্ঠ-হরফ দারা ইউবোপে 
২৪। ছবি খোদা আরম্ভ ইংগ্নণ্ডে 
১৫। আমেরিকা-দর্শন -ল 
৯৬। তামাকু ব্যবহাঁর্‌ ইংগ্রঞ্ডে 
১৭। গাড়ি স্টি রে 
১৮। ঘড়ি ত্য 
১৯। ভাক থা রি 
০ । চু খাওয়া ১ 
২১। লাটরি আরম রী 
২২। ট্রাম্প কাগজ - নি 
২৩। বসন্তবারণার্থ টীকা 5 
২৪। শ্তরীয়ত এন্সন সাহেব জাহাজ দ্বারা পৃথিবী] - 
বেষ্টন করে রে 
চতুর্থ সংখ্যা । 


[৪র্ঘ সংখ্যা। 


পুষ্টাব্দ । 
১০০৬ 
১০৭৩ 
১১৭০ 
১২৩ 
১৩০২ 
১৩৪০ 
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১৩৪৪ 
১৩৫৭ 
১৩৯১ 
১৭৩০ 
১৪৬০ 
১৪৯২ 
১৫৮৩ 
১৫৮৯ 
১৫৯৫ 
১৬৩৫ 
১৬৬৬ 
১৬৯৩ 
১৬৯০৪ 


১৭২৭ 


১৭৭৪ 


তিন সংখ্য। বিনা মূল্যে প্রদ্ভ হয়। মাসিক মূল্য ১॥০ টাঁকা। বার্ষিক মূল্য ১২২ টাঁকা 
_ “এই সমাচির-দর্পণ, শ্রীরামপুরের ছাঁপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার 
লওয়। আবশ্তক থাকে, তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে, সপ্তাহে সপ্তাহে 
কাগজ তীহার নিকট পাঠান যাইবেক। ধিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন, যদি হরকরা কাঁগন্গ ভাহার 
নিকট না দেয়, তবে তিনি শ্তরীরামপুরের ছাঁপাখানাতে দেওয়া মাত্র তীহার নিকট পাঠান 


যাইবেক 15? 


সন ১৩*৫।] বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা ॥ ২৫৯ 
“কলিকাতার নৃতন খবরের কাগজ |” 


“এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নুন্তন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে। সে সপ্তাহ ছুই বার 
ছাপ! সুষ্টবেক এবং যাহার। বরাবর এ কাগজ লইবেন, তাহার! মাস মান ছয় টাক। করিয়া দিবেন এবংকলীহা রা 
বরাবর না! লইবেন, তাহার! যে মাস লইবেন, সে মাসের কারণ অ।ট"ট[্র। লাগিবেক |” (১) 

সংবাদ-পত্র-খানির নাঁম কি, বলিম্া। দেওয়া হইল ন। ভাষাটা ভারি কৌতুকাঁবহ ! 
“তাহারা” সন্থান্ত-ভাবে প্রযুক্ত। কিন্ত “যাহারা” অনন্তাস্ত 

১২২৫ সালের ১০ই জো (১৮১৮, ২৩এ মে ) হইতে ১২২৮-্সালের ৩২এ আষ্ক 
(১৮২১, ১৪ই জুলাই ) পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালা ভ্বায় সম্পাদিত “সমাচর-দর্পণের” ফাঁইল, 

' আমাদের অধিগত। 

১২২৮ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে শেষাঁশেষি কথার উপর নজর রাখিবার জন্য অন্থরোধ 

করিতেছি । ,১২২৮ সালের ২৫এ আবাঢ়েব সংখ্যা হইতে-_ 


“সিমাচার-দর্পণ 
অর্থাৎ 
সর্বহিতপ্রয়েজক নর্বদেণীষয সব্ববিষষগ্চক সংবাদপত্র ।” 
এই কথা কয়টা মুদ্রিত হইতে থাকে। 
১৮৩১ খুষ্টান্দের ৪ঠা জুন হইতে ১৮৩৭ খুষ্টাকের ২৮এ জানুয়ারি তারিখ পর্যন্ত যে 
খ্যাগুলির ফাইল, ডাক্তাব হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পাঠার্থ প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাতে 
ইংরাজি ও বাঙ্গাল! দুই ভামাব সমাবেশ রহিয়াছে । 





৩য়। সংবাদ-কৌমুদী। 
(১৮১৯ জুলাই হইতে ১৮৪৭ খৃঃ, অর্থাৎ ১২২৬ সালের, আধাঁঢ় হইতে ১২৪৪ সাল)। 


“দর্পণে বদনং ভাতি দীপ্পেন নিকটস্থিতং। 
রবিণ! ভুবনং তণ্ডং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ॥৮ 
এক্ষণে রাঁজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত একখানি বাঙ্গালা সংবাঁদ-পত্রের বিধর় আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি যে কেবল ধর্ম-বিষয়েই চিন্তা্পণ করিয়াছিলেন, এমন নয়। “ভীষণ 
কুটিল গতি, যেমন সকলেরই পরিত্যজা,-_জটিল বিষন্ষ যেমন সদাই লোকের চক্ষুঃশূল, 
সেইীপ অপ্রশস্ত মত বা সঙকীর্ণ কার্ধা, কদাপি তাহার অন্ু্ঠান-যোগ্য ছিল না । যাহ কিছু উদার 
ও উ্নত-_-বিশাল ও দীর্ঘ__মহান্‌ ও প্রশস্ত, তাহাই তাহার করণীয় ছি। তাহার পবিত্র 
চিত্ত, 7৮৮ ুর্ব-কৰিত সমাঁচার-পত্রিকাতেই তাহা! বিশেষকনপে প্রতীয়- 
মান হয়। যে সংবাদ-পত্র, সভ্য জাতির 'এক প্রধান অবলম্বন,-----যাহ! বিদ্যমান, জ্ঞান- 
১ 


(১ সমাচার-দর্পণ, ১২২৫ সাল, ১১ই আশ্বিন (১৮১৮।২৬এ ডিসেম্বর ), ১৯ সংখ্যা। 


২৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। |  [ধর্থসংখ্যা। 


সমুজ্জল কালে রানত্ব-স্থিতির চতুর্থ পন্থা বলিয়া স্থিরীকুত £__ভারতের সেই উদারচেতা, 
শ্রেষ্ঠ-পুরুষ, জননী বঙ্গভাষায় শিশুকালেই তাহার ক্ষোড়দেশে বর্তমান কালের সেই প্রয়োজনীয় 
ফল)নসংস্থাপিত করিয়া দিাছিলেন। এ কথা মনে করিলে, কি আহলাদই হয়! অস্তারে কত 
আশার সঞ্চার হয়!' তাহার উদ্ভাবিত পত্রিকার নাম “সংবাদ-কৌমুদী”। “ক্রিশ্চিয়ান অব্‌- 
জার্ভার্‌” পত্রিকা, লঙ্‌ সাহেবের খাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (19৩9০711010 68141084৪ ০? 
73670211০75 ) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত সংবাদ-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রচারের 
পূর্বে “মংবাদ-কৌমুদী” পুস্তক, কি বার্া-বিষয়ক পত্রিকা, তাঁৎকালিক লোকবর্ণের তাহার 
স্থিরতা ছিল না। এসব লেখাঁতেই লোকের জানিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উহ! পুস্তকের 
নাম চু কিস্ত এক খানি সংবাঁদ-পত্র । 
বাদ-কৌমুদীর” অগে “সমাচার-দর্পণ” সম্ভৃত হয়। আর “বেঙ্গল- গেজেট” 'মাচাব- 
দর্পণের” অগ্রজাত। পসমাচার-দর্পণের” জন্মকাল ১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮-৮।২৩ মে )। 
«“বেঙগল-গেজেট” ১২২৩ সালে € ১৮৯৬ খুষ্টাব্দে) উৎপর-হইয়াছিল। স্থৃতরাং *বেঙ্গল-গেজে- 
টের” বয়ঃক্রম, “সমাচার-দর্পণ” অপেক্ষা ছুই বৎসর অধিক । “কৌমুদী+” পত্রিকা, 'অগ্রজ 
প্র্পণ” ও সর্বাগ্রজ “গেজেট” অপেক্ষা অল্পই বয়ঃকনিষ্ঠ। ইহা এক্ষণে বোঁধ হয়, সকলের 
প্রতীতি জন্মিল। 

ইতিপুর্বে রাজধানীতে (কলিকাতা সহরে ) “সংস্কত-প্রেস” নামে এক মুদ্রীনস্্ বিগ্যমান 
ছিল। “কৌমুদীর” মুদ্রাঙ্কন-কাধ্া, সেই মন্ত্রেই সমাহিত হইত। উক্ত যন্ত্রের কোন ূপ বিবরণ 
পাওয়া ছুর্ঘট | টি | 

এখানে একটা বিচাব আবশ্তক। কোন এক গুরুতর ব্যাপারে মীমাংসায় অভিনিবেশের 
প্রশ্নোজন উপস্থিত । অবসর ঘটতেছে, স্ৃতরাং তদ্দিষয়ের অবতারণা করা দৌষাঁবহ হইবে না । 
বরং খুলিমা ন! বলিলে, তন্ব-বস্ত, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বাইবে। তথাবিধ উগ্ঠম অত্যন্ত অধম। থে 
উপায়ে নির্বিরৌধ অন্দে “্সংবাদ-কৌমুদার” জন্ম ঘোষণা করিয়। আসিয়াছি, সেটী বহুল তর্ক- 
বিতর্কের ফল। অনেক' আশ্বাসে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে হইয়্াছে। 

(১) প্রথমতঃ “কলিকাতা রিভিউ” পত্রের লেখক, প্রচার করিয়া দেন--১৮২৩ খৃষ্টাব্দ 
“কৌমুদীর” আবির্ভাব-ক19 1 উ প্রবন্ধ-লেখকের নাম পাদরি লও. সাহেব । প্রবন্ধের কোন 
স্থানে লেখকের নাম নাই--অথচ আমাদের তাহা জ্ঞানের বিষরীভূত হইল--বোধ-গোচহরু 
আদিল, এ কেমন কথা? “রিভিউ” পত্রের অন্ত প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই 
ঘোষণা প্রঝ্টিন্ত হয় । 

(২) তৎপরে প্রসিদ্ধ পাঁদরি লঙ. সাহেবের চৈতন্তোদয় হইল। তিনি আপনার ভ্রম 
বুবিলেন। বুৰিয়া ১৮১৯ খুষ্টাব্ষকে “কৌমুদ্রীর” জন্ম-সময় অবধাঁরণ করেন। এটা ১৮৫৫ 
ৃষ্টান্দের কথা । এখানে একটা কথা বলিতে বাঁকী থাকিতেছে। সাহেব, কিন্তু এক্ষেত্রে 
আপনার পূর্ব ভ্রান্তির উল্লেখে পরাজখ। 
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০৩) তাহার পর রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলী, আঁসরে নাঁমিলেন। সুতরধং একটা উত্তম 
মাজা করিবার অবসব জুটিল। ঈশানচন্ত বস্থজের প্রচারিত প্রামমোহন-শ্রন্থাবলীব্র” মতে 
১৮২৭ খুষ্টাব, উহার জন্ম-সাল অবধারিত হইল। এই স্থবোগে প্রকাশকের, প্র অন্ভুত মত 
জাহির করিতে ব্রটি করিলেন না । 

(৪) গতিক দেখিয়া আমিও ইত্যঞ্জে প্রচার করিম দিয়াছিলাম__১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 
“কৌমুদী” বঙ্গীয় জনের মানস-ভূমিতে প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল । 

উল্লিখিত মতামতের সার-সংগ্রহ করিলে, যে যে মতাত্তব লব্ধ হয়, তত্র এইস__- 

১। ১৮২৩ খুষ্টাব । ১৮২০ খুষ্টাব । 
২। ১৮২১ খুষ্টীন্দ। ১৮১৯ খুষ্টান্দ ৷ 

আমর|। অনেক অঙ্থপদ্ধানে এখন সাব্যস্থ করিতে পারিয়াছি নে, ১৮১৯ খুষ্টান্মই ১১২২৬ 
সালই), ষথার্থমত । উহাই “সংবাদ-কৌমুদীর” প্রকৃত প্রকাশান্দ । ইহাই লঙ, সাহেবের শেষ 
লিপি। “কন্লিকাঁতা রিভিউ” পত্রে “প্রাথমিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও প্রাথমিক সমাঁচার্ধ পত্র” ০১) 
নামক প্রবদ্ধে লেখকের নাম না থাকা সন্তেও জ্ঞাত হওয়া গিরাছে, উহাও লঙের লেখনীমুখ 
হইতে নিঙ্্রন্ত। সাহেব, প্র সন্দর্ভের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিম্লাছেন-_-১৮২৩ পুষ্টীব্দে “কৌমুদী” প্রথম 
প্রচারিত হুইয়াছিল। কিন্তু এ প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি বলিয়াছেন,--১৮২১ খুষ্টীব্দের 
“কৌমুদী” অবলম্বন করিয়া তিনি ্ প্রস্তাব রচন। করিয়াছেন ! যাহার ১৮২৩ খুষ্টাব্দে জন্ম, 
তাহার দেখা দুই বৎসর পুর্বে (১৮২১ খুষ্টান্দে) পাওয়া যাইতেছে কিনধপে ? এ ব্যাপার 
কেহ বুঝিতে পারেন কি? ১৮২১ গুষ্টান্দে লোকের “কৌমুদী”-সংস্পশ প্রথম ঘটিষাছিল। আবার 
কিছ পরে--পাচ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলে (১৮৫৫ খুষ্টাব্দে ) তিনি লিখিন্বেন, এতদ্বারা 
আমার অমুক সালের অমুক মত খণ্ডিত হইল না। ফলে, ১৮১৯ ুষ্টান্দে “কৌমুদীর” জন্ম 
হইয়াছিল । অথচ খুলিয়া বলিলেন না, “কলিকাতা রিভিউ” পত্রিকার কথ। অগ্রান্থ । এ প্রবন্ধে 
১৮২৩ খুষ্টা্ের উল্লেখ দৃষ্ট হইল । কিন্ত উহার শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা আছে,_- 

“১৮২১ খষ্টাব্দের সংবাদ-কৌমুদী* 

অবলঘ্ষনে প্রবন্ধ লিখিতেছি । অথচ তিনি বলিতেছেন, ১৮২৩ খুষ্টান্দে “কৌমুদীরদ,বিক।শ ! 

এখন বিচার্ষ্য এই )--যপ্দি ১৮২৩ খুষ্টাব্ধেই “কৌমুদীর” প্রথুম প্রকাশ-কাল হিনি, স্থির 
করিলেন, তবে তাহার দুই বৎসরের পুর্বের (১৮২১ খুষ্টাবের ) পত্রিক!ণ কেন আত্ম 
লগুয়া, হয় ৫ তাহা তবে আদর্শস্থলে কেন গৃহীত ? এটা একটা উন্সস্ত-প্রলাপ। এত দূর গলদৃ* 
হইল কেন? উহ! লেখাপড়ায় স্থান পাওয়া অনুচিত । বিশেষতঃ, স্থশিক্ষিত প্পদীর সাহেবের 
লিপিতে এবং “কলিকাতা রিভিউ” পত্রে-তাহার অধিকার হওয়া দুঃখের 'বিষয়। ফলতঃ 
১৮১৯ খৃষ্টাব্বই প্রামাণিক । কেন না, ল্ঙ সাহেবের শেষ মতকে আমরা মন্তকে, ধারণ 
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২: স্ৃহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । : [ রথ সংখ্য। 


করিতেছি না (১)। উহার গ্রামাণিকতায় আস্থা-স্থাপনের অপর প্রবল যুক্তির অভাব নাই। 
সেই কারণেই এ খৃষ্টান, অতিশয় অবলমবনীয় !, ১৮১৯ খুষ্টান্বের জুলাই মাসের হয়া 
গেজেটে রাজ! রাযমোহন রায়ের “সহমরণ-সন্বাদ”-নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের নির্দেশ আছে। 
কেবল নির্দেশ নয়_সে স্থানে-স্পট্টই উক্ত হইয়াছে যে, উহা! কোন সংবাদ-পত্রের পুনমু্রণ। 
সেই সংবাদপত্রের নাঘ--সংবাদ-কৌমুদী” বৈ আর কিছুই নয়। কেন না--ইহা অতিশয় 
প্রসিদ্ধ ঘটনা'যে, রামমোহন রায়ের লেখনী, “সংবাদ-কৌমুদীতে” সতীদাহের বিরুদ্ধে দপ্ডায়মান 
হইয়াছিল। “সংবাদ-কীমুদীর” পিতার সঙ্গে তাহার অন্যতম উপযুক্ত সহকারী ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঅরব রহিত হইবার উহাই প্রধান কারণ। ইহাও ইতিহাস-প্রথিত 
বিবয়। স্ৃতরাং স্থির হইল, “সংবাদ-কৌনুদীর” ১৮১৯ খুষ্টাবের জুলাই বাঁ তৎপূর্বের কোন 
মাঝে প্রগার 'হইম়্া থাকিবে । ইহা অবধারিত যে, এ অবের জুলাই মাসের পরে কখনই 
“কৌসুদদী” প্রকাশিত হইতে পারে না । কেন না, তাহা না হইলে “কৌমুদী” হইতে পুস্তকাকারে 
পুনমু্রিত “সহ্মরণ-সম্বাদ” কেমন কবিরা ১৮১৯ খুষ্টাব্বের জুলাই মাসের “ই ওয়া গেজেটে” 
উল্লিখিত হইতে পারে? লঙের শেষ মত, প্রধান প্রমাণ নয়। যে সাহেব, এক প্রবন্ধের ছুই 
স্থানে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত করিতে পারেন,__ধিনি নিতু্ল মত ঘোষণা! না করিয়া পূর্ব ভ্রমেরই 
পুনঃ-প্রসঙ্গ করেন, পাঠক ! আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, বলুন দেখি-_-তাহার সুক্ষ্মদিত। ও 
সরলতার কত অভাব! 
ভাগ্যে “কলিকাত। ক্রিশ্চিয়ান্‌ অব্জার্” পত্রে “সংবাঁদ-কৌমুদীর” প্রচার কালের নিদর্শন 
রহিয়াছে, তাই এ যাত্রা স্ুনিষ্পত্তির উত্তম অবসর হইল। তাহাতেও প্র ১৮১৯ থুষ্টাবেই “সংবাদ- 
কৌমুদীর” প্রচারের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইল। ১৮৪০ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারিতে প্র প্রবন্ধটা 
প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে এই একটা নয়, আরও তত্ত্ব প্রচারিত আছে। ১৮৪০ খুষ্টাব্ের 
পুর্বে “কৌসুদীর” বিলোপ ঘটে । কত পূর্বে নিরূপণের সম্ভাবনা নাই । তবে যে একটা সন্ধান 
পাইতেছি, তাহাতে কিছু ইঙ্গিত যদি পাই, তাই বা ত্যাগ করিব কেন? “বেঙ্গল একাডেমি অবৃ 
লিটারেচারের” মতে রাশ্নমোহনের মৃত্যুর ছুই বৎসর পরে: “কৌমুদী” আর আবিভূতি হয়েন 
নাই। এই প্রবন্ধের লেখক বাবু নবগোপাল মিত্র । তিনি এখন জীবিত নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
রামমোহনের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। স্থৃতরাং ইহার বর্ষদ্য় পরে অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উহা৷ রহিত 
হইলাস কথাই লেখক বলিয়াছেন। “ক্রিশ্চিয়ান অব্জারে” যাহা লেখা আছে, তন্মতের সহিত 
যেন এই মত মিলিতেছে। কেন না, অব্জারভার বলেন, ১৮৪০ খুষ্টাবের পুর্বে “কৌমুদী” গতাস্তু। 
কেন না, ১৮৩৫ খষ্টাবও ১৮৩০ খৃষ্টানদের পূর্ববর্তী বটে । তা হউক। তথাঁপি এই মত বিশ্বস্ত 
নয়। উক্ত প্রবন্ধ__প্রবন্ধ-মধ্যে এত ভুল, অসাবধানতা, অসারতা, অলসতা প্রদর্নিত যে__-তীহাঁর 
কোন্টী ঠিক্‌ মত, কোন্টা ভূল, তাহা নির্বাচন করিয়া উঠাই দুরূহ । যাহাতে রাশি রাশি ভ্রম, 


(১) সাহেব, আরও এক ত্রাস্তিতে জড়িত । এখানে বলিতেছেন, চন্ত্রিকার প্রভাব খর্ধ করিতে 
“কৌমুদীর” প্রচার ॥। ইহাঁও ভুল। 


সন ১৩০৫ । ], বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা ॥ ২৬৩ 


তাহা, কিনপপে বিশ্বাস-যোগ্য হইবে? এত আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে-_দৃ 
সংক্কান জন্মিয়া রহিয়াছে যে, তাহার বিপাত্ব-গমনের কিছু পরেই পত্রিকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া! 
থাকিবে। 

এইখানে “কৌমুদীর” প্রবন্ধ গুলির তালিকা! দিলাম । 

(১) “সহমরণ-সম্বাদ” নামক এক প্রবন্ধ । “সংবাদ- কৌম্দীতে” ১৮১৯ খুষ্টাকের জলাই 
মীস্রে “ইয়া গেজেটে” তাহার নির্দেশ আছে । 

১৮২১ খুষ্টান্দের প্রথম আাট সংখার প্রবন্গতালিকা আমর! সং গ্রহ করিতে পারিয়াছিণ। 
প্রধান প্রধান প্রবদ্ধগুলিরই উল্লেখ প্লাওয়া গিয়াছে । সেই প্রাটীন কাহিনী, নিশ্চয়ই এখন 
মনোহারিণী হইবে। এই কীরণে এখানে সে-গুর্পির সমাবেশ করা গেল। একপিকাতা- 
রিভিউ” পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ড হইতে নিম্বোদ্ধত অংশ-সমূহ সংগৃহীত হইল । 


(১৮২১ গৃষ্টান্য। প্রথম সংখ্য।)। 
(২) গবর্ণমেন্ট, যাহাতে বিনা বে্তনৈ একটা বিদ্যালমন-প্রতি্ঠা! করেন, তজ্জন্ত প্রস্তাব এই 
প্রবন্ধে কোন ব্যয়-কু ভূপতির উপাখ্যানও নিবেশিত ছিল। 


(এ অব, দ্বিতীয় সংখ্যা)। 
€৩) সংবাদ-পত্রে বঙ্গবাসীদের উপকার হইবে, এরপ প্রদর্শন । 
€৪) চিৎপুরে জল-সেচনাদির ব্যবস্থার কথ।" 
৫৫) গুরুতক্তি। 
এ ৬) পোনের বৎসরে উত্তরাধিকারন্বত্থ না পাহিয়া, বাইশ বৎসরে পাইলে ভাল হক, এ 
বিষয়ের প্রসঙ্গ । 
€) রুপণ বাবুদের উপর বিজ্জপ-বাণ। তাহাদের জীবন-লীলার সঙ্গে সঙ্গেই সমঞ্জ বিত্ত ব্যস 
হয়, ইহ উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শিত। 
এ এ অন্দ, তৃতীয় পংখ্য )। 
১) দু শবদাহ্‌-স্থান এবং খুষ্টানদের গোরস্থান প্রশস্ত হওয়ার আবশ্তকতা । 
০) চাউল হিন্দুর প্রধান তক্ষ্য ্রব্য। সুতরাং তাহার বপ্তানি-রাহিত্যের উচিতান। 
(১০) হিন্দুরা বাহাতে অর্থ ব্যয় না করিয়াই, ডাক্তারি নিয়মে-চিকিৎসিত হইতে পারেন, 
তদর্থে আবেদন । 
* (১১১ দেবতা-প্রতিমা-বিসজ্জনের সময়ে সাহেবের! যাহাতে দ্রুত শকট-চাশন। না করেন, " 
তাহার 0 । 
৪ (এ অব, চতুর্থ সংখা! )। 
রি নেটিভ ভাক্তারদের € এতদ্দেশীয়, চিকিৎসকদের ) পুত্রগণের সাহ্বে- ডাকারদেরর 
অধীনে শিক্ষিত হওয়ার প্রস্তাব । 
(১৩) কৌলীন্থ-মূলক বিবাহের অগুণ। 


৩৪ 


২৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [েরসংখ্যা। 
(0১8) বিভবপালীরা, অর্থের অগদ্যাবহার করেন, অথচ শিক্ষাকার্ধ্যে তাহাদের দৃষ্টির অভাক। 


(১৮২১ অব, পঞ্চম সংখ্য। )। 
(১৫) নুতন উদ্ভাবিত নাটকে কুপথে গমন 
€১৬) কাণ্ডরেন ঝাবুগণের অখন্কতি | 
ঢু . (এ অব, বন্ঠ সংখা! )। 
€১৭) স্বদেশগমনের অব্যবহিত পুর্ব্বে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতির, বাবু চত্দ্রকুমার 
ঠাকুরের বাটীতে নৃত্য-ভ্োজ্য ও তৌধ্যত্রিক কার্য অর্থাৎ গীত-ভক্ষ্য ভোজ্যাদির প্রসঙ্গ ৷ 
(১৮) এক পঞ্চম-বৎসরীয় বালকের বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে অভিজ্ঞতা । 
€১৯) বিদ্যা-চ্চায় কি কি স্থযোগ হয । 
২০) আগর্র তাজমহলের বিবব্ণ | 
€২১) সত্যপরায়ণতা । 
€২২) সাহেব ডাক্তারদের কর্তৃত্বাধীনে বাঙ্গালী যুবকদের শিক্ষীনবিশি ) 
€২৩) মৃত ছুঃখীর্দিগকে পৌঁড়াইবার জন্ টাদা-সংগ্রহ | 
(২৪) নিঃসহাঁয়! হিন্দু-বিধবাঁগশের নিমিত্ত ধন-সংগ্রহের আয়োজন । " 
(এত অন, সপ্তম সংখ্যা )। 
€২৫) শবদাহের ঘাটে দস্যু কর্তৃক উৎ্পীড়ন। 
(২৬) দাস-দাঁসীদিগকে প্রশংসাপত্র-প্রদীনের আবশ্তকতা । 
(২৭) জালানি কাঠের অধিক মুল্য। তৎপূর্ব্বে এক টাঁকাক্স ১০/ দশ মণ বিক্রীত হইত । 
(২৮) ইংরেজি ভাষা শিখিবার অগ্রে বাঙ্গালী বাঁলকগণ, যেন বাঙ্গীল! ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, 
এই নিমিত্ত প্রয়াস। 
(প্র অব, অষ্টম সংখ্য। )। 
(২৯) পক্ষী কর্তৃক মানব-শিশু-অপহর্ণ। 
€৩০) হিন্দুদের স্থপত়িবিদ্যা। 
(৩৯) “ক্লিরাজার যাত্রা” নামক নূতন নাট্যাভিনয়। 
(৩২) 'অভয়াচরণ মিত্রের নিজ গুরুদেবকে পঞ্চাশ হাঁজার (৫০,০০০২ ) টাকা প্রদান । 
-€৩৩) কলিকাতার ধনী বাবুদের নিকটে কোন শিক্ষিত ব্রাঙ্মণের অসমসাহসিক কাধ্য ॥ 
(১৮২২ খষ্টান্দ )। 
এই বার্‌ যে অন্বর বর্ণন করিতে হইবে, সে সময়ের কোন নিদর্শন পাইবাঁর সম্ভাবনা 
নাই। ১৮২২ খুষ্টাব্সে কি কি প্রবন্ধ বা সমাচার, “সংবাদ-কৌমুদীর” কলেবরে স্থান লাভ 
করিফ্লাছিল, তাহার স্চনার কিছুমাত্র গন্ধ-বাম্পও পাঁই নাই । 
৫১৮২৩ থৃষ্টা্ঘ )। 
তৎপরে পর বৎসরের কথা অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টানদের সংবাদ, আমাদের কর্ণগোঁচর হইয়াছে । 


মন ১৩০৫ ] বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা ৮ ২৬৫ 


প্রবন্ধের নাম__(৩৪) “বিবাদ-ভঞ্জন”। ইহা, ১৮৫৪ খুষ্ঠাবের'মুদ্রিত “বঙ্গীয় পাঁঠাবলীর” তৃতীয় 

ভাগে ও ১৮৭৪ খুষ্টীবের ইংরাজি প্রবেশিক] পরীক্ষার বাঙ্গালা-পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধত হইন্নাছিল।” 
(১৮২৪ খুষ্টান্দ )। 

ইহার পরের € ১৮২৪ খৃষ্টানদের) তালিকা, অপেক্ষাকৃত অঞ্টশাগ্রদ। এই বর্ষ, ১৮২৩ খৃষ্টাবব 
অপেক্ষা প্রবন্ধ সংখ্যায় অধিক । ১৮২৭ খুষ্টাব্দের চৌদ্দটা ঈন্দর্ভের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া গেল। 
কিন্তু ১৮২১ খুষ্টাবের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। 

৩৫) কোন চর্ঘকার-পত্তীর যুগপৎ তনয়-ত্রয়ো্পাদন । তীর্থ-র্দণ, ব্রত, নিয়ম এবং 
উপবাসেও ধনবান্দের পুত্র হয় না।, স্কৃতরাং ধনান্টোর! পোষ্পুত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য'হয়েন। 

“ব্র্ষমানের রাজ্জীর পুত্রোৎপাদদ-সময়ে ছুই জন জ্যোতি্ধীর বিভিন্ন কাল-গণনা। 

(৩৬) চিৎপুরের এক সন্যাসিনী-কর্তৃক নন্ন্যাপীর প্রণয়িবীকাঁমিনীকে, সজীব অবস্থায় 
তাৎকালিক সুন্্যাসীদের প্রথান্থসারে মৃত স্বামীর সহিত মৃত্বিকাঁয় প্রোথিত করার বর্ণনা । 

(৩৭) অষ্লীদশ-বর্ষীয়া বাঁলিকার সন্তরণদ্বারা নিমতলার ঘাঁটে গঙ্গার পর-পাঁরে গর্মন। 

(৩৮) ভাগ্য-গণনা-কারী গুপ্তরত্বোদ্ধারক এক ব্রাহ্মণের শ্রীরামপুরে আগমন। এক গৃহস্থের 
নিকট তাহার ২০২ কুড়ি টাকার পুরস্কার-প্রাপ্তি। গৃহস্থ, স্থানান্তরে গমন করিল, জ্যোতি তরাঙ্গণ, 
গৃহস্থের পিত্তল-নির্িত এক রেকাঁব, মাটির ভিতর পুতিয়৷ ফেলেন। জ্যোতিরেভাঁর গণনা দর্শনার্থ 
সাহেবদেরও শুভাগমন হইয়াছিল ! কার্যান্তির-ব্যাপৃত গৃহস্থ স্থানান্তর হইতে সমাগত হইলে, শঠ 
গণক, মৃত্তিকা হইতে এঁ রেকাঁব খুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহাই *গুপ্ত-ধন” বলিয়া পরিচয় দিলেন । 
ফর্শকণ্ধণ কতৃক তাঁহার প্রতারণা-প্রকাশ হইল। ্রাঙ্গণ স্বয়ং, কিছু ক্ষণ পৃর্ধে মাটির ভিতর 
ব্লেকাব পু'তিয়াছিলেন, তাহা! রাষ্ট্র হইয়া গেল। হস্তপদবদ্ধ ব্রাহ্মণকে পথে নিক্ষেণ। 

(৩৯) হাতপুর-পরগণায় প্রকাণ্ড সর্প ধৃত হয়। তণগর্জজনে বৃক্ষ কম্পমান হইয়াছিল । 

(৪৯০) তারকেশ্বরে এক সন্যাসী কর্তৃক জীব-ব্ধ। পত্ীর ধর্দনাশে এই ঘটনা ঘটে । 

(৪১) জগন্নাথ-ঘাটে কৃচ্ছ-কর্ম্রকারী এক উদ্ধচর্ণ সন্ন্যাসী । তৎকাঁলে এ ঘাট, সন্যাসীদের 
আশ্রম-স্বরঁপ ছিল। 

“বঙ্গীয় প্লাঠাবলী” পুস্তকের তৃতীয় ভাগ এবং এন্ট্ন্স পরীক্ষার্থ নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে 
নিয়ে৭ সাতটা প্রবন্ধে উদ্ধার করা! গিয়াছে। এখানে “পাঠাবলীর” যে ভাগের উল্লেখ করিতেছি, 
সেই “বঙ্গীয় পাঠাবলীর” তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৪ খুষ্টাব্ মুদ্রিত হইয়াছিল। আর, এন্ট্ম্স পরীক্ষণ 
ষে বাঙ্গালা-পাঠ্য-পুস্তকের বিষয় বলিতেছি, তাহা ১৮৭৪ থুষ্টান্দের নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক। 

" ৫২) প্রতিধ্বনি । 

০৩) অসস্কাস্ত বা চুম্বক-মণি। 

09৪) মকর-মতন্তের বিবরণ । 

(8৫) বেলুনের বিবরণ | 

(৪৬) মিথ্যাকথন । 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিকা | (৪র্থ সংখ্যা। 


(৪৭) বিচার-বিজ্ঞাপক ইতিহাস । 

(৪৮) ইতিহাস । 

রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের সম্পাদিত «কৌমুদীর” প্রবন্ধ-পুঞ্জের অত্যন্তরে অন্ু প্রবিষ্ট 
হইবার ইহাই প্ররুত,অবসর। অনেক ব্যাপারই, এই স্থত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে। একে 
একে তত্তাবতের প্রসঙ্গ উন্লিখিত হইতেছে । 

কে) তিনি বিনা বেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ করেন, অথচ আপনিই এতদ্বিষয়ের 
উদ্দাহরণ প্রদর্শন করিঙ্গছেন। যিনি কর্দোপদেশক, ভিনি যদি কর্মের অ-প্রবর্তক হয়েন, 
ঢাহা হইলে তাহা কদাচ স্ুশোভন হয় না--তীহাঁর বাক্য লোকের রুচিকর হয় না। সেই 
কারণেই তিনি কেবল কার্যের উপদেষ্ট। ছিলেন না, স্বয়ংই তদ্যাপারের প্রবর্তক হইতেন। 
তীহার এক বেঁতনহীন বিদ্যামন্দির ছিল। তৃদেব বাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবু গ্রভৃতি অধুনাতন 
গণ্য জনগণ, তত্রত্য ছাত্র ছিলেন । 

€খ) বিন মূল্যে দীনহীনদিগকে ডীক্তারি নিয়মে চিকিৎসিত করাইতে তিনি কি কম 
যত্বশীল ছিলেন ? 

বাঙ্গালীদের ভিতর সমাচার-পত্রেব পাঠক, তখন তেমন আঁশান্গদপ ছিল না। তাই সংবাঁদ- 
পত্রিকায় লোকের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে, তীঁহাকে ধত্রপর হইতে হইযাছিল। 

(গ) উত্তরাধিকারিত্বের বয়ঃক্রম-পরিবর্তনে তাহার আগ্রহদৃষ্টে সিদ্ধান্ত করিতে, কাহারই 
কোন বাধা বাঁ দ্বিধা ঘটবে না। আইনে, দূরদর্শনে, প্রগাঢ় জ্ঞানে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ 
কেহ ছিল না। 

এই সুত্রে একটা আন্ুষঙ্গিক প্রসঙ্গ বপিতেছি। তিনি কৰিরাঁজি চিকিৎসার বিপক্ষ 
কি না-ইহার আলোচনা করা, মন্দ নয। এখাঁনে না হউক, অন্যক্ষেত্রে আমরা পবিচয় 
পাঁইয়াছি। তিনি স্বীয় কবিরাজি চিকিৎসাঁরও ভক্ত ছিলেন। ফলে, প্রকৃত বিষয়ের 
তিনি গুণ-পক্ষ-পাঁতিত্ব চিরজীবনই প্রদর্ণন করিতেন। তাই বলিয়। বৈদিশিক উপকারী 
ডূব্যমাত্রে তাহার বিতৃপ্ণা বা বিদ্বেষ দৃষ্ট হইত না। ভাঁক্তারি চিকিৎসাঁও, তাহার প্রাণের 
প্রিয় পদার্থ। 


ঘে) পান-শৌওত তাহার স্বভীব-সিদ্ধ গুণ। তাই “কৌমুদীর” নীনাস্থানে নানাভাবে 
তাহা অবতারণ। । 

ডে) দরিদ্রের ছুঃখে হৃদয় কীদিত বলিষাইতো৷ শবদাহেব নিধির 'দিকে দৃষ্টি আৰু 
হইয়াছিল? 

চে) কোন্‌ কাঁলে রামমোহন, স্ব-দেশের প্রবল ছুতিক্ষের আতঙ্কে প্রমাদ গণিয়া তওুলের 
ঘবপ্তানি বন্ধ করিতে বদ্ধকটা হইয্াছিলেন! এক্ষণে শতাবীর ত্রি-চতুর্ণ বৎসর পরে সেই 


অভাঁ বিদুরিত করিতে কতই গগন-তেদিনী বাণী,' রাণীর নিকট পত্রযোগে ও তার-যোগে 
প্রেরিত হইতেছে। 
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-. ছে) বর্তমান ব্রাক্মগণ, যাদৃশ দেব-দেবী-দ্বেধী, রামমোহনেখ্ধ মন, তেমন অখ্গুণে অনৌদার্য্য- 
দোষে পঞ্চিল ছিল না। তাহা হইলে তিনি দেবতা-প্রতিমার বিদর্জনের সময় যুরোগীয়দিগকে, 
বেগে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া, ন্মাহত+ হইতেন না। আর তদর্থে সংবাদ-পত্রের সাহাযা, 
তাহাকে গ্রহণ করিতে হইত না। 
জে) তাহার পর বৈবাহিক কৌলীন্ত নিয়মের উপর খর ৃষ্টিপাত। 
বে) তখনও বাঙ্গালা নাট্যশালার সত্তা ছিল। তিনিণ্ভবিষ্য ইতিহাঁসের অনেক বিষয়েই 
পথ প্রদর্শন করিতেন । | 
কে) তত প্রাচীন সময়েও আগরাস্থিত তীঁজমুহলের বিষয় সংবাঁদ-পত্রে অবতারণ!। * 
টে) স্বদেশের গুণ-কীর্ভনের অবসর, তাঁহার জীক্ষদর্শনকে কদাচিৎ অতিক্রক্গ করিয়াছিল 
কি না, সন্দেহ-স্থল। সেই জন্যেই পাচ-বৎসেরের শিশু, কোথায় ইংরেজি ও বাঙ্গালা শিখিয়! 
লোককে বিল্বয়নানিত করিতেছিল, তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণের চক্ষুর উপর ধবিলেন। 
ঠে) একটা বিষষ, আমাদের বিবেচ্য । হিন্দুর বৈধব্য-ছুঃখ, তিনি দ্বিতীর্দ বিবাহ দ্বার! 
উন্মোচিত কন্সিতে সচেষ্ট না হইয়া, তদ্রদ্দেশে কি কারণে ভিন্নপন্থার অন্গসরণ করেন ? 
ডে) অগ্রে স্বদেণীধিভাষায় জ্ঞান না জন্মিলে, বিদেশীষ ভাঁষায়__ভিন্ন দেশীয় রীতিতে 
বুাৎপত্তির সম্ভাবনা সল্প, এদিকে লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ। 
কি কি উপাদান, রায়মৌহনের সংবাঁদ-পত্রের উপকরণ,-_-কি কি বস্তাতে “সংবাদ-কৌ মুদদীর” 
অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়! অলঙ্কৃত থাঁকিত, এক্ষণে এখানে তথর্ণনে ব্যাপৃত হওয়ার অবসর উপস্থিত । 
*সমাঁজনীতি ও রাজনীতি, ইতিবৃত্ত ও পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদিই 
৬পকৌমুদীর” সমবামী কারণ । স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের ইহা মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল |, চিকিৎসা-প্রথা, 
যাহাতে সমুন্নত হইয়া লৌকের মহোঁপকার-সাধনে ব্রতী থাকিতে পারে, তৎপক্ষেও “কৌমুদীতে* 
আন্দোলন ও অনুশীলনের আলোচন1 ও উদ্দীপনার ক্রটি ছিল না। ফলতঃ, নান! হিতকর 
ব্যাপার, বিধিমতে উহাতে সমখিত -হইত। তগ্িনন মন পদার্থও না থাকিত, এমন নয়। 
সংবাদ,প্রেরিত পত্র প্রভৃতি সংবদ-পত্রের অস্থি-মক্জা বলিলেই হয্। সেগুলিও যে উহাতে 
ছিল না, এক বলিবে? প্রথম শ্রেণীর বার্ভীবহে মাহা কিছু প্রযোজনীক্ন “কৌমুদ্দীতে” তাহার 
অভাব থাকিত, এ কর্থা-প্রচারে কাঁহারই সাহস কুলায় নাই। 

.. রামমোহন বার যে, “দংবাঁদ-কৌমুদীর” প্রচারের সৃূলীভৃত কত--তিনিই উহার প্রবর্তক ও 
সম্পাদক, তাহা! কাহাকেও জ্ঞাত করিতে কস্মিন্‌ কালে? স্টাতাঁর স্পৃহা বা প্রবৃত্বির উদ্রেক 
হয়নাই। কিন্তু তাহার নাঁমৈর ও কার্যের কেমন এক কুহক ছিল, বাঁহাতে গ্রাফ সফষলকেই 
মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিত। “সংবাদ-কৌমুদীর” স্থুসম্পাদ্নে সামাজিক সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আনুষ্ট 
হুইল: মন ভুলিল। স্ঁতরাং/কোন্‌ মহান্‌ জন, এই প্রশংসনীয় বিষয়ে লিপ্ত তাহার অবধারণে 

লোকের মতি হইল । লেখার ভঙ্গী, বিচর-প্রণাঁলী, বিষয়-বিস্তাস প্রভৃতি দেখিয়াই মাঘের. 
ষে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা প্রত ব্যাপার হইয়া উঠিল। - 


২৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ ৪র্থ সংখ্যা। 


রামমোহন বায় “কৌমুদীর” জন্মদাতা । আর ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায়, উহার পালক 

পিতা। রায় রামমোহন ও বন্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ, এই ছুই জন “কৌমুদীর” জন্মাবধি 
প্রতিপাঁলনের তার গ্রহণ করিলেন। এটী একটী মণি-কাঞ্চন-মিলন “কৌমুদীর” প্রথমকার 

এই অদৃষ্ট লিপি, বিধির এক অপূর্ব স্থষ্টি। বুঝি বিরিঞি বিরলে থাকিয়। নৈপুণ্য-সহকারে 
উহার লিপি-রচনায় মন দিরাছিলেন ॥ কিন্তু অতি অধিক দিন “কৌসুদীর.ভাগ্যে যুগলের যুগ্ম 
যন্ধু সাস্্ন'-সম্ভোগ লেখেন নাই।. অল্প কাল পরেই “কৌমুদীকে” এক সাজ্ঘাতিক আঘাত 
সহিতে হইল । রঃ 

গম জনের অভিলাষ হইল, “কৌমুদ্রী” সহমরণ-বিদ্বেষিণী হয়েন। “দ্বিতীয়ের চিত্তপ্রবৃত্তি 
তদ্বিপরীত। হ্ৃতরাং কাঁধ্য-গতিকে দ্ুটনা-চক্রে উভয়ের মনোবাঁদ ঘটিল। এই বারই 
“কৌমুদীর” প্রমাদ-ঘটনাব সম্ভাবনা হইল। 

প্রথম প্রথম সহমরণ-আন্দোলনে ভবানীচরণকে তত বিচলিত করিতে পারে নাই । অথবা 
তিনি “কৌমুদদীন” মমতার মোহীন্ধ ছিলেন, তাহার জাই তাহাতে তিনি জক্ষেপ করিতেন না। 
পরে যতই আন্দৌলন-তরঙ্গের বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল, তখনই ছুয়ে ছাড়াছাড়ি ঘটিল। 
বিরহ-বিচ্ছেদের স্থশ্র স্থুর উঠিল। প্রবল কোলাহল ও ক্রন্দনের কাতর রোল, নগনভেদ 
করিয়া অনস্তশুন্তে মিশিল । 

চারি বৎসর পূর্ণ না হইতেই, পাঁলক পিতা, অসময়ে “কৌমুদী” ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 
তিনি “কৌবুদ্রীব” অন্জাতা। “্চক্ষিকার” স্থষ্টি করিয়া, তাহারই সংবদ্ধনায় গ্রানৃত্ত রহিলেন। 
১৮২২ খুষ্টান্দ “্চন্দ্রিকাঁর” জন্মবসর | 

“কৌমুদী' হইতে রচনার নমুনা-স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত হইল 


ধবাদ-কৌমুদী ১৮৩২৪ঠ ফেব্রুয়ারির পুর্বব-ঘটন] । 


এজীমত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশযেষু 


আমারদের দেশ এবং আমর1,যে পরাস্ত ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের আজ্ঞীর অধীন হইয়াছি ও হইয়াছে, সেই 
শবধি আমরা অনেক উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়াছি। বরং বরগী হঙ্গাম এবং মারহাটার অত্য।চ*ব আমার- 
দেব অনেকের,খনেও উদয হয় না। কিন্তু ডক।ইতের ভয়ে আমরা চিরদিনেই শশব্যস্ত রহিয়াছি। যদিও 
ডাকাইতি অবিরতই হইতেছে। বঙ্সরেব মধ্যে পঁচমাস অর্থাৎ আবাঢ়াবধি কার্তিক পধান্ত ভয়ের কিঞ্চিত 
লাখব হয়। যেহেতুক এ কএকম|স নদী প্রভৃতি প্রয় জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং ক্ষেত্রাদিতেও ধান্য ও জল 
রহিয়া থাকে । সুতরাং ডাকাইতের৷ সেই কএক মস পথের ছুর্গমত। হেতুক প্রায় যাতায়াত করিতে পারে না ১ 
কিন্ত অবশিষ্ট দাঁত মাস অর্থাৎ অগ্রহ।যণ অবধি জোষ্ঠ পর্ধ্যস্ত দন্্যরদের অত্যন্ত অত্যাচারের বৃদ্ধি হইয়। 
খাস? ই কএক মান বিশেষতঃ অন্ধকাররপ্রনীতে গৃহস্থের। রাত্রিকালে পরার নিদ্ৰাবস্থার় থাকেন না। 
বও আরা ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ববাপেক্ষা ডাক।ইতের অনেক মনত দমন হইয়াছে, তখাচ আমর! 
ভাহারদের জঠ্যাচারের ভয়কে অত্যন্ত নিকটে দেখিয়া থাকি । এক্ষণে ডাকাইতের এবং রাত্রিরও দীর্ঘতা 
বিলক্ষণ আছে? হতরাং এ সময় ডাক।ইভেরদের স্থসারের সীমা নাই। এমতে আমরা অধিপতিরদের 


গন ১৩*৫।] বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা 1, ২৬৯ 
ঃ গত 

প্রর্থন। করিতে পারি যে, অন্য অন্য বিষয়ে ষেরপে আমারদের ক্লেশের প্ীত্তি করিয়াছেন, দেই মতে আমার- 
দের এই হু:খেরও বিমোচন করুন। যেহেতুক ডাকাইতিকে আমরা সাধারণ জান করি না। কার] ডাকাইতি, 
হইলে আমারদের বিভবেরই হানি হইবেক, এমতষ্ নহে। বরং তাহার! জীবনেরও একবারে শেষ করিবেক । 
অনেক মতে ইহার পরীক্ষ। হইয়ছে। অতএব শরণাগত্ত প্রজারদের এরূপ দুঃখের একেবারে নিবারণচেষ্টা 
করা গবর্ণমেন্টকে ন্যাধ্য হয়। কিমধিক নিবেদনমিতি । পলিগ্রীমনিবীসিনঃ1৮ * 

আরও কির়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে । তন্বারা তৎসমুয়ের ভাষা ও লোকের মুনোভাব 
বুঝিতে পারা যাইবে। যে সময়ের রচনা গ্রদরগিত হুইল, তখন “কৌধুদী” সম্পাদক রাজ! 
রামমোহন রাঁয়, বিলাতপ্রবাপী। পাঠকগণ মনোযোগ করিলে লক্ষ্ট করিতে পারিবেন" 

, তাহার রচনা অপেক্ষা এই রচনা প্রাপ্ল । 


ভীত কৌমুদী প্রকাশকেযু। 

“গত বসর কলোনিজেদিয়নের উপকার বিষয়ে আপনি যথেষ্ট লিখিয়াছেন, তথাচ আমি কিঞ্িৎ লিখি 
পাঠাই, আপন্সি প্রকাশ করিবেন । কোন কোন ব্যক্তি সংশয় কবিবেন যে ইঙ্গরেজ লোকের! পলীগ্রামে গিয় 
দীন-দরিদ্র প্রতি'দৌরাক্য করিবেন, এরূপ কস্তা*বৃথা ; যেহেতু তাহাতে তাহাদের কি ফল দর্শিবেক। স্থতরাং 
অক।রণে কে কাহাঁকে গীড়। দিয় থাকে । গোর লোকেই এতদ্দেশীয়দ্িগকে প্রহার করে, এমত নহে। 
এদেশীগ্নেরাঙ ঝগড়।তে ন্যুল নহেন । পে।লিসের নিষ্পত্তিপত্র পুস্তক অবলোকন করুন; তাহাতে অনারালে 
জানিতে পারিবেন যে, কত মোকদ্দম। গোরাসংক্রাস্ত থাকে, আর কত মোঁকদমাতেই কা এদেশীয়েরা বেষ্টিত। 
বিশেষতঃ গে।র। দেখিয়। সকলেই ইচ্ছা করেন যে, প্রতারণ। করিব, সুতরাং কাহার অন্যায় অধিক, বিবেচনা 
করিবেন। কয়েক দিন হইল একজম জাহ।জী ধ্যক্ষকে গঙ্গ।মধ্যে এদেশীয় লে।ক, এমত প্রহাৰ করিয়াছিলেন যে, 
সম্তরণ দ্বারা আপন প্র।ণরক্ষ। করিয়াছেন, ইহা কি সংশয়ক।রী অবলে।কন করেন না। কফলিকাতার বাঙ্গালির) 
সম-দগ়াধি-রাপে ইঞ্গরেজদের সহিত কারবার করিতেছেন, তাহার কারণ এই যে, অনেকানেক ইঙ্গরেজ, 
শ্রীতিদ্দিন দেখিতে পায়, পল্লীশ্রামে ইঙ্গরেজ নাই ।-ইঙ্গবেজ নহিত তা।হ।দেব সাক্ষাৎ হইঙ্ল একূপ ভয় চিত্ত 
হইতে বহিক্ধত হইবেক। তাহ। অপক।র জস্ত নয়, গে।রা অ।সিয়৷ কৃষিকর্ন করিবেক ; এরূপ অলীক বার্তা 
কাহার নিকট শুনিয়াছেন। ও সকল গোরা কৃষকের প্রতিপালন ৩০1৪০ মুদ্রা নূনে হইতে পারে না। আর 
প্রদেশীয় কৃষাণ, অল্প মূলো প্রাপ্ত হইবেন। স্তরাং গোর! কৃষাণ কেন আনিবেন? কোন নীলকর সাহেব, 
গে।রা কৃষণে কর্ম করাইতেছেন। কন্মোনিজেসিয়ান্‌ দ্বার! উপকার এই যে, কৃষাণেরা অধিক মুল্য পাইবেক, 
অণচ শ্রমের অনেক খব্বতা আছে। নান। কর্টে শিক্ষিত হইবেক ও কর্টের পারগতাতে পুরস্ক'র সম্ভাবন। 
আছে। তঙ্জনোই ইঙ্গরেজের কর্ম করিতে সকলে ইচ্ছুক । অন্য পরে কা কথা? ইঙ্গরেজের মধেএচর্শ্বকরকের 
কের্দ্েতেও নিযুক্ত হইভে বিশেষ যত্ত করিয়াছেন ও তত্প্রসাদাৎ এক্ষণে নামলন্ধ অক্রেশে হউয়াছেন ॥ অধিক 
লিখিবার প্রয়োজন হয়, ভবিষাৎ লেখ! যাইবেক 1”* " 

০১২৩৭ সালে (১৮৩১থুষ্টাব্ধে ) “মোসলমানের শরাঁরা হিন্দুদের দোষের বিচার বা দণ্ড- 
বিধান”-নিবন্ধন এই “সংবাদ িকৌমুদীর”” সম্পাদক ও কতিপয় পত্র-লেখক ইন্কাতে অনেক 


লেখালেখি করিয়াছিলেন । (্রিমশঃ ১ 
টু ীমহেন্্রনাথ বিদ্যানিধি।_ । 
* সংবাদ-প্রভাকর, (১২৪৭ সাল ),২৪এ ফাস্তন। না 
1 "শর" অর্থে “কো রাণেয” অধ্যায়। 


বৈঞ্চন-কবি জগদানন্দ। 


(তাহার খসড়া ও পদাবলী )। 

বিগত কাঙিক মাসে সাহিত্য-পবিষৎ-সভার শাখা প্রাচীন গ্রন্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
বাবু মুণালকাত্ত ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি বর্ধমান|জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড 
প্রতি গ্রামে গমন কবি । সেই প্রদেশে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিষাছিলাম, তাহার্‌ 
তালিফ। ধাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশক্স-সমীপে প্রেরিত হইয়াছে । 

এই শ্রীথষ্ গ্রামে বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধো 
নরহরি সরকার, রারশেখর ও জগদানন্দ প্রভৃতি বঙ্গভাষার'কবি। জগদানন্দ ঠাকুরের জীবনী 
তাহার খসড়া ও পদাবলী যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, অগ্ক আমরা তাহাই পাঠকগণ সমীপে 
উপস্থিত করিথ। 

বৈষ্ণব-গ্রস্থে লিখিত আছে, শ্রীখণ্ড গ্রামে পাঁচজন মহাপ্রভুর প্রধান ভক্ত ছিলেন-_-এই 
ভক্ত-পঞ্চকের নাম-__নরহরি, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, চিরপ্তীব ও স্থলোচন। নরহরি ও মুকুন্দ উভয়ে 
সহোদর ভ্রাতা, রথুনন্বন মুকুন্দের পুত্র, ইহারা জাতিতে বৈদ্য, উপাধি সরকার, বর্তমান কালে 
রঘুনন্দনের বংশীক্নগণ ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন । আমাদের বর্ণনীয় জগদানন্দ ঠাকুর 
রঘুনন্দনের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন মহাপ্রভুর সন্যাসধন্ঘ্ম গ্রহণের পরে 
(১৪৩১ শকান্দের পরে ) জন্মগ্রহণ করেন। রথুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের 
পুত্র মদনরায় ঠাকুর । এই মদনরায়ের পাঁচ পুত্র, যথা 


জয় জয় মুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্পমাঁধুরী ॥ 
জয় প্রভু কুপাময় ঠাকুর কানাই । ত্রিভুবনে ধার বংশে তুলনা দিতে নাই' ॥ 
জয় আরায়ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ববগুণধাম ॥৮ 

| (রসকল্পবন্লী |) 


এই ভ্রাতৃপঞ্চকের অগ্ততমের চারি পুত্র জন্মে__প্রথম জগদানন্দ, দ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ, তৃতীয় 
সর্বানন্দ এবং চতুর্থ কৃষ্ণানন্দ। ইহাদিগের পিতা কোন বৈষয়িক কাধ্যবশতঃ. প্রীথণ্ড পরিত্যাগ 
করিয়া ত্রাণীগঞ্জের নিকটবন্তী আগরডিহি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন । সেই স্থান হইচ্ত 
তিনি তীহার ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত পৃথক্‌ হইয়। বীরভূমির অন্তর্গত ছবরাজপুর থানার অধীন 
জোকলাই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই জোকলাই গ্রামে জগদীনন্দের প্রতিষ্ঠিত প্রীগোপী- 
নাথবিগ্রহ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মৃত্তি অগ্ঠাপি বিরাজিত আছেন। এখানে প্রতি বর্ষের ভাদ্রণুরা 
দ্বাদশীতে জগদানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসর হইয়া থাকে । 

জগদানন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ গ্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে 
তিনি রঘুনন্দা ঠাকুরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং বর্তমান কালের তংশীয়গণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন 
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এইমত্র প্রমাণ পাইগ্জাছি। রঘুনন্দনের জন্ম যদি ১৪৪০ শকাব্দ ধরা! যায়, তাহা হইলো বর্তমান , 
১৮২০ শকান্দের ৩৮০ বর্ষ পুর্বে বথুনন্দনের জন্মকাল নিণীঁত হয়। বর্তমান কালে তদংশীয় 

ঠাকুরপন্তানগণ রবুনন্দন হইতে দশম পুরুষ এবং জগদানন্দ হইতে পঞ্চম* পুরুষ, সুতরাং পূর্বোক্ত 

৩৮০ বর্ষের অদ্ধেক ধরিয়া লইলে ১৯৭ বর্ষ পুর্বে জগদানন্দের জন্মকাঁল হইবার সম্পূর্ণ 

সম্ভাবনা । ইহা দ্বার! প্রম!গিত হয় যে, ১৬৩০ শকাবের পর তিনি জীবিত ছিলেনু। 

*মালিহাটানিবাপী রাধামোহুন ঠাঁকুব পদাঁধৃত-সমুদ্র 'নামক একখাঁনি পদের সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্বল্ন 
করেন, সেই গ্রাপ্থে তিনি বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদ।স, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি কুবিগ্চণের 

. পদসংগ্রহ করিয্বাছিলেন, কিন্তু জগদাক্ধন্দ ঠাকুরের * পর্নাবলী তখনও প্রচারিত হক্ক নাই বলিয়া 
্র গ্রন্থে জগদানন্দেত্র একটী পদও সংগৃহীত হয় নাই। পদামৃত-সমুদ্রের অব্দরহিত পরেই 
বৈষ্ণবদাস (নামান্তর গোকুলানন্দ সেন) পদকল্পতরু সংগ্রহ করেন। তাহাতে দেখা যায়, 
তিনি জগদাননদৈর চারিটীমাও্ পদ সংগ্রহ কুরিষাছেন। অতএব রাধামোহন ও ঠৌকুলানন্দের 
সময নিরূপিত হইলেও জগদানন্দের সন্গয় নিক্রপিত হইবে৷ 

রাধামোহন ঠাকুর মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। তিনি একবার শাঙ্ার্থ বিচাঁরে 
জয়লাভ করিয়া মীরজাকরের মোহরাঙ্কিত একখানি জয়পত্র লাভ করেন, তাহাতে বাঙ্গাল 
১১২৫ সালের উল্লেখ আছে এবং রাঁধামোঁহনেব জন্মস্থান মালিহাটাতে গমন করিয়া, আমরা 
শুনিলাম পাধামোহন মহাঁর।জ নন্দকুমারের ফাঁসির পরেও ২।৩ বৎসর জীবিত ছিলেন । 

১১২৫ সালে (১৬৪০ শকে ) রাধাঁমোহন শান্ধার্থ বিচার করিয়া জয়পত্র লাভ করিয়া- 
ছিলেন । মহারাজ নন্দরুমারেব ফাঁসির কাল ১৭৭৫ শুষ্টান্দ বা ১৬৯৭ শকাব্দ । ইহার ২৩ 
বংসর পরে যদি তাহার মৃত্যুকাল ধরা ঘাঁয়, তবে রাধামোহন ১৭০০ শকে মৃত্নথথে পতিত হয়েন | 

পদকন্তক্সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ মালিহাঁটার এক ক্রোশ পুর্বে টেএড নামক গ্রামে 
বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি রাধামোহনের সমকালবর্ভী ছিলেন; সম্ভবতঃ গোকুলানন্দ 
রাধামোহনু ঠাকুরের সহিত কীর্তন, গান করিতেন্॥। পদকল্পতরুব উপসংহারে গোকুলানন্দ 
লিখিয়াছেন__ 

“ক্রীআচার্যয প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন। কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন*4 
ধাহার বিগ্রঙ্কে গৌর প্রেমের বিলীন । বেন শ্রীআচার্ধয প্রভুর দ্বিতীয় কাশ ॥ , 


গ্রন্থ কৈলা পদামুত-সনুদ্র আখ্যান । জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥ 
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিব । তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়। ॥ 
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পর যতেক পাইন্স ৭ 


শ্রই গীতকল্পতরু নাচ কৈনু সার ।  - পুর্ব রাগাদিক্রমে ঢারি শাঁখী যার ॥৮ 
এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইল যে জগদানন্দ গোকুলানন্দের পুর্বে অর্থাৎ ৯৬৩০ শকের 
নিকটবর্তী কোন সময়ে বা পরে জীবিত ছিলেন। 
জগদানন্দ পদাবলী ব্যহীত অন্য কোন মুলগ্রদ্থ দিপিমাঞ্িলেন কি না তাহূ.জান! যায় নাঃ 
৩৫ 


২৭২ . , সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! । ,[ হর্থ সংখ্যা । 


তবে তীহাঁর খসড়াখাঁনি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি “ভাষাশবদার্ণ” নামক একথানি গ্রশ্থ 
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না! তাহাঁও জানিবার কোন 
উপাঁয় নাই। এই গ্রন্থের ২, ৩ ও ৪ সংখ্যক পত্র পাঁওয়া গিয়াছে । প্রথম পত্রখাঁনি পাওয়া 
যাঞ্স নাই । কাঁব্যখাঁনির যতদ্ পরাস্ত পাওয়া গিগাছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 
কক্বির জগদানন্দ ককার অন্ুপ্রাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি পদ নিবদ্ধ করিয়া 
তাহাই প্রথম কল্লোল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই কল্লোলের ( অধ্যায়ের ) নাঁম কাদি 
দি'দর্পনএ এই প্রথম কল্লোলের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ছুই পংক্তি এই 
* “কংস-কুঞ্জর-কেশরী করি-কুস্ত করজে 'বিদার । 
* করভ করভুজ কোরে কুলবতী করব কেলি বিহার ॥৮ 
এই কল্লোলের শেষ ছুই পংক্তি পাঠ করিলে, এরূপ গ্রন্থপ্রণয়নের কীরণও জানিতে 
পারা যাঁয়_-« 
“করহ কবিকুলকণে কবিতা করিতে মন যদি ধায়! 
কৃষ্ণকৌশল কাব্য করইতে জগত-আনন্দ গায় ॥৮ 
প্রতি অধ্যায়ের শেষে 
“ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণকমলাশ্রিতেন কেনচিদ্ধিরচিতে ভাষাশব্দার্ণবে 
কাদি-দিপ্র্শনোনাম প্রথমঃ কল্লোলঃ 1” 
ইহাঁর দ্বিতীয় কল্লোলের নাম খাদি-দিগ্দর্শন। তাহার প্রথম দুই পংক্কি এই 
_ “খলখগেশ্বর খোয়লি এত দিনে খঞ্জনলোচনী রাই | 
খীন খঞ্জননয়নী খনে খনে খনিক নিরথহ যাই ॥৮ 
শেষ ছুই পংক্তি-_ 
*“খোভ মীটব খেদ কর চিতে সকল কবিকুলচন্দ্র । খণ্ডবাঁসিয়৷ খণ্ডকপালিয়া! কহল জগদানন্দ ॥” 
তৃতীয় কল্লোলের নাম গাঁদি-দিগদর্শন, তাহার প্রথম ছুই পংক্কি-- 
“গঙ্গাগরভ গভীর গহ্বরে গদাই গৌর বিরাজ। গৌরগণ মেলি গৌর গুণগণ গড়ল গান সমাজ ॥৮ 
প্রাপ্ত'খসড়াখানিতে ভাষাশব্দার্ণব কাব্যের তৃতীয় কল্লোল গাদিনিগ্র্শন সম্পূর্ণ হয় নাই, এ 
জন্কা শেষের অংশটা দেখাঁন হইল না । . 
যে খসড়াখানির কথা বলা যাইতেছে, তাহার পত্রসংখ্যা ২১, ইহা পাঠ করিলে জগদা- 
"নন্দের কাব্য রচনার অনেক রহস্ত অবগত হইতে পারা যায়।* যেমন মালাকরগণ কতকগুলি 
নানা জাতীয় কুন্থম চয়ন করিয়া! একখানি ভালার উপরে সংস্থাপনপূর্বক মালাগুল্ষনে প্রবৃত্ত 
হয় এবং যেখানে যে ফুলটা গাঁধিলে ভাল দেখাক সেই স্থানে সই ফুলটী গুল্ষন করে। 
আমাদের কবি জগদানন্দও সেই প্রকার প্রথমত কতকগুলি শব সঞ্চয় করি তাহার খসড়ার 
লিখিয়! রাখতেন, পরে কবিতারচনাকা'লে যেখানে যে শব্দটা প্রয়োগ করিলে পাঠকের শ্রবণ- 
প্রীতিকর হয়, তিনি তাহাই করিতেন। তাহার খসড়াখানিতে তিনি যে সকল শব্ধ সংগ্রহ 
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করিয়া, রাখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা অনেক। তবে তাহার ঁকথানি পত্রে যে শবলি প্রা 
হওয়া গিয়াছে, নিয়ে তাহাই লিখিত হইল,__ 

“কৃষ্ণ, বিষুই, ভৃষ্ | দীন, খীন, চীন, *হীন, মীন, পীন, ভীন, লীন। কাম, ধাম, গ্রাম, 
জাম, ঠাম, দীম, নাম, রাম, শ্টাম। কোক, টোৌক, লৌক, শৌক। খেদ, ছেদ, বেদ, ভেদ, 
স্বেদ। কজ, খঞজ, গঞ্জ, ভগ্জ, রঞজ। কুজ, গুঞজ, জুঞ্, পুঞ্, তুপ্ত, মু্জ।, গঞ্জি, পঞজি, ভঙগ্তি। 
ওর, কোর, গোর, ঘোর, চোর, ছোর, জোর, ঝোর, ঠোর,* ডোর, তোর, থোর, ভোর, মোর, 
€নার, সোর, হোর। কীর, খীর, গীর, চীর, তীর, ,থীর, “বীর, নীর, গীর, ফীর, বীর, হীর। 
কেশ, বেশ, ঠেশ, দেশ, রেশ, লেশ, শেষ। তোঁষ, দৌষ, পোষ, রোম শোষ। আঁশ, ব্রণ, 
দাস, নাশ, পাশ, ফাশ, বাস, ভাষ, লাল, মাস, রাস, শ্বাস, হাস। থণ্ড, গণ, চণ্ড, চ্ড, গত । 
অমল, বিমল, কমল, যুগল, চপল, উলল, তরল, ঘাঁমল, ঘৃমল, চুমল, ধৃষল, ধমিল, ধোঁয়ল, 
বিরল, সরল, গরল, ঘেরল, হেরল, কধিল, ঘষিল, ধসিল, পিল, রূসিল, হস্লি+ মিলল, খবর, 
গলল, চলপী, ছলল, জলল, ঝলল, টলল, দলল, ফলল, বলল । কোল, গোল, চোল্‌, ডোল, 
ঢোল, দোল, রোল, ভোল, মোল, *লোলী, বোল। কোপি, গোপি, রোপি, দৌপি। গহন, 
দহন, বহন, সহন। ,অলক, ঝলক, তিলক, ভাঁলক, পলক, ফলক, ললক, হলক। খুধাঃ 
স্থধা, বিবুধা। কামিনী, গামিনী, জাখিনী, দামিনী, ধামিনী, ভাবিনী, ভামিনী, সামিনী । অঞ্জন, 
খজীন, গঞ্জন, ভগ্গন, রপ্ন। অঞ্চল, গঞ্জল, ভঙ্জল, মঞ্জুল। কুঞ্জ, গুপঞ্জর। গঞ্জিত, ভঞ্জিত, 
রঞজিত, সঞ্জিত। পঞ্গর, জাগ্জর, মগ্গরী। গঞ্জক, ভগ্জক, রঞ্জক। অঞ্চল, চঞ্চল, বঞ্চল, 
সঞ্চর, ব্ঞ্চক, কঞ্চুক, পঞ্চক, চঞ্চুক, কাঞ্চন, বঞ্চন, সঞ্চয়, চঞ্চলা, বঞ্চিত, কুঞ্চিত, মুঞ্চিত, পিছু । 
বনধান্থধাকর। পতিতকগতি। তাঁপিপতিত কুমুদকুমুদপতি । গুণগণউদধি। রূসিক- 
হৃদয়পরোনিধি। ভকতক নয়ন-চকোর-নুধাকর । কুলবতি-নয়ন-চকোর-সুধকর । কুলবতি- 
তৃষিত-নয়ন-মধুপাবলী-চুপ্ষিত-সুখ-অরধিন্দ। অরুণ, করুণ, তরুণ, বরুণ। প্রেম, হেম। 
বিগলিত, বিচলিত । মাধুরি, চাতুরী। কম্প, চম্পক, বম্প। অন্ত, অস্তিক, অন্তর, কাস্ত, 
কান্তি, শ্রান্ত, শাস্ত, সন্ততি, নিতান্ত । মন্ত্র তন্্ু। কুগুল। আনন্দ, নন্দনন্দন। চক্র, চন্দন, 
ছন্দ, ধন্ধ, বন্দিত, নন্দিত, নিন্দিত, মন্দমন্দ, বৃন্দ, বৃন্দাবন, সুন্দর । কুন্দ, বিন্দুবিন্বুঃ কন্দ, কান্দে। , 
অন্ধ, গন্ধ, ধন্ধ, বন্ধ, রন্ধ।” 

খসড়ার অন্ঠান্ঠ পত্রগুলিতে কোন স্থানে কবিভার এক চরণ, কোন স্থানে ছুই চরণ, বা! কোন 
পদের অংশ দেখিতে পাঁওয়া যায় । একথানি পত্রে এইরূপ পর্দের ছুইটী করিয়! চরণ দেখাযায়__ 

“রুচি জিতল দামিলীট ব্রজকুলজ-কামিনী । চকিত মুগলোঁচনী, নব যুবতিসঙ্গিনী ॥ 

নিখিল ছুখমোচনী, গুপত চলু' রঙ্গিণী। মদন মনোমোহিনী, মিলিত মুধ্ভাধিণী,॥ 

মদন-মন্ৃহারিণী,» মধুর মৃছভাষিণী |. নীলপটধারিণী, চরণণ্মণিকিক্কিণী & 

চললি গজগামিনী, মৃছুলতর বন্ধিণী। মধুর মধুযাঁমিনী, জিতল জগ-লাবগী।, 

ব্রশবদ কামিনী, রণিত মণ্িকিস্ষিনী ।_-» 


২৭৪ দাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। . [র্ঘসংখ্যা 


€ 


অন্থাত্রকোন কোন স্থানে পুর শেষ চরণ দুই চারিটা রচনা করিয়া রাখিয়ীছেন তাহাও_ 
দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়, 

“তরল গুরু কদল তরু জিহল উরুরাজে 1” 

বৌঁধ করি এটী কবির মনোনীত হয় নাই বলিয়া, ইহার পরেই এই পদাংশই অন্ত প্রকার 
লিখির়াছেন,-- 

প্ৰুগল গুরু কদল তরু জিতল উরুরাঁজে। স্ৃতন্থ তন্থ অতন্থু মন্ত্ুমথন মনুহারী ।” 
ইহারও আন্ত প্রকার আবার এইকপ-” 
- “অখিল মন্থমথন *স্মথনমনহাঁবী | তরণিকর তরুণবর 'অরুণকরধারী 1৮ 

আর একখানি পত্রে কতকগুলি পদের কেবল শেষ চরণ লিখিত আছে--- 

“ভবনতেজি আবই রে। মধুব অপবে ধবি বাঁওই রে । পরিমল দশদিশে ধাবই রে । আকুল 
স্থললিত গাঁবই রে। আকুল কুল নাঁডি পাঁবই বে। মুৰতি সঘন দরশীবই রে। জগদাঁনন্দ 
চিতে ভাঁওই রে। মনমথ মন মুবছাঁবই রে। ভূক ধনু সঘন খুনাবইরে |” 

এই প্রকার যে পত্রথানি পাঠ করা মায়, ভাহাতেই জগদানন্র নূতন নৃতন পদের এক চরণ 
ছুই চরণ বাঁ চারি চরণই দেখিতে পাঁওয়া ঘা এবং কোন কোন পরে পূর্ণ পদও পাওয়া যাঁয়। 
একস্থানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনেব কএকটী পদ দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণই আছে; পদটী এই-- 

“ইন্দটীবর বর, গরভ গববতর, রুচির কলেবর কীতি । 
টাচর চিকুর চুড়পরি চঞ্চল মোর শিখণডক পাতি ॥ 

জম্ম জয় জম বিরিন্দাবন চন্দ | 
কুলবতিতমিত-নয়ন-মধুপানলী-চুক্িত-মুখ-অরবিন্দ ॥ ফর ॥ 
উছছলিত অলিক মঝম্পিত চুম্বনে কম্পই লশ্ষিত মাল । 
অধর স্থধাঁকণ নিগিত সমীরণে বাঁওই বেণু রসাল ॥ 
ভাবিনী সরম-ভরম-ভষ-ভঞ্জান ভূষণে ভরু সব অঙ্গ । 
জগদানন্দ চিতে নিতি পহ্' বিবহু ঁছন ললিত ত্রিভঙ্গ ॥” 

«এই পদটীর প্রথম ওরণ ও অগ্ঠাপ্ত কোন কোন "অংশ এই খসড়ার স্থান বিশেষে 
ান্তরে দৃষ্ট হইযাছে। ইহাতে বোধ হয় কবি প্রথম সেই রূপই বর্ণন করিয়াছিলেন, পরে পদ 
নিবদ্ধনকালে। সেই অংশই আবার গ্রুকীরাস্তর করিষা ইহাতে সপ্নিবেশ করিয়।ছেন । 

এই পদের প্রথম চরণটী এ্থম লিখিবার মময়ে “নব ইন্দীবব-উদর-গরবহর” এইরূপ 
লিখিয়াছিলেন, পরে যখন তাহা একটা পূর্ণ-পদরূপে লিখিয়া শেষ করিলেন তখন উহাতে-_ 

“ইন্দীবর বর, গরভ-গরব-হর” 

-এ্ইরূপ লিখিত হইল । জগদাঁনন্দের খসড়ার বিষয়ে বলিবার অনেক কথা থাকিলেও 
আনারা অদ্য এই স্থানেই তাহার উপসংহার করিলাম । 

একগ্ণে আমরা জগদাণনের পদাবলীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব ॥ 


| 
সন ১৩০৫ ]. বৈষ্ুব-কবি জগদানঙ্দ1- “২৭৫. 


জগদানলের' পদাবলী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, বাহাচিত্র, তক অনুরুণ্ত ও সাধারণ ) 
একই বর্ণের অনুপ্রাপযুক্ত পদ গুলি বাহচিত্র নামে অভিহিত, ইহা কবির নিজের লোখা দৃষ্ট 
অনুমিত হয়। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,-_ 
“অথ বাহচিত্র গীতং” তিরোথা ধানসী । 
কিতব কেশব কুশল কি কহব কঞজলোচনী যাই । 
কি জনি কৃতি খনে কব কি হোওৰ কহিতে 'আায়লু ধাই ॥ 
কুম্ুম কারক কোপে কাতর কেলিকুঞ্জে লোটাবই | _. 
কুলকলম্ষিনী কি কহু কা দেই কহিতে কিছুই না৷ ভাওই । 
কাস্তকাহিনী কহিতে*কান্দই কহই খ্র্থন তোয়। 
কুলজ কামিনী কুপথগামিনী কয়লি কী ফল মোয়॥ 
কঞ্জনয়নীক কণ্ঠে কেবল কেলি করত পরাণ। 
, কোরে করইতে কাঁপে কুলেবর জগত আনন্দভাণ ॥ 
এই পদটী কেবল “ক” বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে___ 
“থেম কি কহব খলখগেশ্বর খোয়লি এতদিনে রাই । 
খীন থঞ্জননয়নি খনে খনে খনিক নিরখহ যাই ॥ 
খলিত দিঠিজলে খৌম ভীগল খোভ কোন মিটাবই | 
খেদ কি কহব খিপত সমগতি খীর-নীর না খাবই ॥ 
খসল কুস্তল খৌনি বিলুঠই পেখি প্রন ভায়ই। 
খসঞ্ে খিতিতলে খীন শশি থসি পড়ি ধুলি লোটাবই ॥ 
খোলি খরতর খরগ খঞ্জর মদন মারত ধাঁবই। 
খগ্ডকপালিয়! খণ্ডবাসিয়া৷ জগত-আনন্দ গাঁবই ॥৮ 
ইহা “খ” বর্ণ দ্বারা! চিত্রিত হইয়াছে । এইরূপ গ ও ঘ প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা চিত্রিত পদাবলীও 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 


.. অন্ত প্রকার যথা বিভাষ- 

উদ্দিতারুণ হসিত নলিন, মুদিত কুমুদ চাদ মলিন, 

* হতশায়ক ছুখদায়ক রতিনামক ভাগে। 

শুতল থলজলরুহদল, তড়িত জড়িত জলধরতুল, 
মুগ্তঝাঁমর ধনি শ্ঠামর নিশিপ্রাতর ভাগে ॥ 

বিগত বসন-ভূষণ সাজ, অচেতন রহু নিলজ-রাঁজ, 

গ গিরিধারিম ব্হুগাঁরিম, রহু কারিম দাগে । 

বদন জিতল শরদ-ইন্দু,.  ছরম ঘরম বিন্দু, বিন্দু 

নিশিজাগরি রসসাঁগরি বরনাগরি আগে ॥ 


২৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ধর্থসংখা। 


ফুকরত শুকানারিক বহু, কোকিম্ কুল কুহরই যু, 
দেখ ভাবিনি গজগামিনি নহি কামিনি জাগে। 
কহ সহচরি শ্রবণ ওর, পরিহর ধনি হরিক কোর, 
' কিএ দোষব তব তোষব যব রোষব রাগে ॥ 
কি হেরসি হপি,শয়ন রঙ্গ, বর নিরমল কুলকলম্ক, 
যশধামিনি রুচিদামিনি কুলকামিনি লাগে। 
সাঁজি কবরি ভূষ্ণবাঁি, জগদানন্দ নবীন দাস, 
কুরু চেতন স্থনিকেতন চল্‌ বেতন মাগে ॥ 
তাহার কোন কোন কবিতায় “জগদীনন্দ নবীন দা” এইরূপ লিখিত আছে, ইহাতে . 
বোধ হয় যে গেই সকল কৃৰিতাই তিনি প্রথম রচনা করেন। 
তথা-- 
“অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদ্দিত মুদিত কুমুদ বদন, 
চমকি চুদ্ি চঞচরী পছ্ুমিনীক সদন সাজে । 
কিজনি সজনি রজনী ভোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর, 
গতযাঁমিনী জিত দামিনী কামিনীকুল লাজে ॥ 
ফুকরত হত-শৌক কোক, অব জাগব সবহ' লোক, 
শুকশারীক পিক কাঁকলি নিধুবন ভরিও আজে। 
গলিত ললিত বসন সাজ, মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ, 
ৃ উচ কোরক রুচি চৌরক কুচ জোরক মাঝে ॥ 
তড়িত জড়িত জলদ ভাঁতি, ছুঁছ শুতি স্থুথে রহল মাঁ,.. 
জিনি ভাদর রস-বাদর পরমাদর শেজে। 
বরজ কুলজ জ্লজ নয়নি, বুমল বিমল কমল বুদ 
লালু সাল নিজে 
টুটল কিএ ঘুণ গণ, .. কিএ রতি রখে ভেল তুণ শূন, 
কর মাঝ পড় রন রতিপতি ভয়ে ভাজে। 
/বিপতি পড়ল, শৃঘতিবন্দ,.. গুরুগণ অতি কহুই মন্দ, " 
এসিদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে ॥৮ 
কবিবর জাদানন্দের বাহচিত্রকাব্যের নমুনা দেখান হইল। ইহার পর অন্তশ্চিত্র কাবা 
, দেখানস্বীইতেছে। 
আমরা ছুইটা মাত্র অন্তশ্চিকপদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; 'তাহাঁও ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্ঠ 
নহে। ছুই এক স্থানের অর্থও সঙ্গত হয় না। তথাপি আমরা যেরূপ পদ দুইটা প্রাপ্ত হইয়াছি 
তাহাই পাঠকমহোদয়গণ সমীপে উপস্থিত করিলাম । 


০4 বৈষ্ণব-কবি জগদানন্দ ২৭৭ 


নর রিনাম অস্ত রে অছ্ুডাবহ হ ৰে ভবলাগ রে পার। 


হ্‌ 

ধর রে শ্রবণে জীব হু রিলামসাদ রে চিস্তামণিউ হু সার"? 
যদি কৃ তপাপীআদি রে কহমন্ত্রক র! জ শ্রবণেক রে পান। 

শরীক ষ্চ চৈতন্ত বল্যে হ য়সেহছুর্গ ম পাপতাপস *হ ত্রাণ॥ 

কর হু গৌরগুরুবৈে ধু বআশ্রয় ব হ *নরহরিনা ম হার। 
সংদা রে নামলইস কৃ তহ্ইয়াত ,রে 'আপামরছু রা টার। 

ইথে কক তবিষয়তু ষ পহুনামহ রা হ্িধারণেষ্তটা ম তার। 
কুতৃু ঝ জগদান্দ কৃ, তকর্মছুস্থ* ম তিরহলকা রা গার” 


এই কবিতাটীর প্রতি পড্ক্তির তৃতীয়, নবম, পঞ্চদশ এবং একবিংশ বর্ণে চিত্র আছে। ইহা 
অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।* হরে রাম হরে 
রাম রাম রাঙ্গ হরে হরে ॥” এই কলিঘুগ-পাবন মন্ত্র পাওয়। যাঁয়। 


দ্বিতীয় চিত্র । 

বীন মি লনে ত মুধ রি তুহঈ স পতি অ নেক কেলি। 
। সিক আ সয়ে ন গণি ধ রম মা নিনী গা রিমা গেলি॥ 
: সিত ব দনে ম জাল্যেল লনা প রব নদ কত করি। 
রিতিঅ লি সঘয ন কর গ মন ন নদের ন নন “হরি॥ 
প্রণত ব নিতা এ সব যু বতি তু লনা আ সিবে কিসে। 
ভূ লাঞা র মণী ক মল ন য়নী আ শাহ ত কল্যে শেষে॥ 

সর গ রব অন্ধ। 


তু ষিয়া আদরে ক তপ র ক্টুরেপ! 
মিনতি কিকর রি ভিনা চ লহ অ সর্থী জণ গদা নন্দ॥ 
এই পদ্ভের প্রতি পত্ক্তির প্রথম, চতুর্থ সপ্তম, দশম, ত্রয়োদশ ও যোঁড়শবর্ণে চিত্র দেখিতে 
- পাঁওয়া যায়, ইহাও পূর্বের ন্যায় অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে-_ 
“নর হরি প্রভু তুমি। কি আর বলিব আমি ॥ 
তন মনু এক করি। চরণ যুগল ধরি ॥ 
সমাপন তুয়া পাঅ। জগত আনন্দ গাঅ ॥৮ 
এই রুবিতাটা লাভ করা যাঁয়। কবিতা'দুইটাতে যে নরহরি শব ব্যবহীত হইয়াছে, ইহার 
অর্থ কবির পুর্ব পুরুষ নরহরি সরক্কার ঠাকুর এবং শ্রীগৌরাঙ্গ। নরহরি শবের অর্থ যে 
গৌরাঙ্গ, তাহা! মুরারি গুপ্ত কৃত কড়চায় লিখিত আছে। ইহার পরে কবির সন্কৃত পদের 
"কথ! বলা যাইতেছে 


২৭৮ 


দ 


ঢ ॥ 
জগদাঁনন্দ প্রাচীন পদকর্তাদিগের অনুকরণ করিয়া যে স্ষল পদাবলী রটনা করেন, তাহাই 
' অন্ুকৃত' পদাবলী নামে অভিহিত। পদকল্পতরুর চনুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে শ্রীরাধিকাঁর ভাব 
উল্লাসের একটা পদ আছে, এই পদটা সিংহভূপতির ভণিতাঘুক্ত। কবিবর ঠিক এই পদের 
অনুরূপ শ্রীবিষুপ্রিয়ঃর ভাব উল্লাসর একটা পদ রচনা! করিয়াছিলেন, এই পদটার ছন্দঃ, ভাষা, 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা ৷ 


সুর ও বিষয় সবই একপ্রকার আদর্ণপদের কিঞ্িংশ এখানে উদ্ধৃত হইল-_ 


॥ 


“রে রে পরম এ্রেম সজনি, নয়নগোচর কৌন দিন জনি, 
নাহ নাগর গুণক আগোর কলাসাগর রে। 

যবহ' পিয়া মঝু ভঙনে আওব, দুরে রহি ঘুঝে কহি পাঠাওব, 
সকল ছুখন তেজি ভূখন সমক সাঁজব রে ॥ 

শাঁজ নতি ভয়ে নিকট আওব, রসিক ব্রজপততি হিয়ে সাস্তায়ব, 


কাম কৌশল কোপ কারজ তবহু' রাঁজব রে।” ইত্যাদি । 


পুর্ধবোক্ত পদের অনুরূপ জগদানন্দের পদ-- 


“হোত মনহু' ছুলাস স্থলছন, বাম নিজভুজ উরজ ঘন ঘন, 
ফুরই দূরসঞ্জে প্রাণ পিউ কিএ অদূর আওব রে। 

যব্ছ' পঙ্ পরদেশ তেজব, আগে নি লিখন সন্দেশ ভেজব, 
তন বেশ বিশেষ বিভূথণ সবহ্ ভাওব রে ॥ 

ত্রিপথ গামিনী তীর পিউ যব, অচিরে আওব শুনত পাঁওব, 
অলস তেজি কুচ কলস জোর অগোরি সাঁজব রে । 


_তবহি' হিয় মাহ হাঁরপহিরর, বেনী ফণীমণি মালে বিরচব, 


চলব জলছুলে কলস লেই সব কলেশ ভাঁজব রে ॥ 

নদীয়াপুর জন্তুর বাওব, হৃদয় তিমির সুদূর ধাওব, 
ভকত নখতর মাঁঝ যব ছিজরাজ রাজব রে। 

গৌর অঁগ যব আঁগন আওব, ঘুঘুটি দেই তব নিকট যাওব, 
দিঠি জলছলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে ॥ 

রঙণ শয়নক ভঙন পৈঠব, পীঠ দেই হসি পালটা বৈঠব, 
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ দশদৌখে দোখব রে । 

গীন কুচ করকমলে পরশব, খীন তন মঝু পুলকে পূরব, 
ভাঁখি নহি নহি আঁখি মুদি রস রাখি রোখব রে ॥ 

বাহগহি তব নাহ সাধব, সময় বুঝি হাঁম সব লমাধব, 
সুধই সুধাময় অধর পিবি পিউ পুন পিয়াওব রে। 


' মীন কেতন সমরে চেতন হীন হোঁওব নিশি নিকেতন, 


বিরোধ বিন অনরোধ পিউ পরবোধ পাঁওব রে ॥ 


০০০ বৈষ্ণব-কবি জগদানন্। ২9৯ 


মিটব কি হিয় বিষাদ ছল ছল, নয়নে পহ্থ'টষেব তবহি" কল কল, 
নাদ সখদ সম্বাদ &ক ধনি ধাই লাওল রে। 
নাহ আওল এতনি ভাখন, মৃত সঁজীবন শ্রবণে পিবি পুন, 
জগত ভনজন্থ জীবন মৃততঙ্ু জীবন পওল রে ॥ 
গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণ যথা 
অভিসার । , 
অবিরত বাদর, বরিখত দরদর, বহই তরলতর বাত পি 
বিষধরনিকর ভরলু পথ অকুকত অজর বজর বিনিপান্। 
হরি হরি কৈছে চলব কুনুরাতি | * 
না বুঝত কণ্টক শঙ্কট বাঁটহি মার গোঙাঁর বরবাতি ॥ 
যোপদ শরদ-কোকনদ দলহি' ধুলি পরশে সীতকার । 
উচ নীচ কিচ বীচ*্অব সোপদ কৈছনে করব সঞ্চার ॥ 
চলইতে চঙকি নগর পুর বাহির গুরু ছুরুজন ছরবার। 
গতি'অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত জগদানন্দ নাচার ॥ 


সাধারণ পদাবলী । 
অভিসার । 

খু বিকচ কুস্থমপুঞ্জ, মধুপ শবদ গুঞ গুঞ্জ, কুঞ্জর গতি গজি গমন মঞ্জুল কুলনারী'। 

ঘন গঞ্জিত চিকুরপুঞ্জ, মালতি ফুলমালে রঞ্জ, অগ্রনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন-গতিহারী ॥ 

কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ, কিস্কিণী করকম্কণ মৃদু বঙ্কৃত মনোহারী । 

নাঁচত যুগ-ত্র-ভুজঙ্গ, কালী দমন-দমন রঙ্গ, সঙ্গিনী সুব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীলশাড়ী ॥ 

দশন কুন্দ-কুস্থমনিন্দূ, বদন জিতল শরদ ইন্দু, বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে ভ্রেমসিদ্ধু প্যারী । 

ললিভাধনে দমিলিত হাস, দেহ দীপিত তিমির নাশ, নিরখি রূপ রসিক ভূপ তুলল গিরিধারী ॥ 
অমরাবতী যুবতীবৃন্দু, হেবি হেরি পড়ল ধন্দ, মন্দ মন্দ হুসনা নন্দ-নন্দন স্থথকারী । 
মণিষাণিক্য নথ বিরাঁজ, কনকনৃপুর মধুর বাজ, জগদানন্দ স্থল-জল-রুহ চরণক বলিনাঁরী ॥ 

আমরা যথাসাধ্য জগদানন্দ ঠাকুরের জীবনচরিত ও তত্প্রণীত পদাবলীর সন্কলন করিলাম। 

কিন্ত যে পরিমাঁণে তাহার জীবননীর উপাদান আমরা সঙ্কলন করিতে সমর্থ হই ন/ঃই,*তদপেক্ষা 
বহুগুণে অধিক পরিমাণে তাহার কবিত্বের প্রমাণ প্রাণ্ত হইয়াছি। ঠাকুর. জগদানন্দের 
কবিত্ব বড় সাধারণ নহে স্প্রসিদ্ধ সংস্কৃত হিতোপদেশসঙ্কলয্িতা বিষুণশ্দমা মহোদয়ের 
মতে যে কাব্যশীস্ত্-বিনোদনে ধীমান্গণের' কাল সুখে কাটিয়া যায়, জগদানন্সের কাব্য 
তক্জাতীয় কাব্যনিচয়ের মুকুটমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্কারেরা নির্দেশ করিক্ীছেন-. 


৩৬ 


২৮, _. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [সংখ্যা 


মরত্বং ছুর্মভং লোকে বিগ্া তত্র সুদুর্নভা। 
কবিত্বং ছুর্মভং তত্র শক্তি স্তত্র ুহুর্লভা ॥ 

অন্ীতি কোটি জীবের মধ্যে নরজন্ম ছুল্লত। বিদ্যার অবিগ্ঠমানে সেই নরজন্মও অকিঞ্চিৎ- 
কষর। সহজ সহত্র বিদম্মচ্ছষ্যের মধ্যে একটি কবি মিলে কি না সন্দেহ । আবার সহজ সহজ 
কবির মধ্যে. একটি শক্তিমান্‌ কবি অধিকতর সুদ্ুক্ততি। এখন যে কবিত্ব চারিদিকে ছড়াছড়ি 
যাইতেছে । সঞ্চরমান ভূবামুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর 
জগদানন্দের কবিত্ব ও শক্তি সে শ্রেণীর নহে'। জগদানন্দের বাহ্চিত্র, অস্তুশ্চত্র, অন্ুকূত ও 
সাধারণ এই চারি স্রেণীস্থ পদীবলীরই নিদর্শন উপরিক্াগে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল 
পদাবলীতে যে কবিকুল-ছুল্লভ অত্যডভুত কবিত্ব ও কবিলোৌকবিজগ্ষিনী অসামান্তশস্কির পবিচয় 
আছে, কাব্যরসমালোচক পণ্ডিতমাত্রই তাহ। প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন 
সংস্কত কবি,.ও কোঁন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্রপদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, “কিন্ত তদ্ধিষয়ে 
জগদানন্দের ন্থায় প্রচুরশক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হন দাই। বাহ্চিত্রাবলী প্রপিদ্ধ পদকর্তী 
গোবিন্দদাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্ত জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর । 
অন্তান্ত অস্তশ্চিত্র কবিতার চিত্রবর্ণাবলী দ্বারা ছুই একটা শব অধিকতঃ কবির নামেই পরিস্ষ,ট 
হইয়া থাঁকে। স্ুললিত ছন্দো৷ বন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশদ্বর্ণায্মক তারকত্রদ্ধ নাম জগদানন্দের 
চিত্র গাথা ভিন্ন অন্ঠের চিত্র কবিতায় কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি ? কি কবিত্ব, কি ছন্দো- 
লালিত্য, কি রচনা! চাতুরধ্য, কি শব্দবিস্তাস, কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই 
তাহার পুর্ধতন ও পরবর্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য । যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও বে রসে 
ডূবিয়া মান্য কিয়ৎকালের জন্য শোক তাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর। 
যেমন প্রন্ষ,টিত ও সৌরতময় গোলাপকে নাড়াচড়া করিতে ভয় করে, পাছে তাহার সৌন্দধ্যের 
ও মাধুর্যোর হানি হয়, জগদানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অধিক কথা! বলিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির 
তাদৃশ ভয় হইতেছে, এজন্য এই স্থলেই নীরব্‌ হইলীম। 

উপসংহারে আর একট কথা বলা আবশ্তক। 'কোন কোন লেখক ও 'সমালোচক 
জগদানন্দের ছুই একটা পদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের বিশ্বাস জগদানন্দের- পদের সংখ্য। 
ছ্ই চারিটীয় অধিক নহে এবং কেহ ইহাকে মহাপ্রভুর পার্দ জগদানন্দ, পণ্ডিত বলিয়াছেন, 
কেহ বাঁ প্রীনিবাঁস আচাধ্ প্রভুর বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের পিতা জগদানন্দ বলিয়! নির্দেশ 
করিয্বাছেন। কিস্ত আমরা তাহার প্রথমাবস্থার হস্তলিখিত পাগুলিপি পাইয়াছি এবং সেই 
পাঁগুলিখির.“খগুবাসিয়া খণ্ডকপালিয়! জগদানন্দ ভাঁষই” এঁই পদাস্থসারেই তাহার প্রকৃত 
পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তিনি যে কে এবং কোন বংশ উজ্জল, করিয়াছিলেন, এখন তাহ 
জানিতে শুনিতে কাহারই কষ্ট হইবে ন1। 


শ্রীকালিদাস মাঁথ ॥ 


খাঁ 


বাঙ্গালা পুথির বিবরণ । 


দীঘাপতিয়া-রাজবংশীয শ্রীমৎ কুমার শরৎকুমার রায় কএকখানি থার্গাল! পুথি সংগ্রহ করিয়া 
আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। পুথিগুলির পাতা বিপধ্য্তু হইয়া থাকায় মিলাইতে কিছু কষ্ঠ 
পাইতে হইয়াছে। মিলাইয়! যে কএকথানি পুথি বাহির" হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সয়ে প্রদত্ত হইল। ছুঃখের বিষয় অনেকগুলি, পুথি খণ্ডিত। যে. পাঁতীগুলি নাই, তাস্থা্ 
উদ্ধারের আশাও অব্প। যাহা পাওয়া গিয়াছে, ' তাহা রক্ষাও উপযুক্ত বোধ করিয়া নিয়ের 
বিবরণ প্রকাশীর্থ পাঠাইলাম। " * * ও 

১। রামায়ণ-_কৃত্তিবাস প্রণীত আদিকাণ্ডের কিয়দংশ, প্রথম ১৫ পত্র মা্। শেষ 
পাতায় হবিশচন্দ্রের উপাখ্যান চলিতেছে। তাঁরিখ নাই। প্রচলিত কৃত্তিবাসের সহিত মিলাই" 
বার অবকাঁশ ঘটে নাই। আরস্তে,বন্দনাঁদি পর কৃত্তিবাসের এইরূপ পরিচয় আছে-_ 

পিত! বনমালী মাতা মেনকার উদরে। জন্ম লভিলা৷ কৃত্তিবাঁস ছয় সহোঁদরে ॥ 


বর্শভদ্র চতুভূ জ অনন্ত ভাঁঙ্কর | নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥ 
পঞ্চভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাঁস গুণশালী । অনেক পাত্র পড়্য রবে শ্রীরামপাঁচালি ॥ 
শুনিতে অমৃতধাৰ লোকেত প্রকাশ । ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্বিবাঁস ॥ 


২। ব্লাযায়ণ__-অদ্ভুত আচার্যের রচিত। এই রাঁমা়ণের চাঁরিখানি পুথির কিয়দংশ 
করিয়া পাঁওয়া গিম্নাছে। ছুই খানিতে আদিকাণ্ডের আরস্ত, তৃতীয় খানি উত্তরকাঁণ্ডের কিয়- 
দংশ, চতুর্থ থানি উত্তরকাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ। ভণিতাম “অভভুত আাযোরপ্র্ধ মধুর ভারতী” 
ইত্যাদি আছে। অদ্ভুত আচার্যের অন্ত পরিচয় কোথাও নাই। কোন" পুথিরই তারিখ 
নাই। পুথির বয়স আহ্মানিক দেড় শত বৎসর । কাগজের অবস্থা দেখিয়া এইরপ 
অন্গমান করিলাম । 

একটা বিচ্ছিন্ন পত্রে রামায়ণ, আরম্ভ হইয়া যেন গ্রন্থকর্ডীর পরিচয় দিবাঁর চেষ্টা হইয়াছে 
বোধ হইুল। কিন্তু সেই কাটা এই রামায়ণের অন্তর্গত কিনাঁ এবং সেই গ্রন্থকর্তা অন্ভুত 
আঁচাধ্য কিনা স্থির করিতে পারিলাম না। নিয়ে সেই অংশ টুকু তুলিয়া! দিলামে। ঘথাদৃষ্ং 


তথা লিখিতম্‌।” 
ব্রহ্মার ভোগের বস্ত অমূতের ভাঁগু। অতি অন্ুপাম বাণী পোথা আইদ কাণ্ড । 
দেবগণ সহ বন্দ শ্রীরাঞ্জের চরণ । বামেত জানকী বন্দ দক্ষিণে লক্ষণ । 
কপিকুল সহ বন্দো পবননন্বন। জাহার হৃদয়ে প্রভূ থাকেন লর্ববক্ষণ ॥ 


বাম্সিক মুনি বন্দে? ভ্রিভুবনের সার। «  জাহাঁর প্রসাদে পোথা খুধিল সংসার ॥ 
প্রপিতামহ গুরু বন্দো জার আইদ থণ্ড। তাহার তনয় বন্দ নামেত প্রচণ্ড ॥ 
তাহার তনয় বন্দো নামেত শ্রীনিবাস । গুণের সাগর তেহে। নারায়ণের দাস ॥. 


২২ সাহিত্য-পরিষৎপ্িকা। সা 


তার পুত্র উপজিল মাঁণিক জঠরে। জন্মীল চারিপুক্র চারি সহোঁদরে ॥ 

চারি সহোদর তাঁরা পণ্ডিত গুণনিধি.. ভারত গ্রসাদে পাই অপক্ষিত সিদ্ধি 

আত্রাই কুলেত বাস বড়বড়িয়া গ্রাম। স্থতক্ষণে জন্মিল পুত্র নিত্যানন্দ নাঁম ॥ 

মহাপুরুষ জন্মিল,জদি পৃথিবি নাঝার 

ইহার পর সহসা “আল্ঞাকারি বস্ত প্রীরামকাস্ত দীসন্ত প্রণাম সত কৌটয়োকোটি নিবেদনঞ্চ 
। আর একটা পাঁতাতেও সম্ভবতঃ অস্থুত আঁচার্যের রামায়ণ যেন আস্ত হইয়াছে, সেখানট। 
এইরূপ-- 

গু নমো গণেশায় 1 রামং লক্ষাণং পুর্বরজং 

রাম রাম প্র রাম কমললোচন। জে রাম ম্মরণে হয় পাঁপ বিমোচন ॥ 

রাম রাম বোল ভাই মুক্তি হওক পাঁপী। অস্তকালে উদ্ধারিতে রাম বিষুরপ্দী ॥ 


স্ ক ১ চি 

রাম জন্মিতে ছিল সাটি সহ বৎসর । অনাগত রচিল বান্সিক মুনিবর ॥ ' 
বান্সিকে রচিল কাব্য ভবিষাপুরাণ। লোক বুঝাইতে হইল স্থম্ম বাখান ॥ 
অন্তুত আচার্য্যের কবিত্য মহাসয়।  রচিলেন রামায়ণ শ্রীরামের জয় ॥ 

বিষ্ণুর এক নাম চারিবেদের তুলনা । হেন সহত্্র নাম রামনাঁমের ঘোষণা! ॥ 
মহামুনি জানিয়া কহিল সকল। রাম পরমত্রঙ্ম কহিল! মহেশ্বর ॥ ইত্যাদি 1 


উপরে যে চারি খণ্ড পুথির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার দুই খণ্ডে আদিকাণ্ডে রামবনবাসের' 
উদ্োগ পর্য্স্ত আছে। তৃতীয় থণ্ডে উত্তরকাণ্ডের ৪৭ পর্যন্ত (প্রথম পত্র নাই )। চতুর্থ 
থণ্ডে উত্তরকাণ প্রায় সমগ্র ভাগ আছে। ইহার ৪ হইতে ১৭৬ পর্যন্ত পত্র বর্তমান । প্রত্যেক 
পত্রের ছুই পৃষ্ঠে লেখা । শ্লোকসংখ্য! প্রতি পত্রে প্রায় পচিশ। শেষ পাতায় লবকুশের যুদ্ধ 
চলিতেছে । সমগ্র উত্তররণও প্রায় ২০০ পাঁতা ধরিলে শ্লোৌকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হয় ॥ 
অস্ভুত আচার্যের রামায়ণে অন্যান্য কাণ্ড এইকূপ বৃহৎ হইলে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাণ্ড কলেবর 
হইবার সম্ভব ।* 


চা 


৯ “অস্ুতাচার্য্ের রামায়ণ প্রকাও গ্রন্থ। উহার আদিকাণে ৫৮, অযোধ্যাকাণ্ডে ৯। অরণ্যকাণে ৯ 
কিছিন্ধ্যাকাণ্ডে ৯৪ পাতা, মোট ৩০৭ পাতা প।ইয়াছি। প্রতিপাতে গড়ে ৬৬ শ্লোক আছে। ন্তরাং পলো 
সং্য। প্রায় ২:২৬২। অসথারত্তে অসতুতাচা্ এইকপ আত্মপরিচন় লিখিষ়্াছেন-__ 

“প্রপিতামহো। বন্দে! জাহার খণ্ড তাহার পুত্র উপজিল নামেত প্রচণ্ড। 
তাহার তনয় হ'ল নামে প্রীনিবাঁস। গুণ মহাশর তেছো নাঁরায়ণের দাস। 
তাহে উপজিল পুত্র মাণিক প্রচারে। জদ্মিল চারি পুজ চারি সহোদরে। 

চাঁরি সহদর পঞ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রমাদে হইল অপক্ষিত সিদ্ধি। 


সন ১৩০৫।1 বাঙ্গালা পুথির বিবরণ ভি 

_ দ্র সমস্ত পড়িয়া দেখিবার অবকাশ ঘটে, নাই, যতদূর দেখিলাম, ক্ৃততিবাসের প্রণালী 

হইতে পৃথক্‌ বোধ হইল না। উত্তরকাণ্ডে অর কর্তৃক রামের নিকট রাবণের ইততিনৃত্তবর্ণনা,০ 

তাহার পর সীতার বনবাস ইত্যাদি যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে । 'অদ্ুত রামায়ণ নামে শত্বন্ধ 
রাবণের উপাখ্যানমূলক যে সংস্কত আছে, তাহার সহিত «এই অদ্ভুত সচাধ্যের বামায়ণের 
কোন সম্বন্ধ আছে বোধ হইল না। নর 

,৩। মহাঁভারত--কবীন্ত্র” রচিত--২ হইতে ১৮ পাতা পর্যন্ত বর্তর্মান1 উভয় 
পৃষ্টে লিখিত। ৯৭ পত্রে আদি পর্ব সমাণ্ড হইযু। সভাপর্ব আরম্ভ ুইয়াছে। আদি পর্বের 
শেষে ভণিতা৷ এইরূপ-- 

__ বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহীলোকে পরলোকে করে উপকার ॥ 
লক্কর পন্াঁগল অতি মহামতি । কবীক্জরে কহিল কথা আদপর্ধ ইতি ॥ . 
“ইতি *আদিপর্ব সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীগোবিন্নরাম দেব শর্শন সন ১১৩১ সাল মাহে 

ভাদ্র ২ রোজ ।” 

“কবীন্র” রচিত এই মহাভারত বা “বিজয়-পাঁওব কথার* আদিপর্ষের সহিত পরবর্তী . 

৪ ও ৫ *সংখ্যক বিজয়-পাঁগবকথাঁর আদিপর্ধের কোন কোঁন মিলাইক়া! দেখিলাম; প্রায় 

প্রত্যেক স্থানেই কিছু কিছু তফাত থাকিলেও মূলতঃ এক পু্তক বলিয়াই বোধ হইল। ৪ ও ৫ 

খ্যক গ্রন্থে “পরাগল” নামের উল্লেখ দেখিলাম ন!। 
৪। মহাঁভারত- এই বৃহৎ গ্স্থানি প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। প্রথমে কয়েকটা ও 





সোণার রাজ্য নামে ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল জোষ্ঠ নিত্যানন্দ নাম। 
মহ। পৌরস তবে জন্মিল সংসারে । যত ঘত সৎকর্ম তার পৃথিবী ভিতরে । 
দেবগণে মুনিগণে কর্ম শুভাচার। অদ্ভুত নাম হইল বিদ্িত.সংসার। 
মাঘ মাসে শুরুপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। « ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি। 
প্রভুর কৃপায় হইল রচিতে রামায়ণ । অদ্ভুত হইল নাম হেই সে কারণ। 
যজ্ঞ'পবিত্র নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর । রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিল! রঘুবর ॥ 
জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ ? ॥ 
পয়ার প্রবদ্ধে পোখা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার) *২ 
জয়, বিজয় হইল আর শিবানন্দ। একত্রে তিনেক বর দিলা রামচন্দ ॥: ইত্যাদি । 
গ্রন্থ রচনার কাল-- 0 | 
“পাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বি*তে। সন্তমি রেবতি যৃত বার ভৃগুহত়ে ॥৬ 
, কর্কটাতে স্থিতি রবি, পঞ্চদশমীতে । “.. স্কধ্পক্ষে সমাপ্ডিকা প্রথম যান্মেত ” 


উল্লিখিত ও অন্তান্ত লেখ! হইতে জানা যায়, গ্রস্থকারের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ ব। নিতাইচাদ, ৭ বর্ষ বয়সে 
তিনি রামায়ণ রচনা করেন। এই অদ্ভুত কার্ধ) কর! হেতু ভাহার উপাধি হয়-অভভুত আচ।ধ্য। *ডাহার এস্ব 
ব্লচনার কাল বোধ হয় ১৭৬৫ লংবৎ।' (আীরসিকতন্ত্র বহর পত্র ) ৮ , 


২৪ _ লাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা। [৪ সংখ্যা। 
মাঝে কয়েকটা পাতা নাই। নিম্নে বিভিন্ন গর্কোর বিবরপ দিলাম। প্রত্যেক পত্র উভয় পৃষ্ঠে 


লিখিত, প্রতি পত্রে শ্লোকসংখ্যা প্রান চল্লিশ... 
আদিপর্ব-প্রথম ৭ পাতা নাই। ৮ হইতে বর্তমান। আদিপর্ব ২০শ পত্রে শেষ। 
পর্ব শেষে ভণিতা-৮ হু 
বিজয় পাগুব কথা অমৃতের-ধাঁর। ইহলোঁকে পরলোকে করে প্রতিকার ॥ 


বৈশম্পায়ন কহে কথা জনমেজয় স্থানে। আদি পর্বের কথা এহি সমাধানে ॥ 
সভাপর্ব--২১ হইতে ২৭ পধ্যস্ত । পর্বব,শেষে 
বিজয় পাব নাম, . পুণ্য কথা অন্থুপাম, 
অমৃত বধিষে সর্বকাল । 
অবশে ছুরিত যায়, সমরেত পায় জয়, 
আযুর্যশ বাড়ে ঠাকুরাঁল ॥ 
বনপর্ব--২৮--৪১ পর্য্যস্ত । পর্ব শেষ__ 
পুণ্য কথা ভারতের বিজয় ভারত। রাঁজা স্থানে মহামুনি কহেন বনপর্ধ ॥ 
বিরাট পর্বা--১১--৬০ পর্যস্ত । পর্ব শেষে__ | ॥ 
বিজয় পাণ্ডব নাম অমৃতের ধার । ইহলোকে পরলোঁকে করে উপকার ॥ 
মহামুনি কহিলেন জনমেজয় স্থানে | বিরাট পর্নের কথা এহি সমাধানে ॥ 
ই কথ। শুনিতে €লৌক না করিহ হেলা । কলিভয় তরিতে নামের এহি ভেলা ॥ 
উদ্চোগ পর্ব--৬০--৭৭। পর্ব শেষ-- 


ভারতের পুণ্যকথা অমৃত সমান । উদ্ভোগ পর্বোর কথা এহি সমাধান ॥ 
ভীম্মপর্র্ব-_-৭৭-৯৩। পর্ৰ শেষ-__ 

বিজয়-পাওব কথা অমৃত-লহরী । শরবণে ভ্বরিত হরে পরলোক তরি ॥ 

শ্রীকূষ্। বোলয়ে সভে হরিগুণ গাথা । এহি হইতে সমাধান ভীন্মপর্্ব কথা ॥ 
দ্রোণ পর্ব--৯৩-১১৪। পর্ব শেষে-- - 

বিজয়-পাণ্ব কথ। অমুত-লহরী ৷ ইহলোকে স্খভোগ অস্তে স্বর্গপূরী ॥ 

একথা শুনিতে কেহো৷ নাহি করে হেলা । কলিভব্সাগর তরিতে এহি ভেলা ॥ 

. - মুনিবরে বোলে দ্রোণপব্র্ব সমাধান । ইহা পরে কর্ণপর্ধ্ষ কর 'অবধান ॥ 
কর্ণপর্ব--১১৩-১২৮ | পর্ব শেষ 
বিজয় পাগ্ডব নাম, পুণ্য-কথা অন্পাম, 
কর্ণপর্ব্ব হৈল সমাধান । 

শল্য পর্ব--১২৮-১৩২। পর্ব শেষে-- 

বিজয়-পাগুব কথা অম্ভৃত-লহরী ॥ শ্রবণে দ্বরিত হরে পরলোকে তরি ॥ 


যে.কথা শুনিতে ভাই না৷ করিহ হেলা ।. কলিভরসাগ্ররে তরিতে এহি ভেল! ॥. 


সন ১৩০৫।] বাঙ্গাল! পুথির বিবরণ; ৭ 
-গনদাপর্ব--১৩২--১৪০ । পর্ব শেষে-_ . 
বিজয়-পাগডব কথা অমৃত সমান ।  'সীদগপর্রব ইত্তি হৈতে হৈল সমাধান? 


মহাভারতের কথ গুন সাবধানে ।  ক্থখভোগ করি চলে দেবের সদনে ॥ “ 
সৌপ্তিক পর্ব--১৪০--১৪৫। পর্ব শেষে-_ ৃ 
বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহলোকে পরলোকে করে উপকার ॥ 
বিজয়-পাও্ৰ কথা অমৃত-লহরী । গুনিলে অধন্্ খণ্ডে পরলোকে তরি, 


জয়মুনি জৈমিনি? বোলে জনমেজয় স্থানে । সৌপ্তিক পর্বের কথা এহি সমাধানে ॥ 
আদিপর্কের শেষে বৈশম্পায়ন ও সৌপ্তিক পর্বের শেষে জৈমিনি মহাভারত বক্তা 
বলিয়া বর্ণিত । 
সত্রীপর্ব-_-১৪৫--১৫৪। পর্ব শেষে 
পাঁওব-বিজয় কথা অমৃত-লহরী । ইহলোঁকে সুখ হয় পরলোঁকে তরি ॥ 
কঞ্ছে বৈশম্পায়ন জনমেজয় স্থান। স্ত্রীপর্ধের কথা৷ এহি সমাধান ॥, 
এখানে পুনশ্চ বৈশম্পায়নের নাম । 
ইহার পর ১৫৫ হুইতে ১৬৫ পত্র বর্তমান নাই । এই কয়েক পত্রের সহিত সমগ্র শাস্তি, 
অন্ুশীসন ও এ্ষিক পর্বের অভাব। গ্রন্থ শেষে সুচী মধ্যে শাস্তি ও অন্থশাসনের পর এ্ধিক, 
তৎ্পরে অশ্বমেধ পর্ষের নাম আছে । 
যজ্ঞরপর্ব-১৬৮--২৭৬। মধ্যে ১৮৯ হইতে ১৯৯ পত্র নাই। এই পর্বটি বিজয়-পাঁগুৰ গ্রন্থ 
মধ্য নিবিষ্ট হইলেও ইহা৷ স্বতন্ত্র ব্যক্তি রচিত পৃথক গ্রস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। অন্থান্ঠয পর্বে পর্ব্ব 
মধ্যে অধ্যায় ভেদ নাই) ইহার মধ্যে অধ্যায় ভেদ ও প্রত্যেক অধ্যায় শেষে ভণিতা আছে । নিয়েব্র 
উদীহরণে বুঝা যাইবে, এই বৃহৎ গ্রন্থ দ্বিজ রুষ্টরামপ্রনীত জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব। 
পর্বাবন্তে-- 


অনুভব পদস্বরে, জয়মুনি অনুসারে, সত কহে শৌনকেরে। 
নৈমিষাঁরণ্যে বসি,  অষ্টাশী সহজ খষি, দীর্ঘ পুণ্য মহাতপ করে ॥ 
নৈমিষারণ্য ও, পৃথিবীর ভূজদ, তরুলতা রসালে আনন্দ । 

রঙ ১ গং রগ গা 
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা,. স্ৃতমুনি কহে কথা, শৌনকাঁদি ভণে দাবধানে। 
পদবদ্ধ করি পরাপর, কহি কথ! এহি সার,  নরলোকে শুনে সাবধানে ॥ 
স্তমুনি বোলো: শুনহ সভাখণ্ড । উদ্রারোধে নৃপতি ধরিল ছত্রদণ্ড ॥ 


জনমেজয় শুনেস্তি কহেস্তি জয়মুনি । সেই কথা স্তমুখে শৌনকাঁদি শুনে ॥ 

কহিয়ে সে সব কথা সভা! বিদ্যমানে। দেই কথা কহি আমি শুপ পাবধানে॥ ইতচাদি। 
বিভিন্ন অধ্যায়-শেষে -- 

প্পুণাকথা অন্ুপাম অমৃতরসময়। বাগীশ্বরী প্রণমিমা কষ্ণনাসে রয় ॥+ 


২৮৬ ঈাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! [ ৪র্ঘসংখযা। 
পত্রিপদ্দীর ঠাম, | রচে কৃষ্ণরাম,। আর কহি তার পরে ।”: 
“্কুষ্ণরাম পণ্ডিত পদবদ্ধ |” 
*পুণ্যকথা জয়মুনি ভারত অন্ুপাম। ' পদবদ্ধে কহস্তি পণ্ডিত কৃষ্ণরাঁম ॥” 
“জনমেজয় রাজারে কহিল জয়মুনি ॥৮ 

"ভনে অন্গপাম, শর্খ কুষ্ণরাম  হরিপদগতিমতি।” ইত্যাদি 

পর্ব শেষে. 
জয়মুনি কহিলেন জনমেজগ্ন তরে ।  অশ্বমেধ পর্বে সুত কহে শৌনকেরে ॥ 

, পুর্লাণ ভারতকথা বিচিত্র কাহিনী। 'ফলশ্রুতি কেহো৷ তার কহিতে না জানি ॥ 
ছয়বন্ি,অধ্যানন পুথি হইলেন পূর্ণে ।.. ক্ৃষ্তরাম দ্বিজজে তাঁহা৷ পদবন্ধে ভনে ॥ 

“ইতি জয়মুনি ভাঁরথ জন্মপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি ॥ ইতি সন ১১৬৪ 
সাল তারিখ ৬ই জৈষ্ট রোজ সমবার ছুই প্রহর বেলা! হইতে তিথি ত্রয়োদসি সহস্তাক্ষর ্ীরাম- 
প্রপাদ শর বাগছি সাকিম চন্্রপুর পরগনে শোনাবাজু তপ্যে চাঁপৈলা দরকার বাঁজুকায় তালুক 
শ্রীযুত ৬বৃন্দাবনচন্ত্র দেবদেবস্ত গোমাস্তে প্রীযুত কীন্নর ) তালুকদার ইতি ।” 

_. আশ্রমপর্ব--২৬৭-_-২৮৩। পর্ব শেষে__ | | 
বিজয়-পাওব কথা অমৃত-লহরী।  শুনিলে অধন্ম থণ্ডে পরলোঁকে তরি ॥ 
জয়মুনি কহেন কথা জনমেজয় স্থানে । আশ্রম পর্বের কথা এহি সমাধানে ॥ 

ক্বর্গীরৌহণ পর্ব--২৮৩--২৮৯। পর্ব শেষে-__ 

বিজয়-পাঁগুব নাম অমৃত সমান । মুনিবর কহে রাজা জনমেজয় স্থান ॥ 

ইহাকে শুনিতে লোক না করিহ হেলা । কলি ভবসাগরে তরিতে এহি ভেলা ॥ 
যে মনে শুনে যেবা করিয়া ভকতি। তাহাকে দিবেন বর দেব শ্রীপতি ॥ 
“জৈমুনি” বোলেন রাজ জলমেজয় স্থান। ন্বর্গ আরোহণ কথা এহি সমাধান ॥ 

"ইতি হ্বর্গ আরোহণ সম্পূর্ণ। ইতি জয়মুনি ভারথকথা সমাপ্ত ॥ ভথা দুষ্ট তথা লিখিতং 
লিখ্যকো নাস্তিং দোসকং গণিতপীদেন ॥ বিদ্যা, বিচলিত সুশ্বরি ?)। পুস্তক লিখিতং স্বহস্তাক্ষর 
শ্ীরামপ্রসাদ সম্ম বাগহি সাং চন্ত্রপুর, পরগনে সোনাবাজু তগ্নে চাপৈলা সরকার বাজুহায়ু তালুক 
শরীঘুত ৬বৃন্দাবুনচন্দ্র দেবদেনস্ত শকাবা! ১৬৭৯ সোলসত উন্মাসি জবেদারি নবাব দিরাজদৌলা 
ফৌতি রতারিখ ১৮ই আসাড় যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতি রাঁণি ভবার্নি দেব্যা গোমাস্তে 
দ্য়ারাম রায় সন ১১৬৪ এগারস চৌসষ্টি পুস্তক সমাপ্ত তারিখ ১২ শ্রাবণ রোজ সমবার দিবা 
১ এক প্রহর সদম্যাং তিথো৷ শীগুরবে নম শ্রীকৃষ্ণ সহায় শ্রীসরেম্বতি ফ্লহায় শ্রীডুর্গা সহায় ॥৮ 

৫। মহাভারত--১--২১ পত্র আদি পর্ব সম্পূর্ণ আছে। সভাপর্কের প্রথম কয় 
ছত্র'নাত্র আছে । “এই মহাভারত পুর্বেতে ৪ সংখ্যক বিজয়-পাঁওব মহাভারত হইতে অভিন্ন 

৪ সংখ্যক মহাভারতের প্রথম যে কটা! পদ নাই, তাহার অভাব এই পুথি হইতে পুরণ হইতে 

পারে। তারি নাই। পর্ব শেষে ভণিতা __ 


বি বাঙ্গালা পুথির বিবরণ । ২৮ 
“ বিজয়-পাঁওব কথা অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোকে করে উপকার ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থানে ১৯ আদি পর্বের কথা এহি সমাধানে ॥ 
৬। মহাভারত-_“বি্জয়-পাডব কথা”) ৪ সংখ্যক পুথি হইতে অভিন্ন। 
১ হইতে ৪৯ পত্র, উদ্যোগ পর্ষের আরস্ত হইতে কর্ণ পর্ব্ব শেষপর্য্স্ত বর্তমানে । তারিখ নাই। 
কাঁগজের অবস্থায় পুথি প্রীচীন বলিয়াই বোধ হয়। মধ্যে ২২৩ পাত। নাই। 


*বিশেষ বিবরণ । 
,. উদ্যোগ পর্ব--১--১৩। শেষে 
জয়মুনি কহেন শুনে জনমেজয় ॥ উদ্ঠটোগ পর্বের কথ' সমাপ্ত এহি হয় ॥* 
ভীম্মপন্দ-১৩--৩০ 1 শেষে 
বিজয়-পাঁণব কথা অন্বত-লহরী | শুনিলে অধর খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 


কবীন্দে বোলয়ে ভীম্মপর্বব সমাধান ॥ 
জ্রোণপর্ব"..৩০...৪৯। শেষে 
বিজয়-পাণগ্ব কথা অনুতের ধার।  ইহলোঁক পরলোক করে উপকার ॥ 
“মুনিবরে কহে দ্রোণপর্ষ সমাধান ।  তদস্তরে কর্ণপর্ব কর সমাধান ॥ 
৭। মহাঁভারত- _অশ্বমেধ পর্ব-ক্কষ্চরাম এরণীত। ৪ সংখ্যক পুথির অন্তপ্নিবি্ট 
অশ্বমেধ পর্ব হইতে অভিন্ন । পুথি অসম্পূর্ণ । ১ হইতে ১২ পত্র মাত্র বর্তমান । 
.৮। তুলসীচরিত্র ভগীরথ প্রণীত। ৪ খানি পাত।-.'৯ পৃষ্ঠা । শঙ্ঘাস্থুর ঘটত 
উপাখ্যান । 

'আরন্ত-_নমো গণেশায় । প্রণমহো নারারণ লক্ষীপতি । তদস্তরে প্রণমহে। দেবী পরস্বতী ॥ 
প্রণমহো নারায়ণ অনার্দি নিধন। স্ুষ্টি স্থিতি । প্রলয় ) যাহার কারণ ॥ 
বণিক জনার সঙ্গে বসি নান। রঙ্গে । মন দিরা শুন কহি বিষুণর গসঙলে ॥ 
ঘেমতে তুলসী আইলা পুথিবীভিতুর। *  * কহি সব শুন এক চিত্তে ॥ 
কংসারিসোনের পুত্র দ্রিজ ভগীরথ | পর্পুরাঁণে কহে তুলনী মাহা্স্য ॥ 

শেষ । তুলসীমাহাম্ন্য কথা যে করে শ্রবণ ।  অন্তকীলে পবিত্র সেই শ্ীরুঞ্জ চরণ ॥ 

কঙ্গারি সেনের পুত্র বির ৫) ভগীরথ । পন্মপুতাণে কহে তুলসীর মাহাত্ম্য ॥ 
“ইতি তুলদীচরিত্র সমাপ্ত । শ্রীপুরে নমঃ । শ্ীরামকানু "দেবশন্্রণঃ স্বাক্ষর পুত্তকামিদং | 
এক্াব্দাঃ ১৬৫৬ মাহে শ্রাবণ ৮ 
৯। গজেক্দরমোক্ষণ | ভবানীদাস প্রণীত। ১ হইতে ১৬ পত্র সুম্পরণগ্রন্থ। 
জারভ্তে বন্দনাদির পর-__ 


দ্বিজগণের গুরুজনের বন্দিয়া চরণ । ভবানীদাস কহে গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥ 
পাশুণ্ড গ্রামে বসত সর্ধলোকে জানে । সৌকালীন ঘোষ তে্ঠো বিদি ভূখনে ॥ 
সেস্থানে করিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম । সম্প্রতিক বন্দো বিরাট গ্রাম ॥ 


৩৭ 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকা | . চর্সংা। 


সভার চরণে করিয়ে বিনয়। গজেন্্রমোক্ষণ নামে করি পঞ্চালি ॥ 

* বাঙন হইয়। মনে ধরিতে চাহে চান্দ। ভাগবত শাস্ত্র করি পাচালি ছন্দ ॥ 
হীনজনা যদি ওষধ মনে করয়। পঙ্ডিতের ব্যাধি-যন্ত্রে নাহিক মনে সংশয় ॥ 
তেমতে কৃহি আমি হবিিগুণ কথা । শ্রবণে পাঁতক হান্তা নাহিক অন্যথা ॥ 


শেষ-" 
: গজেন্রমোক্ষণ কথা বিদিত ভুবুনে। দুখ মোক্ষ হয় যেবা জন শুনে ॥ 


ভবানীদাসে কহে শুনে সর্বজন । সংসার তরিতে যদি ভজ নারায়ণ ॥ 
হরি নারায়ণ রামরুষ্জ গুণনিধি | ভজ রাধার অবধি ॥ 

শা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো! নাস্তি দৌষক । ভিমস্তাঁপি বরণে ভঙ্গো মুনিনা মতিভ্রমঃ | 
শ্রীরামকান্ দেখশন্্ণঃ অক্ষরমিদং । ইতি গজেন্দমোক্ষণ পাঁচঠলি সমাপ্তঃ | শকাব্দা ১৬১৫ শক ॥৮ 

১০। স্মস্তকহরণকথা-__গুণরাজ খা রচিত। ৮ পত্র। 

আরম্ত_সর্ধ ঘটে সমরূপ দেব নারায়ণ । শুন সর্ধজনে কহি বিচিত্র কন ॥ ইত্যাদি । 

শেষ-_-মণিহরণকথ। শুন সর্ধজন। আনন্দে শুনিলে হয় স্বর্গে গমন ॥ 

হেন অদ্ভুত শুনিলে সর্ধজনে | গুণরাঁজ খাঁ'..গোবিন্দ চরণে ॥ 

“ইতি স্তামন্তক মুনিহরণকথা৷ সমাপ্তঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসক 
ভিমস্তাপি রণে ভক্তেক মুননাঞ্চ মতিভ্রম। ছৃষ্খেন লীখিতা! পুস্তি যং শোয়-..আদ্বিজ মাতা চ 
স্থকরিতশ্ত পিত। তন্ত চ গাদ্ধিক ।...শ্রাবণ মাসের ছও মঙ্গলবার অমাবন্তা শকান্দা ১৬।৫৭ শক । 
শ্রীরামকালু দেবশর্মণঃ স্বাক্ষরং 1” 

১১। ব্ৃন্দাবনধ্যান ও বৃন্দাবনপরিক্রমণ__কষ্চদাস রচিত। ৯ পত্র। 
শেষ-_-চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপি শ্রীবৃন্দীবন মগ্ডল। তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এই স্থল ॥ 


শ্রীরপ রঘুনাথ পদে“কর আশ। বৃ্দাবনের ধ্যান এই কহে কৃষ্ণদীস ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া করে শ্রবণ পঠন। শ্রীব্রজমগুল হয় মনে জাগরণ ॥ * 

ডি 
ইহার শ্ববণে ফল মনের উল্লাস । শ্রীবৃন্দাবন বাস আশ করে কৃষ্ণদাস ॥ 


১২। বিদ্যাস্ুন্দর_ভারতচন্্ রচিত। ৫৯ পত্র, উভয় পৃষ্ঠায় লেখা । পুথির 
তারিখ শীক ১৭৫১ । ১৩ই বা ২৩শে পৌষ । লেখক রামানন্দ দেবশর্্মা । কালীর বন্দনার পন 
অন্নপূর্ণা পাটুনি সংবাদ লইয়৷ আরম্ভ । প্রচলিত বিষ্ঠান্গন্দর হইতে পাঠে যথেষ্ট বিভেদ আছে 
বোধ হইল । . 

১৩। এই অসম্পূর্ণ পুস্তিকা খানির আদ্যন্ত নীই। প্রথম পত্রের অভাব । ২ হইতে ১ 
সংখা পত্র বর্তমান। তাহার পর অভাব । লেখকের নাম, ব্রহ্ম হরিদাস। গ্রন্থের নাম 
পাওয়া গেল না। গ্রন্থের তারিখও নাই। গ্রস্থের বিষয় কৃষ্ণাজ্ছুন কথোৌপকথনচ্ছলে বৈষ্ণব 


বাঙ্গালা পুথির বিবররী? * " ২৮৯ 


সম্প্রদায় বিশেষে (?) সাধনসংক্রান্ত কথা । “চারি চন্দ্র প্রভৃতির উল্লেক্খ দেখিয্া ধাউল 
ডি্বি কোন সম্প্রদায়ের সাধনাবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া অনুমুন হইল। ্রন্থথানি বর্গুসাহিত্যে, 
পরিচিত কিনা আমি জানিনা। যে কয়েক*্পাতা আছে দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত কৌতৃহলো- 
দ্বীপক। গ্রন্থীরস্তে স্ষ্টি বর্ণনা হইতে কিয়দংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম_- 


লন ১৩০৪ ।] 


শৃন্স্থলে আছি আমি রাজা অভ্য্তর । 


আমি সে পর্মতত্থ ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর | 
ইন্দ আদি করিআ যতেক দেবগণ। 


অধিষ্ঠান,আছি আমি তোমার রেলেবর ॥ 
সমভাবে আছি আমি সবারি গোচর ॥ 


এহি মতে ভাবিআ! আমাকে করে সার। ৬ উত্তম ভকত সেই সেবক আমার ॥ 
জ্কানরূপে সেবা যদি করএ আমারে । যুমের শক্তি তাকে কি করিতে পাঁরে ॥ 


শুনহে অনাদি দেব বচন আমার । 
জ্ঞান পরিমাঁণে যেবা। আমাকে না ভজয়। 
কলিখুগে গুরু সেবিআ আমাকে তজিব। 
অহঙ্কারে ভাঁবিলা তুমি অনাদি কুমার । 
এঁহি বুলি ঈশ্বর করিলেক সমাধান । 


আপনে আপন চিন জ্ঞান কর সার ॥ 
বিফলে জীবন তায় বের্ধ জন্ম হয় ॥ 

সকল জীবন তার সর্ববসিদ্ধি প্ুখইৰ ॥ 
বিলম্ব না হইব পিও পড়িব তোমার ॥ 
ছায়ারূপে মহামাঁয়। হইল অধিষ্ঠান ॥ 


অনাদি সাক্ষাতে আদ্য। আইল! আচম্বিত। অদ্ভুত মুরতি দেখি হইলা' বিস্মিত ॥ 


তুরুর ভর্গী দেখি কামের কামান । 
দেখিয়া অনাদিদেব মনেত ভাবিল । 
আগ্ভাক দেখিআ1 দেব মনেত ভাবিল। 


চন্দ্র জিনিআ শোঁভাঅ দীপ্তমান ॥ 
প্রভুর মায়াএ তার মন মোহিল ॥ 
কন্দর্পের পঞ্চবাঁণ হৃদয়ে ভেদিল ॥ 


কামেত তরঙ্গ ?)হইআ দেব হইল বিভোর । আগ্ভাক ধরিআ! দেব চাঁপিয়া,দিল কোল ॥ 


তিন গুণে তিন দেব হইল অব্তাঁর। 
ব্রহ্মা বিঝুঃ মহেশ্বর জন্মিল এহি মতে। 
সংক্ষেপে কহিল তবে যে সব কথা । 
আগ্ভাব দেখিআ' দেব বুঝিল-অন্তরে | 
আ'ঞ্চা বোলে শুন প্রভু হইআ একচিত । 
এত শুনি অনাদি দেব হয়া এক মন । 


ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তনয় তাহার ॥ 
সথষ্িস্থিতি প্রলয় এহি তিন দেব হইতে ॥ 
মন দিয়! শুন কহি অন্যের বিবরণ ॥ 
ষামকলা কুতৃহল চুঁহে তুঙ্গিবারে ॥ 
রসযুক্ত নাহি মোর কামের চরিত ॥ 
গুপ্তস্থল করিলেক নখে বিদারণ ।" 


মহাদীপ্ত হইল ভোঁগর লক্ষণ | * 


আগ্াার রূপ নদখি অনাদি ঈশ্বর । 

তবে অনাদি পরম কৌন্ছুকে । 

হস্ত আরোপি দেব হস্ত চাঁপিল । 

প্রভু বলিলা যে হইল এ সব কল্পন€)।" 
ব্রহ্ম হনে বীজ যেন উৎপন্ন হইল । * 


কামেত আকুল চিত্ত দহে কলেবর ॥ 
কামকলা কুতুহল ভুপ্জিলেন স্ুথে ॥ 
ভীবের আঁধাবর্ণ?)সেহি ক্ষর্ণে হইল ॥ 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হইল চতুর্দশ ভুবন ॥ 
পুন যেন বীজ হনে বৃক্ষ উপজিল ॥ 


রজনী দিবস হইল দিব্স রজনী । 


২৯০ 


সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিক ৷ [ ৪র্থ সংখ্যা। 
দিন হলে মাস হইল কী পরিমাঁণ।  চন্ত্রকুষ্য উপজিল আপ হুতাশন ॥ 
সপ্ত পৃথিবী হইল সপ্ত পাতাল । সপ্ত সমুত্র হইল কাল বিকাঁল ॥ 
সপ্ত স্বর্গ হইল তবে কে দিব তুলনা । সপ্ত বৈকুণ্ঠ হইল ব্রহ্গীণ্ড গঠনা ॥ 


এহি মতে সৃষ্টিস্থিতি হইল একে একে । 
ইন্দ্র আদি করি ফতেক দেবগ্রণে 
£হমপ্ত বরিষ! হইল বরিষা হমন্ত | 
পঞ্চদশ তিথি হইল দ্বাদশ রাইশ । 

স্থাবর জঙ্গম হইল কত বীরগণ। 

চারি 'বেদ করি প্রভূ জগতে স্থািন। 
অজপা*গায়ত্রী হেন সকলে বোলয়। 
নারদ মহাঁমুনি এ কথা বুবিসা । 

হরেক নাম দিয়া জগত ব্যাপিল । 
বৈষ্ণব গোসাঞ্চি পদে সদা রহুক মন। 
কুলণীল জাতি মুগ্ি তিলাঞ্জলি দিন্থু। 

এ ঘোর সংসাবের মধো দেখি মায়াপাশ । 


লেখক ব্রাঙ্গণ, কিন্ত কুলশীল জাঁতিতে তিলঞ্জপি দিয়াছেন । 


দেব খষি ব্রহ্ম খষি পৃথক পৃথকে ॥ 
তাব। সব জন্মিল পণ্যের কারণে ॥ 
সপ্ত খু উপজিল আর বসন্ত ॥ 
যোগ করণ হইল নক্ষত্র সাতাইশ ॥ 
সষ্টে পালে সংহারে প্রভুর গঠন ॥ 
গু নামে একাক্ষর বেদে বিস্তারিত ঢ 
যং স্বং(৫)স্বং যং পৰনে বোলয় ॥ 
নানা স্থানে ফেরে যৌগ চিত্তিয়া ॥ 
অনাহত ব্রহ্ম নাম গুপ্ত রহিল £ 
দিজ ব্রদ্দহরি বোলে এহি নিবেদন ॥ 
ত্র্ম নাঁম উপদেশ সকলি সমপ্সিন্ু ॥ 
পদগতি ছাধা মাঞ্গে ব্রহ্গহরিদীস ॥ 
তাহার স্ষষ্টিবর্ণনা বিশুদ্ধ 


পৌরাণিক স্বষ্িবর্ণনা নহে । বর্ণনায় একটা রহস্তের আবরণ দিবার চেষ্টা আছে। “অনাদি” 
“আদা জ্ঞানজনে সেবা” শ্শন্তস্থল” গ্রতুতি শন্গুলি সংশয় উদ্দীপক । বর্তমান হিন্দুঘর্শেনি 
ভিতরে বেদ-পুরাণ-ছাঁড়া, সম্ভবতঃ বেদবিকদ্ধ, বিজাঁতীঘ ভাঁব অনেকটা প্রবেশ লাভ করিযাছে * 
বৌদ্ধধর্খু ভাঁবতবর্ষ হইতে অগ্ঠাপি লোপ পাম নাই । এখনও বৈষ্ণব ও শান্ত সম্প্রদায় সকলের 
মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কবিতেছে। মহামহোপীপ্যায যুক্ত তরপ্রসাদ শান্ধী মহোদম প্রা 
সপ্রমাণ করিবাছেন প্রচনিত ধর্মুগজ। বুন্ণ'জারই বিকার । অনাঁধ্য দেশে বৌদ্পর্দ বিদ্তাবের 
সহকারে বিবিধ অনাধ্য *আচাখ অনার্য মত বৌদন্ধপর্থ্ে প্রবেশ করিনা তান্ধিক ধর্শের সমষ্টি 
করিষাছিল। বৌদ্ধ তান্বিকেব সঠিত হিপ্র-তাগ্রিকের মৌলিক বিভেদ নাই। তন্তেব মধ্যে 
একট! বেঈ-বিরোধী ভাব আছে, তাহা স্পট্টই বুৰা ঘাঁয় । 
শচীন ভাবতবর্ষে অনার্ধা শকরাঁগগণেল অধিকারের রহিত এই বেদবিরোধী ধন্মের 
অভ্াদয়ের কোন সম্পর্ক আছে কি না পণ্থিতগণের বিচা্য। অন্ততঃ শকনৃপতি কনিক্ষের 
সমকাঁলে মহাঁযান সম্প্রদীমেব অভ্যাদষ দেখিয়া কেমন একটা সংশয় উপস্থিত হয়। সে 
যাহা হউক, বাউল কর্ধীভঞ প্রস্থতি আধুনিক বৈষ্ণব সাম্প্রদাত্বিকদিগকে প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক- 
মতানলম্বী বৌদ্ধ বলিযা নির্দেশ করিলে বোধ হয় এ্রতিহাঁপিক ত্রমে পড়িতে হুইবে না ॥ 
উপস্থিত গ্রন্থ হইতে আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম__ 
এহি মতে স্বষ্টিস্থিতি অনাদি করিল। ভোজন করিতে তবে মনেত ভাঁবিল ॥ * 


খ 


সন ৯৩৮৫ । ] বাঙ্গাল। পুথির বিবইগ। * ২৯১ 


আগ্াাক বোলেন তবে অনাদি ঈশ্বর । বিদায়ে (দারুল চিত দহেনকলেখর 
এত শুনি আগ্ভা তবে মনেত ভাবিল। ন্বর্গ হনে আঘ্ঘ৷ রন্ধন করিল ॥ 
হেন কালে ব্রহ্ম! বি মহেশ আইল । :  * ্ উ 
পরা হরিষে করিল দেব জনার্দন । পঞ্চদেবু সংহে করি করিলা ভোজন ॥ 
অথনে অনাদি দেব ভাবিআ! মনে মনে। আদ্া সমর্পিল মহাদেব স্থামে ॥ * 
অনাদি * * পত্র হইআ! মহেশ্বর । দয়া ছাড়িআ নৈরাকার অনাদি ঈশ্বর 
নিরাময় হইয়া সেহি নিরপ্ন। ৬ বিন্দুর হইআ রহিল শুন্যে অধিষঠান ॥ 
. পনৈরাকার পনিরঞ্জন+ "শূন্ত” এই কয়টি শব্দের ঘহিত ধর্মমঙ্গল গ্রস্থে ও ধর্ণদেবতার ধ্যানে 
পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহার অর্থ কি? 


পুনশ্চ কৃষ্ণ প্রতি অর্জুনের প্রশ্ন 
নাদ্ববিন্দু মুদ্রা কহ বুঝাইয়! ।* কেমতে হইল নাদ জুমেব্র ভেদিয়া ॥ 
কোন্‌ কল্পে বিন্দু হইল ভূবন জুড়িয়!। কোন মত মুদ্রা হইল ভূবনেত মায়া ॥ 
২5 সি ঙ্ সু সু সর 
কোঁন্‌ নামে বেদ অজপা৷ বলি কারে। এ সকল কথা জিজ্ঞাসি কহিবে ॥ 
্ ্ ঙ্ কর্মের সন্দর্ভ আসি জাঁনিব কি মতে ॥ 
গঙ্গা-যমুমার ভেদ কেমতে জাঁনিব । ত্রিবেণীর ঘাটে আসি কেমতে ভেদিব ॥ 
কোথা বৈসে মনরাম ৫) কোথা তার স্থিতি । কোথা বৈসে রতিশচী রহে কোথাহস্তী ॥ 
০ চে রি সঃ চা ক 
তোমাঁর বচনে নাথ অচল! ভকতি। চাঁবিচন্দ্র ভেদ কথা কহ রঘুপতি ॥ 
কেমন চন্দ জাঁনিবেক গুরু সন্নিধাঁনে । কেমন চন্দ্র রক্ষা করি রাখিআছে প্রাণে & 
কেমন চন্দ্র শরীরেত চন্দ্র বোলাঁয় সাবধান । কেমন চন্দ্র আগ্ঘনাথ করিয়াছে পান ॥ 


ইত্যাদি । 

গঙ্গা যমুনা”, ত্রিবেণীর ঘাট”, “চারি চন্দ্র ভেদ” প্রভৃতি শব্দের রহস্তাকৃত গুড় এমন কি পু 
বীভৎস অর্থ আছে । এই সকল অর্থের এ্রতিহাগিক আলোচনা আবশ্তক । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা প্রকাড পরিচ্ছেদ এই আলোচনা হইতে উদঘাটিন্কহইবে । 
ঘর্তমান গ্রন্থখানির__এই জন্ত একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম । আঁশ! করি বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ বাঙ্গাল! দেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় মধ্যে যে সকল সাম্প্রদায়িক গ্রস্থ প্রচলিত আছে, 
তাহার উদ্ধারের ও প্রচারের ভার গীপ্র গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের ইতিহু'সআঁবিষ্কারে সুৃহাষ্য 
কঁরিবেন। স্বদেশের ইতিহাঁস ন! জানিলে স্বদেশের উদ্ধারের অন্য আশা নীই । আমরা যথেষ্ট 
সময় অবহেলায় কাটাইয়াছি। আর অবহেলার সময় নাই। 

শীরামেন্দ্স্থন্দর জিবেদী। 


দ্বিজ রামচক্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়। 


দ্বিজ রামচন্দ্র ষে সকল পুস্তক রুনা করেন, তাহার মধ্যে “গৌরী-বিলাঁস”, “ন্ছূরীমঙ্গল”, 
“মাধব-মাশতী৮, (মালতী -মাধব )' প্রভৃতি কাব্য প্রধান। রামচন্দের উক্ত পুস্তকাঁবলীর 
মধো “মাধব-মালতী” নামক একখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এতদদেশে মুদ্রা 
€ ছাপাখান! ) প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরেই বোঁধ হয় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। “মাধব- 
মালতী” কথিত গ্রন্থন্চন। পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, “ছুর্গামঙ্গল” রচয়িতা রামচন্ত্র আব 


“মাধব-মালতীর” কবি রামচন্দ্র একই ব্যক্তি । 


“মাধব-মালতীর” কবি দ্বিজ রামচন্দ্র উক্ত গ্রন্চনায় স্বীয় পরিচয় দিতেছেন 7 


“মহারাজ নবরুষ্ণ বিখ্যাত নগরী । 
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব। 
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম । 
তাঁর ছিল নবরত্ব ইহার সে বূপ। 
সাক্ষাৎ বরদাপুর নামে জগনাথ । 
মহাকবি বাণেশবর ভূদেব শঙ্কর । 
শিশুরাম পসতুরে সাথ কপারাম। 
এই নবরত্ব লয়ে সর্বদা আমোদ । 
মান্সের কি কব যার উজিরত্ব পদ 
বিলাতের বাঁদসাহ করিল সম্মান। 
অধিকার হাতে গড় গঙ্গমাগুলাদি। 
রূপেতে তুলনা নাই মাঁনে গোষ্ঠীপতি । 
তার পুত্র বাহাছর রাজ! রাজকৃষ্ণ । 
পিতা তুল্য মান্তবান্‌ তাবৎ কর্মেতে । 
দেবীবর বল্লালের যেব! ছিল ঘাটি। 
তীর পুত্র কালীকষ্ণ বাহাছবর নাম। 
আদ্যাশিক্ত 'কমলার কবিত্ব বিশেষ । 


(গ্রন্থহ্চনার সেধাংশ এইরূপ ) £ 


“আছয়ে অর্থের ক্লেশ, পশ্চাতে ছাপিব শেষ, 


তাহার বর্ণনা আমি কিরূপেতে করি ॥ 

সে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব ॥ 

সেই মত তাবত ইহার দেখি কর্ম ॥ 
সভীস্থলে কিবা কব নিজে বিদ্যাকৃপ ॥ 
তর্কপঞ্চাননবপে ভুবন বিখ্যাত ॥ 

বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥ 
শান্তিপুরে বাস গোসাঞ্ছি ভ্টাচাধ্য নাম 1” 
আপনি আছেন লক্গী কি কব সম্পদ ॥ 

হুকুম আছিল যাঁর করিবাঁরে বধ ॥ 
গবর্ণরের ঘরে জিনি সদ। চৌকি পান ॥ 


, হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ॥ 


মুখ্য বিনা কর্ম নাই তাহার সন্ততি ॥ 
কি কব তাহার গুণ ন শ্রুত নদৃষ্ট ॥* 
বিশেষ তাহার গুণ দয়ার ধন্ছেতে ॥ 
কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটী ॥ 

নবীন প্রবীণ ধিনি সর্বগুণধাম ॥ 

কবি রামচন্দ্র প্রতি করিল আদেশ ॥ 


চন্দ্র কহে কর অব্ধান ॥% 


এই কএক ছত্রে পাঠক! গ্রন্থকর্তীর জীবিত কালের নিরূপণ হইতেছে,। অর্থাৎ 


রি দ্বিজ রামচক্দ্রের প্রকৃত কালমি্য [ 3৯৩ 


রী শোভাবাজারের রাজবংশের আদিপুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌন্র রাজা, 
খুফালীক্ বাহাদ্বরের আদেশে দ্বিজ রামচন্দ্র, “মাধব-মালতী” খ্রস্থ রচনা করেন। রাজী কালী-' 
কৃষ্ণ বাহাছুর ১৮০৪ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অবে পরলোক গমন করেন) স্থতরাং 
“মাধব-মালতীর” কবি দ্বিজ রামচন্দ্রকে রাজা বাহাঁছরের সমগীময়িক বলা খার। তৎপরে উক্ত 
গ্রন্থে তাহার আরও একটু পরিচয লউন,__ 
১ রং ঙ্ গং ০ চে 
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হয়। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি নিজ পরিচয় ॥ 
কানাইঠাকুর বংশে গোপাল *মুখটা। ডঃ নিষ্ঠ দাতা ধীর কিবা! সে 'গরিটা ॥ 
ফুলিয়া বিখ্যাত কুল ভঙ্গি নিজে হন।  সর্তীপুক্র রামধন কুলঘাটি নন ॥ 
তাহার তনয জো রামচন্দ্র কবি। ভাষায় রচিলা কত কবিত্ব নুজ্ছবি 0” 
এই কমু ছত্র হইতে আমরা কবি সম্বন্ধে জানিতে পারিলাম যে গরিটীসমুঁজস্থ কানাই- 
ঠাকুরের বংধে গোপাল মুখোপাধ্যান্ ফু্জিার মুখটা কুল ভাঙ্গিয়! ম্বকৃতভঙ্গ”হন। তাহার 
পুত্র রামধন রসে কবি রামচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। সহোদরদিগের মধ্যে তিনি জ্যোষ্ঠ পুত্র ' 
ছিলেন।* এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, “দুর্গীমঙ্গল” প্রণেতার সহিত “মাধব-মালতী” প্রণেতার 
ংশপরিচয়ের অনেকটা সাদৃশ্ত হইতেছে । উভয়েই দ্বিজ, গরিটী সমাজস্থ মুখোপাধ্যায় বংশীয় ॥ 
উভয়েরই নাঁম রামচন্দ, উভয়েই পিতার জোষ্ঠ পুত্র, উভয়েরই পিতার নাম রামধন। প্রভেদের 
মধ্যে “দুর্গীমঙ্গল”-প্রণেতার জন্মস্থান হরিনাভি গ্রামে ; কিন্ত “মীধব-মালতীর” কবির জন্মস্থানের 
কোম নির্দেশ নাই। হয়ত শেষ দশায় আধিক অপচ্ছলতার কারণ বিদ্যোৎসাহী রাজ। 
খ্বাহাঁছুরের কৃপায় কলিকাতায় কালাতিপাত কবিতেন এবং সেই অবস্থায় “মাধব-মালতী” 
রচনা করেন। এই কারণে “ছুর্ামঙ্গল”-প্রণেত। দ্বিজ রামচঞ্জ কবি ও মাঁধব-মালতীর কি 
দ্বিজ রামচন্দ্র যে একই বাক্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


এ শ্রীরমেশচন্দ্র বস্তু! 


কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয় । 


গত বর্ষের পরিধৎ-পত্রিকায় “কবি জযানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার 
পর, আমাদের কোন কোন সুহৃদ কবি জন্মানন্দ ও তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণিকত্ব সন্বন্ধে সন্দিহান 
হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন মাপিক পত্রের লেখকও জয়ানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
আমাদিগের প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষও করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিচারবৈঠকে আমাদের দ গুবিধান 
করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাপ, তাহারা সছর্দেশ্তেই নানাকণী বলিয়া- 
ছেন, নহিলে হয়ত কবি জয়ানন্দ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন কথা লিখিতে প্রবৃত্তিই হইত না । 
প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির অনুসন্ধানের চেষ্টা আরন্ত হইয়াছে । প্রতিদিনই আমরা কত 
প্রাচীন বঙ্গীয় কবি ও কতশত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের সন্ধান পাইতেছি । পরিষৎ-পত্রিকায় 
ধঁ সকল পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে প্রকাঁশিত হইতেছে । তাহা হইতেই আমরা কবি 
জয়ানন্দ রচিত আরও কএকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি শ্রীচৈতন্যমরঙ্গল ব্যতীত ফ্রুব- 
চরিত্র, প্রহলাদচরিত্র প্রভৃতি আরও কএকথানি বাঙ্গাল গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্য- 
মঙ্গল কেবল যে আমরাই পাইযাছি, তাহ! নহে, তাহা অপর স্থানেও আছে, তাহারও সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । আমরা বিষুপুর অঞ্চল হইতে জয়ানন্দ-রচিত শ্রীচৈতন্তমঙ্গলের আরও কএক- 
খানি অসম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়াছি এবং আমাদের কবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যে বিশেষ 
মান্যগণ্য ও পরিচিত ছিলেন, তাহারও কতক পরিচয় পাইয়াছি। অদ্য এই সন্বন্ধেই অতি 
ক্ষেপে ছুই এক কথা বলিতে হইতেছে । , 
জয়ানন্দ আপনার শ্রীচৈতন্তমঙ্গলের অনেক স্থানেই পরিচয় দিয়াছেন-__ 


“গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞ্রির আজ্ঞা শিরে ধরি | 
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচরি ॥৮ 


এখন অখমব্া! অপরাপর প্রীমাণ্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতোছ, যে তিনি গদাধর পণ্ডি- 
তেরই শাখাভূক্ত.হিএলন | বথা-_-্রীষছনাথদাস কৃত শাখানির্ণয়ামৃতে-_ 


" . দবন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দমহাশয়ম্‌ । 
প্রকাশিতো। যেন যত্বাৎ শ্রীচৈতন্যবিলানকঃ ॥৫৭ 


পন ৯৩*৫/] কবি জয়ানন্দের আর একটুপরিচয়। ২৯০ 
বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরূসে সদা । 
মহাভাব-চমৎকার-গৌরভ ভাব-কলেবরমূ |৮৫৮% 


পরম বৈষ্ণব য্ছনাথ, জয়ানন্দ ও তাহার বিরচিত “্রীচৈতনাবিলাঁগ” নামক গ্রঞ্থের উল্লেখ 
করিরাছেন। এই শ্ীচৈতন্যবিলাস-রচয়িতা জয়ানন্দ ও গ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা*জয়পনন্দ উভয়ে 
যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। , 4 রস 

প্রসিদ্ধ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের নামঅনেকেই শুনিয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত 
লোচনদাসের চৈতনামক্লের ছুইথীনি পুথিতে চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্তে “চৈষ্ন্য-প্রেমবিলাস” 
বা “চৈতন্যবিলাল” নামই লেখা আছে । এইরূপ স্থ প্রসিদ্ধ যছুনন্দন দাসের «গাবিন্দলীলা মৃতও 
আমাদের সংগৃঠাত একখানি আড়াই শত বর্ষের গ্রাটীন পুথিতে “গোবিন্মধিলাস” নামেই পরি- 
চিত হইরাঁঢছ। । এন্সপ স্থলে শ্রীচৈতন্মধিলাদ ও এটৈতন্যমঙ্গল এই উভয় গ্রইই যেমন একই 
গ্রদ্ সেইপ যছনাথ দান বর্ণিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাতুক্ত জয়ানন্দ ও আমাদের প্রকাশিত 
চৈতনঘ্রঙ্গলবিবৃত পদাঁধর-আদি্ জন্নানন্দ উভষে অভিন্ন বান্তি বলিয়া! গ্রহণ করিতে, 
আর বিশেব আপন্তি নাই। 

ইতিপুর্দে আমরা জনানন্দের এক আত্মীয় ইন্দিয়ানন্দ-কবীন্দের নামোল্লেখ করিয়াছি $। 
এখন বিষুপুব হইতে সংগৃহীত আর একখানি প্রাচীন শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পুথিতে “প্রিয়ানন্দ” 
স্থানে ছিদরানন্দ' পাঠ দেখিতেছি । এই হৃদরানন্দ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়; কারণ রাঢ়া- 
ফল হইতে সংগৃহীত রাট়ীয় ত্রা্দণদিগের কুলপঞ্জিকার মধোও জয়ানন্দের পরমুন্মীয় বাঁণীনাথের 
কুল 1রিচয়ের পরে হ্ৃদয়ানন্দ নামে বন্দ্যঘটার এক ব্যক্তির কুলপরিচয় আছে। শ্রীচৈতনামক্ষল 
হইতে আমরা জানিবাছি, এই বাণীনাথ ও জদ্ানন্দের পিতা স্বুদ্ধিমি্ একবংশজাত ৪ । 
বৈষ্ণব প্রবব শীক্প্দাস কবিরাজও তাহার চৈতন্যচরি তামৃতে মূলশাথাবর্ণনার মধ্যে স্বুদ্ধি মি ও 
হৃদরানন্দের একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। উচ্কৃত সংস্কৃত শ্লোক, মধ্যে শ্ীষদুনাথ জয়ানন্দের 
পরেই যবে হৃদগ়্ানন্দের পরিচর দিরাছেন, আমাদের বিশ্বীস তিনিই” জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও 


₹* শ্রীষফছুনাথ দাসের শাগাশিণয়ামুতের প্রায় শতাধিক বর্ষের একখানি প্র।ঠীন পুথি আমরা সংগ্রহ 
কারিয়।ছি। নিত্যানন্দদায়িনী* ম।সিকপতিকার ২য় খণ্ডে (১২৮০ সালে ) ২০০ পৃষ্ঠ।তেও উপরোক্ত উদ্ধত 
অংশ প্রকাশিত হইয়ছে। 


? সাহিত্য পরিষং পাঁরক। ১৩০৪ সাল, ৩১৮ পৃষ্ঠ দেখ। 
£ সাহিত্য পরিধৎপত্রিকা ১৩০৪, ১৯৯ পৃষ্ঠা । 
3 বঙ্গের জাতী ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বংশ-তাঁলিক! প্রকাশ করিবার ইচ্ছু আছে। 


২৯৬ সাহিত -পরিষত-পন্ত্রিকা ৷ [ ৪র্থ সংখ্যা । 


চৈতনাচরিতামূতে বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ছদাঁসের স্বন্ধপ-বর্ণন মধ্যেও জয়ানন্দের পিতা৷ বুদ্ধি” 
মিশ্রের উল্লেখ আছে -__ 


“চিক্ধণ স্ববলদেহ নামে সুবলিতা । 
তীর স্বরূপ স্থবুদ্ধিমিশু হৃবিখ্যাতা ॥” 
(স্বরূপবর্ণন ) 


জ্ীনগেক্দ্রনাথ বনু । 


রি ১৩০৫ সালের 
প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ ।" 


বিগত ২৬শে বৈশাখ €১৮৯৮।৮ই মে) রবিবার ম্্পরাহ্ন" ৫॥ সাড়ে পাঁচ ঘটিকাঁর 
সময় রাজা বিনধকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় *সাহিতা-পরিষদের উক্ত অদ্রিবেশন 
হইমাছিল। অধিবেশনে নিয়লিখিত সভ্য মহোঁদরগণ উপস্থিত ছিলেন । 

্রীধুক্ত ছিজেন্্নাথ ঠাকুর সেভাঁপতি), রাজা বিনয়কুষণ দের বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নঙ্গন্ত্র 
নাথ বস, কুমাৰ কেশবেন্দ্রকষ্চ দেব বাহাদুধ, শ্ীঘুক্ত চারুচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্ 
শান্্রী, শ্রীনুক্ত কালিদাস নাথ, দুক্ত বসম্তকুমণণ বন্থ, শ্রীবুক্ত ঘতীশচন্্র' বন্দ্যোপাপ্যায়, 
শ্রীবুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত গুবদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, 
শীধুক্ত ক্ষেব্রচন্্র মুখোপাপায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়, শীপৃক্ত কানাইলাল ঘোষাল, প্রীধক্ত 
হরনাগ চৌধুবী, শ্রীনুক্ত গদাধর ক]ুবাতীথ, শ্রীষুক্ত রামগোপাল সেন গুপ্ত, শ্রীপৃক্ত গোবিন্দলাল 
দন্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্্নীথ দত্ত, এম এ, বি এল (সম্পাদক ), শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা, 
(সহ-্ষম্পীদক )। * অধিবেশনে আলোচনার জন্ত নিমোক্ত বিষয়সমূহ নিদ্দিষ্ট ছিল। 


আলোচ্য বিষয় । 
১। গত অধিবেশনের কার্দা-বিবরণ-পাঠি। 
২। সভ্য-নির্নাচন। 
৩। প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি-নিযোগ জঞ্ট শ্রীযুক্ত মুণালকাস্তি ঘেনের পত্র। 
৪ প্রবদ্ধ পাঠ-(ক) শ্রীঘুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত--ইতিহাপ-রচনাব প্রণালী | 
(থ) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী--অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ । 
১। পুক্ববণ্তী অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অন্থমোদিত হইল | 
২ ঘথারাতি প্রন্তাৰ ও সমর্থনের পর* নিন্ললিখিত ব্যক্তি পরিষদের নূতন সভ্য 
নির্বাচিত হইলেন। নিষ্ প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম লিখিত হইঠ্ী। 
্রস্ত(বক। সমথক। প্স্ত(বিত নৃতন,মভ্যের ন(ম। 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রপ্তনন চক্রবত্তাঁ। গ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দন্ত এম এ বি এল্‌। শ্রীযুক্ত ন'নংহদের চক্রবস্তা । 
৩1 সম্পাদক প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি-নিয়োগ জন্য শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহীশয়ের 
প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শ্রীঘুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন্‌। 
সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
,নি্নলিখিত সভ্যগণঃ উক্ত সমিতির সদৃস্ত নিযুক্ত হইলেন। 
শ্রীযুক্ত শ্তামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বলাইটাদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী, 
মহামহোপাঁধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ ্রীঘুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, শ্রীধুক্ত রালিদাস নাথ, 
শ্রীযুক্ত হারান দত্ত তক্তিনিধি, শ্রীধুক্ত অদ্রাততচরণ চৌধুবী তন্বনিধি, শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন 
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দাঁস মহাজন, রায় কালীগ্রসন্ন ঘোঁষ বাহাছুর, যুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত এম এ বি এল, শ্রীুক্ত 
অক্ষরচন্্র সরকার, শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনস্স্‌, ভীযুক্ত শররচ্চন্্র চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত 
রসিকমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ (সম্পাদক )। 

৪। কে) অতঃপর শ্রীযুক্ত' নগেন্দ্নাথ বস্তু মহাশয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের 
ণইতিহাস-রচনার প্রণালী” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

পাঁঠাস্তে শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে । ইতিহাপ- 
রচনা সম্প্রতি আরন্ত হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে ইতিহাসের 
অভাব নাই। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ইতিহাস-স্থানীয়। রাঁজতরদ্গিণী 
প্রকৃত ইতিহাঁস। ইতিহাস-রচনার প্রণালী অতি পুরাঁকাল হইতে : এদেশে প্রচলিত আছে। 
তবে অবশ্ত বর্তশান পাশ্চাত্য প্রণালীতে উহ! লিখিত হইত না। ভবিষ্য-পুরাণে ভিন্ন 
দেশীয় প্নেচ্ছরাজগণের উল্লেখ দেখা যাঁয়। আদম ও হ্বাবতীরও উল্লেখ আছে। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পঠিত প্রস্তাব উত্কষ্ট হইয়াছে। পূর্বকার প্রণালীর 
কোন কোন অংশে ক্রটী ছিল। বর্তমান প্রণালীতে ধরূপ ইতিহাস রচনায় 
ঘটনাস্তরপের মধ্যে যোগন্থত্র থাকা চাই। প্রতিভাবলে প্রাচীন এতিহাসিকগণ চবিত্রের 
গুরুত্ব ও মনুয্যত্বের যাহা উপকরণ মহত্ব বীরত্ব তাহা সংগৃহীত করিয়াছেন। বর্তমান 
ইতিহাঁস-রচনীর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিনিয়োগ দেখা যাকস। আমাদের দেশে প্রাচীন 
কালে ইতিহাঁস-স্থানীয় গ্রন্থ পদ্যে রচিত হইত। চর্িতেব আদর্শ সমাজের রীতি নীতি 
এ সকল গ্রন্থে চিত্রিত হইত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাঁস পূর্বে ছিল না। যুরোপে 
ইহা নূতন জিনিষ। পূর্বতন এ্ঁতিহাঁসিকেরা নিজ মনোমত আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিতেন। আধুনিক এতিহাসিকেরা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী মতে এ্রতিহাসিক 
সত্য সকল আবিষ্কার করেন। তাহারা পাঠককে আপন আদর্শ খুঁজিয়া লইতে বলেন । 
রজনী বাবু বিশদভাবে পূর্বতন ও অধুনাতন ইতিহাঁস-রচনা-প্রণালীর ভেদ দেখাইগাছেন। 
প্রস্তাবটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্তবাদতাজ্ন। তাহার প্রস্তাবে 
স্থির হইল যে, পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে । 

(খ)ট অতঃপর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের অদ্ভুতঃচার্যের রামায়ণ 

প্রবন্ধটা শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ঘোষ মহাশয় পাঠ করিলেন। 

পাঠীস্তে শ্রীঘুক্ত শরচ্চন্্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন ঘে, তিনপ্রস্থ অদ্ভূত রামায়ণ সাহার 
নিকট আছে- -তন্মধ্যে একখানি ১৫৫ বৎসরের প্রাচীন । কৰি মূলের সহিত অনেকটা! সামগ্রস্ত 
রক্ষা করিয়াছেন; গ্রন্থে বিশেষ কবিত্ব লক্ষিত হয় না। রত্বাকর দহ্থযর উপাখ্যান কভিবাস 
বা অদ্ভুতাঁচার্য্য-কল্পিত বলা যায় ন1। 

শ্রীযুক্ত চা্চন্ত্র ঘোষ মহাশক্ন বলিলেন যে, অদ্ুতাঁচার্যের গ্রস্থের কাব্যাংশে কোন 
মূল্যই নাই। এরপ গ্রন্থের আলো9নার কোন প্রয়োঞ্গন নাই। এরূপ ছাই, পাশ 
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সংগ্রহ্থেই বা লাভ কি? শ্রীবুক্ত শরচ্ন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, সমস্ত" গ্রস্থই 
সংগৃহীত হওয়া উচিত। এতটা অধৈর্ধা হইলে পরিষদের উদ্দেঠঠ দ্ধ হইবে না। সমস্ত বাঙ্গাল! 
পুথি সংগৃহীত হইলে ভাষার অনেক লাগ হইবে । সভাপতি মহাশয় বলিলেন প্রাচীনকালে 
ভাঁষা কিৰপ ছিল, তাহার বিশেষত্ব ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে জানিতে পারা যায়। ভাঁষাতত্ব-অন্ু- 
সন্ধানকারীর পক্ষে আমাদের এই সংগ্রহ বিশেষ উপযোগী কোন বিধয় অবজ্ঞা করা উচিত 
নহে। নাঁনানপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে ভবিষাতে ভাষান্ত অনেক উপকারে আস্বে। 
" অন্থবক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবমতে সভা! গ্রন্থোপহারদাতগণকে ধন্যব।দ প্রদান করিলেন । 
নিষ্বে গ্রন্থোপহারদাতা ও উপহার গ্রন্থের নাম লিধ্িত হইল। 
১। শ্রীহীবেন্থনাঁগ দত্ত এম এবি এল--১ [২80০৮ ০60০ চাচি [থা [35019081 
০0287055, ২:111077772005 ০619০11719৮ ৩ অঞ্জলি, ৪ প্রেমাশ্রু। 
২। বাঁজা বিনয়কৃঞ্ণজদেব বাহাছর-া,০10 4০০০7 [২601 01 01197390891 
[3াহা00,7, 
৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ--আয্বতত্বপ্রকীশ । 
৪% শ্রীযুক্ত ট্বোলৌঁক্যমোহন রাঁষ চৌধুরী-_সঙ্গীতামূত-লহরী । 
£পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়! সভার কাধ্য শেষ হইল। 
প্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রীদ্বিজেন্দ্রনাঁথ ঠাঁকুর 
সম্পাদক । সভাপতি । 
১৩০৫ সাঁল-_-৩০শে জোষ্ঠ । 


দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ। 


বিগত ২*শে জোঠ (১২ই জুন ১৮৯৮) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ য় ঘটিকার সমক্ 
বিনয়রু্। দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সা্ছিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। 
অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোঁদয়গণ উপস্থিত ছিলেন । 

শ্রীযুক্ত দিজেন্্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি ), রাজা বিনগ্নক্ণ দেব বাঁহ]ছর, শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্রনাথ ব: শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ সুস্তফি, শ্রীণুক্ত অযুতলাল বস্তু, শ্রীযুক্ত অতুলবকৃষ্ণ 
গোস্বামী, শ্রীধুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থ এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায়, ডাক্তার ক্র্য্য- 


'কুঁমার সর্বাধিকারী রায়*বাহাছুর, শ্রীঘুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মনৌ- 


মোহন বঙ্গ, ডাক্তার চুণিলাল বন্থ, শ্রীবুক্ত কু্বিহারী বন্থ বি এ, শ্রীফুক্ত ঘাণীনাথ নন্দী, 
কর্িরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত সিহারীলাল সরকার, শ্রীধুক্ত হীরেন্্রনাথ * দত্ত 
এম এ বি এল সেম্পাদক), শ্রীধুক্ত চণ্ডচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক )। | 

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট ছিল। 
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আলোচ্য বিষয় । 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ-বিবরণ পাঠ । 
«  ২। 'ঙ্ভ্যনির্বাচন । রর রঃ 

৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশিষ্ট-সভ্য নিক্কোগ প্রস্তাবের ফল । 

৪। প্রবন্ধ পাঠ-কে) প্রীধুক্ত চণ্ভীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়__জীবনচরিত রচনার প্রণালী । 

খে) শ্রীযুক্ত রূসিকচন্দ্র কন্্-_সঙ্জয়কৃত মহাভারত । 

৫। বিবিধ বিষয়। 

১। গত অধিবেশনের" কার্যয-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 

২1 শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশরের প্রস্তাবে ও ভুক্ত অতুলরুঞ্চ গোস্বামী মহাশয়ের 
সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীবুক্ত আশতোব সাহা মহাশঘ নৃতন সভানির্বাচিত হইলেন । 

৩। সম্পাদ্খ সভার গোচর করিলেন থে, শ্রীতুক্ত রমেশচন্্র দ্ত মহাঁশয় যথারীতি 
পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন । 

৪1 অতঃপর শ্রীঘুক্ত চগ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়' “জীবনচরিত রচনার প্রণালী” 
বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

পাঠান্তে_ শ্ীঘুক্ত চগ্রনাথ বঙ্গ মহাশয় বলিলেন। যুরোপে যাহাকে জীবনচরিত বলে 
সেরপ গ্রন্থ এদেশে বড় কম। আমাঁদব দেশে আবহমানকাপ জীবনচবিত আছে। কিন্ত 
যুরোপীব প্রণালীর নহে। নাই বলিয়া মে সংক্কার আছে, সেটা ভুল। যুরোপীন 
ও এতদেণীয় জীবনচরিতের আকাঁরগত বিভিন্নতা আছে। জীবনচরিতের প্ররুত উদ্দেশ্ত 
বুঝিলে আকারগত বিভিন্ন তায বড় আসে যাষ না। যুরোপীধ জীবনচরিতে অরূপ ঘটনার 
উল্লেখ দেখা যাঁধ। বাঙ্গালা সাহিত্যেও এ প্রণালী সম্প্রতি প্রবর্তিত হুইয়াছে। যেন 
যুরোপীয় প্রণালীর দৌঘ না আসে, সে বিষঘে আমাদিগকে সতর্ক হওয়া উচিত। ব্যক্তি 
বিশেষের জীবনী জানি্য়া কোন ফল নাই। আমাদের উদ্দেপ্ত হওরা উচিত ভগবানকে 
জানী। মা্ষকে জানা নহে। রামায়ণ ঘথন পাঠ করি, তখন মনে হয়, যে ঈশরের 
দিকে অগ্রসব হইতেছি। জীবনচরিত পাঠে কি সেরূপ হয়? থে জীবনচরিতে নায়কের 
জীবনগত সাশান্ত সামান্ত ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহা পাঠে কেবল যে রুচি বিকৃত হয়, 
তাহা নহে, সমাজেরও অনিষ্ট আছে। চণ্ভীবাবু প্রধান প্রধান ঘটনারই সমাবেশ করিয়া- 
ছেন। "টুই একটী ক্ষুদ্র কথাও আছে, তাহ! ন! থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু ইহ! মার্জনীয় । 
অপ্রয়োজনীয় ঘটনা! (৪79০4০১০ ) বাঙ্গালা জীবনচরিতে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিলেই 
ভাল হয়। বাক্তি বিশেবকে অধ্যয়ন কর! নিক্ষল। তবে বাহার অধ্যয়নে জীবনের উন্নতি, 
ধর্মের'উন্নতি, তাহাই অধ্যয়ন করা উচিত। যুরোপে যার তার জীবনী লেখা হয়, তাহা ছারা 
সমাজের অনিষ্টই সাধিত হয়। ধাহার। সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তীহাদেরই জীবন্‌- 
চরিত লেখা"উচিত। পুরাণে এ প্রণালীর জীবন্চরিত লিখিত দেখি, ক্ষুত্র ব্যক্তির নহে__ দৃষ্ীস্ত 
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ক, প্রহলাদ ও বিশ্বাগিত্র। জীবনী লেখা বড় কঠিন কার্য । চণ্ভীবাবু যেরূপ একাগ্রতা 
ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইরূপ করিয়া! জীবনী প্রচনা করা উচিত। ক্র চণ্ডী 
বাবুকে আস্তরিক ধন্যবাদ দিলেম। 

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, জীবন্ডরিত না বলিয়া! চরিত বলিলেই 
যথেষ্ট হয়। যথা-_-উত্তররাঁমচরিভ, দশকুমারচরিত, জীব্নচরিত শবটা অভিধানে পাওয়া 
যায় না। কি রূপ ধরণে জীবনচরিত রচিত হওয়া উচিত চ্ডীবাবু প্রবন্ধে সে বিষয় 
ততটা বলেন নাই। কে রচনার অধিকারী তাহাই বিবৃত করিয়টছেন। রচিত নায়কেখ 
সময়ের সামাজিক রীতি নীতি শিক্ষা প্রণালী উপ্রভৃতি দেখান আবশ্যক। জীবনচ্রিতে 
*নায়কের কার্ধাকার্ধা দৌষগুণ সকলই দেখান উদিত। দৌগুণ সমালোচনা কর! চত্ী- 
বাবুর মতে চরিতাখ্যাফকের উচিত নহে। উহা সমালোচকের কাঁধ্য । ব্কর্তার মতে এট' 
ঠিক নহে। সমালোচনাও চরিতাখ্যায়কের কার্ধা হওয়া উচিত। মহাপুরুষদিগের গ্রান্তোক 
কার্যে অতি সমান্ত কার্যে তাহাদ্রে মহ পরিচষ পাওয়া যার। অতএব” কিছুই বাদ 
দেওয়া উচিত নহে । বক্তা বিগ্ভাসাগরের জীবনী হইতে ২।৩টা দৃষ্টান্ত দিলেন । রাঁগাধণ 
রামচরিত্রেব ও এরূপ ক্ষুপ্ত ক্ষুদ্র ঘটনা লিখিত আছে । 

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্থ মহাশর চণ্ডীবাবুকে ধন্ঠবাঁদ দিবার প্রস্তাবেৰ পোষকভা 
করিলেন । জীবনচরিত পাঠে দেখা যাঁয় যে, চরিতাখ্যা়ক আখ্যাধ়িকা লেখক বাটে 
এবং সমালোঁচকও বর্টেন। বাদক ঘেমন--সঙ্গতের সঙ্গে রঙ্গ বাঁজনা যৌগ করেন । চরিত।- 
খ্যায়ক্লেরও সেইরূপ কবা উউত। বক্তা বিহারীবাবুর মতের পোষকতা করিলেন । 
* শ্রীবুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, চস্ভীবাবুর প্রবন্ধে যতট1 আশা করিদ।- 
ছিলেন, ততটা পান নাই। চণ্তীবাবু অনেক স্থলে “03০১৩]1”কে বরাত দিযাছেন। 
যুরোপের মত এদেশেও মাঁর তাঁর জীবনী লেখা আরন্ত হইয়াছে । চন্ডীবাঁবু বলিগাঁছেন__ " 
বাজে কথা বাদ দেওয়া উচিত । কথা ঠিক বটে, কিন্ত বাজে কথা ঠিক কর! দায়। : 
বাহার! চরিতনায়কের আব্মীয়, প্রথঙে তাহারা! থে বাহ! জানেন, তান! লিপিবদ্ধ করিবেন । 
পরে চরিতন্বেখক তাহা বাছিয়া লইয়া জীবনী ঘিখিবেন। জীবনচরিতে রচনার্‌ এইরূপ 
প্রণালী হওয়া উচিত! যাঁহাদের জীবন জাতীয় জীবনের বা সমাভের উপর গ্রভূত্ব করি- 
য়াছে__তাহাদেরই ভীবনী লেখা উচিত । 

শীযুক্ত অতুলরুঞ্চ গোস্বাদী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন__চৈতন্ত- , 
চরিতীমত গ্রন্থই এদেশে প্রণম ক্রীবনচরিত । সে কথা ঠিক নহে । বরং চৈতন্তভাগাবতেরই 
এ আসন লভ্য। প্রকৃত, প্রণালীতে জীবনচুরিতের দৃষটাস্ত-_ভক্তিরদ্রাক। একজনের * 
মুখে সম্পূর্ণ জীবনচরিত পাওয়া বায় না। যিনি বে গুণের গ্রাহক, তাহারই মুখে আমরা 
সেইটা জানিতে পারি। পাঁচজনের বিবরণ মিঁলাইলে তবে আমরা সম্পূর্ণ জানিতে পধরিব 1 
“ প্রেবন্ধলেখক মহাশয়-_বলিলেন, অনবসরবশতঃ তিনি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। 
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জীবনচরিত ব্লিলে একজনের ধারাবাহিক জীবনের ঘটন! বুধাঁয়। চন্দ্রবাবু যাহাঁকে বাজে 
কথ! বলিয়াছেন, রামায়ণে ও মহাভারতে প্ররূপ বাজে কথা আছে। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বন্ততালেখককে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত । চন্দ্র- 
বাবু কেবল সর ট্রকু চান। «এককালে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। একালে ধাহার 
যেপ মনে হইবে, তিনি সেইন্দপই লিখিবেন। পাঠক বুঝিয়া লইবেন। জীবনচরিতের 
প্রণালী বাঁধাবাধি রকমের হওয়া উচিত নহে। পূর্বপ্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা হয়ত প্রকুষ্টতর 
হৃতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারে । 

৫। (কে) পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত -রাঁয় সৃ্্্যকুমার সর্বাধিকারী বাহাঁছর মহাশয় 
রাজকীয় উপাধিতে সম্মানিত হওয়ায় সভা আনন্দ প্রকাঁশ করিলেন। স্থির হইল বে, 
সম্পাদক সভাককৃত আনন্দপ্রকাশ তাহার গোঁচর করিবেন । 

(খ) সম্পীদকের প্রস্তাবমতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন কাব্যসমিতির নৃতন সভ্য 
নিযুক্ত হইলেন। ঁ 

শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাঁকুর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত মদনগোপাঁল গোস্বামী, 
শ্রীযুক্ত মধুস্থদন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাধিকাঁনাথ গোস্বামী, শ্রীবুক্ত মধুস্থদন গোস্বামী, 
শ্রীবুক্ত সতযচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অস্বিকাঁচরণ গুপ্ত, শ্রীঘুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দকুমার চৌধুরী, শ্রীষুক্ত রসিকলাল ঘোষ । 

গে) সম্পাদকের প্রস্তাবমতে সভা নিম্নলিখিত গ্রস্থোপহারদাত্গণকে উপহার 
প্রাপ্ত গ্রন্থের জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন । 

শ্রীমুক্ত ন্কুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ-__ভাঁষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাঁদ দিয়া সভার কাঁধ্য শেষ হইল । 


জ্রীহীরেন্দ্রনাথ দক্ভ শরীরাজেন্দ্রচন্্র শাস্ত্রী 


সম্পাদক । সভাপতি ।, 
4 ২৩০৫ সাল--২০শে আবাঢ়। 





১৩০৫ সালের 
তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ । 


বিগত ২০এ আধাঢ় (১৮৯৮। ৩রা৷ জুলাই ) রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘরটিকার 
সময় রাজা বিনয়ক্্চ দেব বাহাছুরের ভবনে বঙ্গীক্প সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়া 
ছিল। অধিবেশনে নিয়োক্ত সভা মহোদয়গণ উপহৃস্ৃত ছিলেন, * 

শীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রন্দ্র শাক্জী এম, এ, ( সুভাপতি ১, শ্রীধুক্ত দ্বিজেন্ননাথ ঠাকুর, 
শ্ীবুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর, শ্রীযুক্ত রামেন্্রহণ্দর ত্রিবেদী এম, এ, ডাক্তার চুনীলাল 
বন্থ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শিবাপ্তীস্ন ভটটাচাখয 
বি, এল, শ্রীযুক্ত শরচন্্র সরকার, শ্রীধুক্ত বসস্তকুমার বন্থ, শ্রীযুক্ত বিহারীলুঃল সরকার, 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, শ্রীবুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রনাথ বুস্থ এম, এ, বৈ, এল, শ্রীযুক্ত বীরানন্দ কাব্যনিধি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত গিরিশ্চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত গোবিনদলাল দত্ব, শ্রীযুক্ত 
বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রিক্বনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বামেখর মণ্ডল 
বি, এল, শ্ত্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, (সম্পাদক )। 

, উক্ত অধিবেশনের জন্ নিয্নলিখিত বিষযসমূহ নির্দিষ্ট ছিল । 


আলোচ্য বিষয় । 


১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ । 
২।' সভ্য-নির্বাচন | 
৩। লভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয় কর্তৃক ণউপসর্গ বিচার” ২য় 
প্রবন্ধ পাঠ । 
৪1 বিবিধ বিষয়। 
, সভাপতি শ্রীবুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর: মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রাজেগ্রচন্্র শান্জী 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
৯। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল। 
হি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলাল বন্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সম্পাদকের সমর্থনে এবং 
সর্কসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় (১১ নং মধু রায়ের লেন সিমলা ) পরিষদের 
* নুতন সত্য নির্বাচিত হইলেন। 


0198০ 


৩। অন্রঃপব শ্ীযুক্ত ছ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুব মহাশয় “উপসর্গ বিচার” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ 


করিলেন") পাঁঠাস্তে_ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ তাহাকে এরূপ 
তাল লাগিয়াছে যে, তিনি বিশেষ কাধ্য অবহেলা করিয়াও শুনিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় 
যেরূপ গুরুতর তাহযতে বৈয়াকরণ ভিন্ন কেহ তাহার আলোচনা করিতে পারে না। প্রবন্ধে 
যে চিস্তা, পাগ্িত্য ও বিচারশক্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহ অসাধারণ শক্তির 
পরিচায়ক | প্রবন্ধ অতি চমতকার হইয়াছে ৷ বক্তা সর্নাস্তংকরণে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে 
ধগ্ুবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন । 

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, 


তিনি প্রীণ খুলিয়া প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রবদ্ধ-লেখক আদর্শ 


দার্শনিক প্রাবন্ধও দার্শনিক ভাবে পৃর্ণ। হঠাৎ আলোচনা করিতে সাহস হয় না। 
উপসর্গের বিচার স্ুবিচারই হইয়াছে । একপ ভাবের বিচার সংস্কতেও নাই। ভরত 
কর্তৃক উপদর্গ তত্ব গ্রন্থে কতকটা নুতন ভাবের উপসর্গের আলোচনা! আঁছে। কিন্ত 
বোধ হয়, এরূপ ভাবে নহে। প্রবন্ধ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। উপসর্গ সম্বন্ধে 
তাহার বক্তব্য এই যে, এক উপসর্গের যেমন বিভিন্ন অর্থ, সেইনূপ ছুই উপসর্ণেরও এক 
অর্থ আছে। সেইজন্। সকল স্থলে অর্থ ঠিক করা দায় এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যেও 
মতভেদ দেখা যায়। যেরূপ প্রবদ্ধ অগ্য পঠিত হইল, পরিষদে সেইরূপ প্রবন্ধেরই 
পাঠ হওয়া উচিত। উপসর্গের যেরূপ ভাবে বিচার হইল, অগ্ান্থ বিষয়েরও এইরূপ 
বিচার বাঞ্ছনীয় । 

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশষ বলিলেন যে, প্রবন্ধের বিষয় অতি গুরুতর এ বিষয় 
হঠাৎ আলোচনা কর! যায় না। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন-_প্রবন্ধটী বড়ই মনোহর হইয়াছে, ইহাঁতে প্রসঙ্গত অনেক 
দুরূহ বিষয়ের অবতারণা! কর! হইয়াছে, হঠাৎ সে সকলের সমালোচন। করা অসন্তব। 
প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিস্তাশীলতাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। তথাপি এরূপ বিষয়ে 
সর্বাংশে মতের এঁক্য হওয়1 অপভ্ভব, সুতরাং ধে যে স্থলে প্রবন্ধের মতের সহিত তাহার 
মতের অনৈক্য আছে বলিয়া বোধ হইল, সেই সেই স্থলের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিবেন। 
প্রবঞ্ধপাঠকালে বিচার্ধ্য বিষয়গুলি যথাক্রমে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন নাই বলিয়া 
সমালোচনাতেও কোন ক্রম লক্ষিত হইবে না। প্রবন্ধের শেষভাগে লেখক মহাশয় 
উপসর্গদিগের এককালে স্বতন্ব সত্তা ছিল, অর্থাৎ স্বতন্ত্রগাৰে অর্থ বোধকতা৷ ছিল, 
এইরূপ মত প্রক'শ করিয়াছেন, আই মতটা জন্দিপ্ভাবে উপন্ততস্ত হইলেও উহাতে সন্দেহ 
বা অগ্জমীনের অবসর নাই। উপসর্গগুলি যে এক সময় ধাতু হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত 
হইত ও. ধাভ্র নিরপেক্ষ হইয়! প্ব স্ব অর্থ এ্রকাশ করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ সাহিত্যেই ইহার ভূরি ভূরি..নিদর্শন পাওয়া যায়। বেদে 


[১৯] 


উপযাগুলি অনেক সময় ধাতু হইতে বিচ্ছি্ধ ভাবেই বাবহৃত হইত। যেশন 
প্র” পি” আয়ুংষিঃ তারিষতা। এখানে গ্রুতারিফত না হইমা “প্র ও তারিঘতের মূ. ধাঁ 
অনেকগুলি বর্ণের ব্যবধান, লৌকিক সাহিত্যে এরূপ ব্যবহার বিরল বা একেবারেই 
নাই বলিলেই হয়। উপসর্গগুলি ধাতুনিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতন্ত্রতারে বাবহৃত হইলে 
উহাদিগের নামান্তর হয়, তখন তাহাদিগকে কর্মপ্রবচনীয় কহে। কর্মপ্রবচনীয়ের, 
উদাহরণ সংস্কত লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ সাহিত্যে তরি ভুরি দেখিতে "পাওয়া যায়, 
সুতরাং সমন্ত উপনর্গেরই সে এক সময় স্বতন্ত্র অর্থবোধকতা ছিল* তাহাতে আর সব্ষেছ 
নাই। উপসর্গের অর্থ লইয়া প্রাচীন্‌ বৈয়াকরণগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। কেহ কৈহ 
-- বলেন, উপসর্ণদিগের অর্থ বাচকতা নাই, কিন্তু দৌধতকতা৷ আছে, অর্থাৎ উপসর্দগণ কোঁন 
বিশেষ অর্থের বাঁচক নহে ॥ তবে ধাতুযোগে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্চ প্রকাশ করে 
মাত্র। এবিষরে প্রাচীন বৈয্নীকরণদিগের মধ্যে শীকটায়ন ও গার্গের মতভেদ দৃষ্ট হয়, 
যথা__পন নির্ধদ্বা উপসর্গ! অর্থান্লিরাহুরিতি শাকটায়নে। নামাখ্যাতয়োস্ত কাশ্মোপসংযোগ- 
দ্যোতকা ভবস্থাচ্চাবচাঃ পদার্থ ভবস্তীতিতি গার্গ্াঃ” (যাস্ক নিরুত্ত নিঘণ্ট,কাণ্ড ৩৭ পৃঃ দোৌসাই- ” 
টীর সংস্করণ ) অর্থাৎ শাকটায়নের মতে উপসর্গদিগের সাক্ষাৎ অর্থাভিপানশক্তি নাই, গার্গ্য 
কিন্ত সেই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে উপসর্গের স্বতস্্ব অর্থাভিধান শক্তি আছে 
ও তাঁহাদিগের অর্থ ক্রিয়া বিশেষ । “তন্মাৎ উপসর্গশ্ ক্রিয়াবিশেষোহ্থঃ নিরুত্তকার যাস্ক 
এই শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন । ভটোজীদীক্ষিতও তীহার বহুবিস্থৃত শব্দকৌস্তত 
গ্রন্থের প্রারস্তে এ বিষয়ে বিচাঁব করিয়াছেন ও শাকটায়নের ন্তাঁয় উপসর্গদিগের অর্থবাঁচকত। 
নাই, এই কল্পই আশ্রয় করিযাছেন । আমরা কিন্তু প্রাচীনতম গ্রন্থকারদিগের পন্ধতি অনুসরণ 
করিয়া বাঁচকতা-কল্পকেগ একেবারে পরিহার করিতে পারিলাম না। এ স্থলে প্রসঙ্গত 
,+ একটী কথার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । নিরুক্তে সকল শব্দ ধাতু হইতে উৎপন্ন, 
“নামান্তাখ্যাত-জানীতি শাকটায়নে। নৈরুক্তসময়শ্চ ন সর্বানীতি গার্থ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে? 
নিঘণ্ট,কাও ( চতুর্থপদের প্রারস্তে )গার্গ্য ও বৈয়াকরণদিগের কেহ *কেহ বলেন, সকল শব্দ 
ধাতুজ নক্কে। এই বিচারে শব্দের ব্যুৎপত্তিঘাটত অনেক সুক্ষ তন্বের অবতারপা আছে, 
তাহা পর্য্যালোচনা৪করিয় স্থলতঃ এইরূপ দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শবের প্রবৃত্তি 
নিমিত্ত ( শক্যতাবচ্ছেদক ) সর্বস্থলে বাৎপত্তি নিমিত্বের সহিত অভিন্ন নহে, 'অন্থচ্চ প্রতৃত্তি- 
নিমিত্ত শব্বনাম অন্তন্চ ব্ুৎপত্ভিনিমিতর” অর্থাৎ সরল ভাষায় বলিতে গেলে শব্দ ব্যবহার 
সর বুৎপত্তির অন্থ্যায়ী নহে, এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। প্রস্্তু মুশালোচনায় 
এই কথাটার বিশেষ অন্লুযোগ দৃষ্ট হইবে । . সকল স্কুলেই যে প্রুক্ত দের অর্থ, ধাতু * 
উপসর্গের অর্থের সমষ্টি হইবে এপ নহে, ুতরাং সকল স্থলেই প্রূপ অর্থনিষাসনের চেষ্টা 
, যে সফল হইবে বা হইয়াছে এরপপবলা যায় 'না'। প্রবন্ধকার অপি, স্থু ও হর্‌ এই কয়টী উপসর্গের 
নর্থ আুগম বলিয়া উহাদিগের বিষয়ে কোনক্ধপ আলোঁচনা করে নাই। এক্ষণে বন্তবা 
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এই যে, “অপি” এই উপসর্গের অর্থ নানাবিধ ও স্থলবিশেষে উহার অর্থনিদপণও ঢুর। 
সংস্কৃত খৈয়াকরণেরা উহার আহরণ, অন্পতর, সংকর, পদার্থ, সম্তাবা, গর্হী, অন্তুজ্ঞা, সমুচয় 
প্রভৃতি অনেক অর্থ স্বীকার করেন। তবে শেষোক্ত পাঁচটা অর্থে বাবহৃত হইলে উহা উপ- 
বর্গ বলিয়া গণা হয় না। কিন্তু খন গ্রবন্ধকার উপপর্গদিগের অর্থ মাত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন, তখন কাহার & সকল অর্থের অনুলেখের কারণ বুঝিতে পার! যায় নাঁ। তবে “অপি” 
এই উপসর্গটী প্রায়ই সংস্কৃত বাবহৃত হয়,বলিয়াই বোধ হয় উপেক্ষিত হইবে। নিরুক্তকারের 
মতে অপির অর্থ সংসর্গ ৮সপিষোপি স্তাৎ) স্্ ওছুর্‌ এই ছুইটার অর্থগত একটু বিশেষ আছে। 
যেমন স্ৃভিক্ষ, ছতিক্ষ এই ছুইটা প্রয়োগে উহ্ারা যথাক্রমে সমৃদ্ধি ও অভাব অর্থে ব্যবন্ধত 
হইয়াছে। প্র ছইটীর অর্থ উৎকর্ষ ও অপকর্ষের প্রকার স্বরূপ হইলেও বৈচিত্রের জন্ত 
উল্লেখযোগ্য । *“অধি” উপসর্গের বিচার প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার মহাশয় অধি ও ধি এই ছুইটা 
শব্দের মধো বুতৎপত্তিগত সাদৃশ্তের আভাস দিয়াছেন, এ আভাস কতদুর যুক্তি-যুক্ত তাহ 
বুধা যায় না, কারণ “ধি* এই পদটী “ধা” ধাতু হইতে উৎ্পন্ন। উহা উপসর্গ নহে। প্রতি 
উপসর্গের প্রতিকূলতা” অর্থের স্থলবিশেষ যেমন প্রতিগৃহ, গ্রতিগ্রাম ইত্যাদি স্থলে ) 
বাভিচার লক্ষিত হয়। প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ গৌতমস্থত্র ও স্তায়ভাষা হইতে গৃহীত কএকটী 
শব্ধের অর্থ বিচার করা হইয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে প্রবন্ধকারের মতে অভ্যুপগম - 
সিদ্ধান্তের অর্থ £006755, কিন্তু বোধ হয় উহা! (চ7১9176১15) নহে । যাহা হউক অদ্য 
সময়াভাব বশতঃ এরূপ বিস্তীর্ণ দূরহ ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের যখোচিত সমালোচনা! অদন্তব ! 
প্রবন্ধটা মুদ্রিত হইলে উহার একটী যথোচিত সমালোচনা করিয়া পুণর্নার এই পণ্ডিত- 
মগুলীর নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধটী পরিষত্পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার যে 
সর্বাংশে যোগা সে বিষয়ে আর বক্তবা নাই। 
৪। পরিষদের ভূতপূর্বব সভা কুমার যতীব্্ররুঞ্ণ দেব ও মতিলাল মল্লিক এম, এ, মহাঁশয়- 
ঘয়ের অকাল মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করিলেন । 
সম্পাদকের প্রস্তাব "মতে পরিষদ্‌ নিষ্নোস্ত গ্রন্থোপহারদাত্গণকে উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থের 


জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন । হু 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে) প্রেমাস্র 
» নকুলেশখর বিদ্যাতৃষণ কে) ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্ধায শেষ হইল। 
শ্রীহীমেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পাঁদক। ৮ সভাপতি । 


১৩৫ সাল ৩ শে শ্রাণ। 


চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।” 


বিগত ৩০শে রাবণ (১৮৯৮ । ১৪ই আগষ্ট ) রবিবার অপরান্ৃ &1* সাড়ে পাচ ঘটিকায় 
রাজা বিনয়কু্চ দেব বাহাছুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল । 
অধিবেশনে নিয়োক্ত সত্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,_ 

্রীযুক্ত দ্বিজেন্দত্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামছোপাধ্যার পণ্ডিত হরপ্রসাদ, নারী 
এম, এ, ( সহ-সভাপতি ) রাজা ধবিনয়কৃষঃ দেবে বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ, বন্থ এম, এ, 
বি, এল, শ্রীযুক্ত যতীস্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ,” বি, এল, শ্রীযুক্ত রামেন্ত্ন্ুন্দর ব্রিবেদী 
এম, এ, কুমার কেশবেন্ত্ুকুষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার শরৎকুমার/ রায়, ডাক্তার 
চন্ত্রশিখর* কালী এল, এম, এস, * ডাক্তার চুনীলাল বন্ধ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টা- 
চার্যা বিদ্যাবিনোদ এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্ত্র মমাজপতি, প্রযুক্ত 
রজনীকান্ত গুপ্ত, ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মহে্দ্রনাথ বিদ্যাঃ 
নিধি, শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র শান্্ী, শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেনগুপ্র, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টরোপাধায়, 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীধুক্তগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীধুক্ত বসন্তকুমার বন্ধ, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল, শ্রীযুক্ত রাধানাথ 
মিত্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাঁথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীধুঞ্ক হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, 
এল, (সম্পাদক ), শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক )। 

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্ত নিক্বোক্ত বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট ছিল। 


আলোচ্য বিষয় । 
১। গত অধিবেশনের কার্ধা-বিবর্ণ-পাঠ। 
২। সভা-নির্বাচন। 
৩| প্রবন্ধপাঠ_- 


(ক) মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ী__ধোয়ী কবির পবন-দু'ত | * 

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থু গৌড়াধিপ মদনপাল ও মহীপাল দেবের তামশাসন্‌ প্রদর্শন । 

(গণ) শ্রীবুক্ষ বিহারীলাল ্রকার-_-ভরতরুত উপসর্গ বৃত্তির আলোচনা । 

৪। বিবিধ বিষয়। 

১। পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 
ত ২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য ির্বা- 
চিত হইলেন। পরে প্রস্তাবক, সমথ্রক* ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের রি ও ধামূ যথাক্রমে 
লিখিত হইল। 


মূ 


7. [১৮৯] 


অন্তাবকের নাম। সদর্থকের নাম। প্রস্তাবিত নূতন সত্যের নাম। , 
রক্ত নগেক্জসীথ বসু শ্রীযুক্ত হীরেক্রনাথ দত্ত এম, এ বি, এল, জীযুক্ত গিরীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
৮ মহ্জীলাথ বিদ্যানিধি ॥. নগেম্্রনাথ বসু * যতীশ্রানাথ দত্ত । 
*. হীরেন্্রনাথ দত্ত এম,.এ. বি. এল 1?” » কানাইলাল বন্য্যোপাধ্যায়। 
তু এ » প্রবোধচক্ত্র সরকার । 
৮. রামেক্রসুলর ভ্রিবেদী এম, এ, ,, হীরেন্্রনাথ দত্ত এম, এ) বি, এল, ১) মাধবচত্র চক্রবর্তাঁ। 


*৬। কে) মহামহোপা্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রপাদ শাস্ত্রী মহাশর “ধোয়ী কবির পবন-দুত" 
ফাবোর আলোচনা করিলেন । 

তৎপরে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাঁশয় বলিলেন যে, প্রস্তাবটা অতি উপাদেষ হইয়াছে । 
ইতিহাসবিৎ শন্ত্'মহাশয় অনেক নূতন এ্ঁতিহাসিক তন্ব উপস্থিত করিয়া পরিষদের ধন্তবাদ- 

ভাঁজন হুইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় শাক্্ী মহাশয়কে প্রস্তাবটা বিস্তৃতভাবে লিখন পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে অস্থরোধ করিলেন। শাস্ত্রী মহাঁশয় যে বিজয়পুরের উল্লেখ 
করিয়াছেন, উহা! সম্ভবতঃ বললালসেনের পিতা বিজয় সেনের স্থাপিত। নদীয়ার কিছু দূরে 
জয়পুর ও বিজয়পুর নামে ছুইটী গ্রামের তিনি অনুসন্ধান পাইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত শরক্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় স্থন্দদেশকে বঙ্গদেশের নামান্তর 
বলিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস পূর্বে ত্রিপুরার অংশবিশেষকে সুদ্ধ দেশ বলিত ৷ উত্তরে 
মহামহোপাধ্যায় শান্্ী মহাশয় বলেন, যে "সুদ্ষে চ তাজুলিপ্তে ৮৮ এই প্রমাণানুসাজ্ষে 
তমলুকের নিকট" স্থন্ষ হইতেছে । 

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় যে “কবিরাজ” উপাধির 
উল্লেখ করিধাছেন, নরৌস্তমবিলাঁস ও তক্তিরত্বাকর গ্রস্থেও উহার উল্লেখ আছে। পদকর্তী 
গোবিন্দদাস ও তাহার ভ্রাতা রামচন্দ্র দাস এ সম্মান্থিত উপাধি প্রাপ্ত হইযাঁছিলেন। 

শ্রীধুক্ত চন্দ্রনাথ বস্তু মঙাঁশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশধ যখন প্রস্তাবটা বিস্তৃতভাবে 
লিখিবেন, তখন বঙ্গদেশের আচার বাবহারের বিষয় কাব্যে যে স্কুলে উল্লেখ আছে, স অংশ 
যেন আমাদিগকে দেন। 

সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তিনি দেশীয় কবির গুপ্ত সমাচার 
দূতরূপে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তন্দারা সাহিতা সম্বন্ধে উপকার হইবার 
সম্ভাবনা । ; , 

€₹খ) অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশত্ব গৌড়াধিপ মহীপাঁল ও মদনপালের তাত্ত্র- 
শাসন প্রদর্শন করিলেন এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান, করিলেন । ্ 

যুক্ত রায়. যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নগেন্জ্ বাবুকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন । 
তাঞজশীসনের বিবরণ শ্রবণে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ হইয়াছে। 


[ ১৮/০ টা নি 


[ুক্ত নগেন্ষনাথ বন্ছু মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নন্দকুঞ্ণ বন্থু মহাশয় ধিনি ইতান্্রশাসন * 
উদ্ধার করিয়াছেন। তিনিও পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। নত ৮ 
শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন । তিনি বেন 
যে, তাঁশ্রশাসনের প্রতিলিপি পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত ্ 
শ্রীযুক্ত হুর প্রসাদ শান্জী মহাশয় বলিলেন ষে, পাল্লারীজগণের সহিত আমাদের খনি 
সঘন্ধ। অথচ কিছুকাল পূর্বেও আমর! তাহাদের ধিষয় কিছুই জানিতাম নী। এখন 
মুরোগীয় প্রত্রতববিদ্দিগের আলোচনার ফলে অনেক বিষয় ভ্লান! গিয়াছে । পালরধজা- 
দিগের রাজধানী ছিল ওদন্তপুরে, পরে গৌড়ে এ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ পাল- 
বংশের শাখাবংশ অনেক প্রদেশে রাজত্ব করিয়াহিলেন। পালবংশীয় এক রাজা ময়পালের 
সভাসদ্‌ বজ্পাণি গয়াকে অমরাবতী তুল্য করিয়াছিলেন। নেপাল হইত্ত/নংগৃহীত অনেক 
পুথিতে প্রালরাজগণের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। রামপালদেবের বোধ হয়, স্বহস্ত- 
লিখিত একখানি পুঁথি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন । ত* 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্ম বাবু যেরূপ ইতিহাস চর্চা করিলেন, তাহাতে 
বিশেঞ+ উপকার হইল । শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধদিগের সহিত তশ্্রশান্ত্রের সম্পর্ক উল্লেখ করাতে 
তাহার অভিমত তন্ত্রশান্ত্রের উতপত্ভিবিষয়ের মত দৃঢ়ীকৃত হইল। 
গে) অতঃপর শ্রীবুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় “ভরত কৃত উপসর্গবৃত্তি” গ্রন্থের 
বিস্তৃতভাবে আলোচন। করিলেন । 
-*  তৎপরে শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু উপসর্গবৃত্তি গ্রন্থকে 
ভবতমল্লিক কৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। কারণ ভরত মল্লিক 
অন্ঠান্ত গ্রন্থে সুগ্ধবোধের সংজ্ঞ। ব্যবহার করিয়াছেন । এ গ্রন্থে সে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় নাই। 
উপসর্গ বিষয়ে পাণিনি ও সুগ্ধবৌধের মধ্যে বিশেষ মততেদ লক্ষিত হয়। মুগ্ধবোধ কেবল 
উপনর্গেরই বিচার করিয়াছেন। পাণিনি উপসর্গকে ভাঙ্গিয়৷ চারি পাঁচটা ভেদ করিয়াছেন । 
অন্যান্য বিষয়েও মতভেদ আছে $ র্‌ 
সম্পাদক বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে উপসর্গতত্ববিচার করিফা- 
ছিলেন। ভরত একটী একটী উপসর্গের ভিন্নার্থ সংগৃহীত করিয়া তাহার উদাঁহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন মাত । র্‌ 
শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, সংশয় অপনোদন জন্য বিহারী বাবু 
বর্তমান প্রস্তাব উপস্থিত *করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় রচিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ তাহার 
উদ্দেশ্ত নহে । বিহারী বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। রি 
* প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন যে, প্রতিবাদ তাহার উদ্দেন্ত নহে। ংশয়পির্নয়মাতর 
উদ্দেস্ত। ক ..* 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু ভরতন্কুত উপসর্গবৃত্তি গ্রন্থ সভার গোচন 
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করিয়া সকলের ধহ্যবাদভাজন হইয়াছেন । প্রবন্ধরচনার পূর্বে এর গ্রন্থের সন্ধান পাইলে 
হত, তিনি,আরও বিস্তৃত ভাবে লালোচন! করিতেন। তিনি উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়া 
আদি অর্থ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদিম অর্থ জানিলে প্রয়োগকাঁলে বিশেষ 
স্ুবিধ! হুয়, হয়ত স্থানে স্থানে তাহার ভ্রম প্রমাদ আছে। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় 
খাকিবার সন্তাবন!। ণ 

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু ও প্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় পরিষদের ভূতপূর্বব 
সত্য.৬উমেশ্চজ্ত্র বটব্যাল মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। ও 
বিদ)ানিধি মহাশয় কবিরাজ ৬মনোমোহন সেন মহাশয়ের মৃত্াতে শোক প্রকাশ করিলেন। 
সভা সম্পাদককে এ শোকপ্রকাশ কাধ্য-বিবরণে লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন । 
সম্পাদকের প্রস্তাবে সভা নিম্নোক্ত গ্রস্থোপহা রদাতৃগণকে ধন্তবাদ প্রদান করিলেন। 
শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর-__ 
কে) [1717600) হ02051 15001696015 00910039501 [0079111015 [000-1897. 
খে) 005 ঞ&আএহ] 15097060709 1070120 4৯59০180197. 1892-93 0০ 7895-96, 
শ্্ীযুক্ষ যতীন্দ্রমোহন সাগ্ডেল কে) 775 বানাতে, 


, শরচ্চক্জ শাস্ী কে) ছুর্ণীমঙ্গল। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাঁদ দিয়! সভার কাধ্য শেষ হইল । 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত .. শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সুম্পাদক । সভাপতি । 


১৩০৫ সাল ২৭শে তাদ্র। 





পঞ্চমমাসিক অধিবেশনের কার্যয-বিবরণণ। 


বিগত ২৭শে ভাদ্র (১৮৯৮ । ১১ই সেপ্টেম্বর ) রর্কিরারি অপরাহ্ণ ৫॥০ সাঁড়েগণচি ঘটিকাঁর 
সময় রাজা বিনযন্ষট দেব বাহাদ্বরের ভবনে বঙ্গীয় সৃহিত্য-পরিষদের উদ্ত অধিবেশন হইয়া 
ছিল। অপিবেশনে নিম্নোক্ত পণ্ডিত ও সভ্য মছোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন__" 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্কান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ” তর্ক- 
বাণীশ, মহাঁমহোপাধ্যায় প্রীন্রজ মধুস্ছদন' স্থৃতিরহ, যুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদাস্ত- 
বাগীশ, প্রীবুক্ত পণ্ডিত চণ্ভীচরণ স্মৃতিবন্র, "প্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্র, শ্রীযুক্ত 
বেলীমাধৰ তর্কালস্কার, শ্রীধুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠীকুর (সভাপতি ), মন্থাযহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হর প্রস+দ শা্দী এম এ, শ্রীনুক্ত রাজা বিনধরুঞ্ণ দেব বাহাছর, শ্রীযুক্ত রান যতীন্দ্নাথ চৌধুরী 
এম এ ধি এল, শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেখর মালিয়া, শ্রীমুক্ত চন্দ্রনাথ বস্তু এমএ বি এল, শ্রীযুক্ত 
শিবা প্রসন্ন ভটটাচার্ধা বি এল, পণ্ডিত শ্রীদুক্ত রাজেন্বচন্র শান্্ী এম এ, শ্রীমূক্ত নগেন্দনাথ বন, 
ীপৃক্ত সতীশ্চন্ব বিদযাদুষণ এম এ, শ্রীমুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল 
বন্ু এম বি, ভক্ত মনোমোহন বন্ধু, ভীঘৃক্ত যক্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র 
এম এ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীপুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামের ম গুপ 
বি এল, গ্রীণুক্ত ছুর্গানারাষণ সেনগুপ্ত কৰিভূষণ, শ্রীযুক্ত শরক্চন্্র শান্্রী, ভীগৃক্ত রামগোপাঁল 
* সেনগুপ্র, শ্রীধুক্ত বীরের চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঘুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, শীধুক্ত বসস্তকুমার বন, 
শ্রীঘৃক্ত কিবণচণ্র দত, শ্রীমুক্ত বাণীনাথ নন্দী, প্রীযুক্ত জগদ্ন্ধু মোৌদক, “শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্াধ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রী]ুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাগ নিজ, শ্রীযাক্ত তৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীসুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এম এ বি এল, 
€ সম্পাদক )। 
উক্ত অপ্রিবেশনের জন্য নিষ্পৌক্ত বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট ছিল। 


আলোচ্য বিষয়। 


১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ । 
২। সভ্য নির্বাচন । 
৩। মানবতত্ব ও উপকথা সম্বন্ধে মাননীয় রিসলে সাহেবের বিজ্ঞাপন বিষয়ে মহামহো- 
পাঁধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শীন্্ী মহাশয়ের গ্রাস্তাব। 
* ৪। প্রবন্ধ পাঠ কে) শ্রীযুক্ত রাঁজেন্রচন্দ শা্গী__-উপসর্ণ বিচায়ের সমালোচনা ॥ 
(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি _ মহাভারতের গঠন। 
৫। বিবিধ বিষয়। 


7 ২২7] 
২ পূর্ববর্তী "সধিবেশনের কার্য বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 


০২1 যথারীতি প্রস্তাবও সমর্থনের পর নিম্নোক ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ববাচিত্ত 
ছুইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নৃতন মন্ত্ের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল। 


প্স্তাবক, সমর্থক, প্রন্ত।বিত নু*ন সভ্যের নাম। 
স্লীযুক্ত রাজা বিনয়কুনঃ দূ বাহাছুব, শ্রীযুক্ত হাবেজ্রনাথ দু এন এ বি এল, শযুক্ত উপেশ্রন।থ সুখোপাধায়। 
, অমরকু'ত মির, » হাবেন্দ্রনাথ দত্ত এম এবি এল, , কৃষ্ণচন্দ্র দে এম এ। 
£৮ ১ কুমাধ শরংকুমাধ গায় ৮ বেশ সমাসগ্পতি, ঠ অমরেভানাথ পালাচো পুরী । 
৮৬ সুরেশ্তন্দ্র সমাজনাতি, » নগেআনাথ ব। রঃ হামেন্্ প্রমাদ খোষ। 
৬ রাজ! বিনয়কৃধ্চ দেব বাহাদুথ ৮» হবেন মমাজপাচ, » কাণীপ্রসর কাবাবিশাবদ । 
মতীশ্চন্্রবিদ্যাডুষণ এম এ,» নগেন্দ্রনাথ বহছঃ , পঞ্গানন বন্দোপাধ্যায। 


৩। মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীনুক্ত হবগ্রাপাঁদ শাস্বী মহাঁশষ উপকথা ও মানবতত সম্বন্ধে 
মাননীস্ক রিমলে সঞ্চহোবের বিজ্ঞাপন উপস্থিত করিলেন । শান্ী মহাঁশম বলিলেন শে, বিসলি 
সাহেব বে প্রস্তাব গ্রকীশিত করিতেছেন । তাত টিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে। 

কে) 091119৩, খে) 2১170117700198% গে) 010৮20এ৮ অনুসন্ধানের সুব্ধার 
জন্য ইনি প্রত্যেক বিভীগে কবেকটা প্রশ্ন উপস্থিত কবিসাছেন | দেনা লোকের সহানুভূতি 
ও সাহাঁধ্য ভিন্ন এবিবয়ে চেষ্টা ফলবতা ভইবাব সস্ভাবনা নীই । এবিবনে পন্বিষদের বথানাধা 
সাহায্য কর! উচিত। 

শীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় বলিলেন থে পিসলি সাহেব যে বিষয়েব অনুসন্ধান করিতেছেন, 
সে বিষয়গুলি অতি গুরুতব, আর বোধ হষ পবিষদের এলাকার অন্তভুত নহে। পনিষদ্‌ 
পরিষদ্রূপে ভারগহণ করিলে স্থৃবিধা হইবে না । 

সম্পাদক মহাঁণধ বছিলেন যে, দর্শন, বিজ্ঞান প্রশৃতির আলোচিনা গবিবদের উদ্দেশ্তের 
বহিভূত নহে। উপকথা, ও মাঁনবনত্ব বিজ্ঞাপন মাঁলোচনার অন্তভূতি। এ সম্বন্ধে 
এসিয়াটাক্‌ সোগাইটী সাধাপনের লাহাঁবা চাঠিফাডেন। এবিবয়ে পরিষদেৰ সাহাষ্য করা উচিত । 

শাস্ত্রী মহাঁশব বলিলাম নে তিনি 5180০ 5০০৪, র পক্ষে সাহাব্য চাহিয়াছেন : নে 
সাহাযা পরিষদের সভোর বাষ্টন্ূপে বা সঙ্গে দিতে াঁরেন। 

শ্রীধৃ্ চগ্রনাথ বন্গ মহাশয় পুনশাধ বলিলেন বে, ফে কার্যে ১১৭1০ 3০০০র ন্তাঁয় 
শক্তিশীলিনী সভ। সফল লাভ কবিতে গারেন নাই, সে বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপে সঙ্কোচ 

বোধ হষ, তবে রিসলি সাহেবের বিজ্ঞাপন পরিষৎ-পত্রিকায় ছাঁপাইয়া সভ্যগণনকে সাহাঘ্য 
করিবার জন্ত আহ্বান করার পক্ষে কোঁন আপত্তি নাই। 

যুক্ত নকুলেখর বিদযাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে আমাদের রীতি নীতি সাহেবেরা ঠিক 
বুঝেন না।. প্র সকল বিষয় ভাহাদিগকে জানাইলে হয়ত, তাহারা উহার বিব্ৃত্ততাবে ব্যাখ্য! 
ক্ষরিবেন। 


[:২/* ] 

যুক্ত মনোমোহন বন্ধ মহাশয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্তু মহাঁশয্বের মতের পৌঁষকতা করিলে । 
তিনি “রলিলেন যে পরিষদ এবিষয়ে ্পষটতঃ ভারগ্রহণ গ্তা করিয়া যথাসাধ্য .ল্লাহায্য 
করিতে পারেন । 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাঁশয় প্রস্তাব করিলেন যে, রিসলি সাহেবের বিজ্ঞাপন বঙ্গান্ুবাধ 
সহ পত্রিকায় মুদ্রিত করা হউক এবং এবিষয়ের সাহাধ্য করিবার জন্য পরিষদের সভাগণকে 
আহ্বান কর! হউক, তীহারা স্ব স্ব বক্তব্য লিখিয়া পত্রিকা“্দম্পাদককে প্রেরণ *কব্িবেন। 
পত্রিক্ষা-সম্পাদক এঁ সকল মন্তব্য শান্্রীমহাশয়ের হস্তে অ্পণ করিবেন । , 

সর্বসম্মতিক্রমে নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

৪। অতঃপর শ্রীঘুক্ত রাজেন্দ্রন্ছ শান্ধীমহাশম উপনর্গবিচারবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন । 

পাঠান্তে_ুমহামহোপাধ্যায় শ্রীঘুক্ত চন্্কান্ত তর্কীলঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে,  পুক্ধীচার্ধ্যগণ 
যে ভাবে উপর্ধার্গের অর্থ নির্ণষ ক্রিঘাঁদ্ছন, শান্্ীমহাশয় সেই ভাবে উপসর্মতত্ব ক্চ্্ি 
করিয়াছেন তাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইযাছে। 

শ্ীধুস্ত* পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশষ বলিলেন যে, উপসর্গের কোনই 
অর্থ নাই। অতএব তাহার আবার অর্থ বিচার কি? এবিষয়ের আলোচনা তাহার 
মতে নিশ্প্রয়োজন । 

শ্ীপুক্ত নকুলেশ্বব বিদ্যাভূষণ মহাশদ বলিলেন যে, তাঁহার মতে বাঙ্গালাঘ উপসর্গ নাই। 
শরীবুক্ধ দ্বিজেন্্নাঁথ ঠাকুর মহাশয় বৈজ্তানিক প্রণালীতে উপসর্গের অর্থ বিচার করিয়াছেন। 
স্জান্ধীনহাশয় এবিষয়ে দেশায় প্রণালীব অনুসরণ করিয়াছেন । 

সম্পাদক বলিলেন যে শীত্রীমহাঁশয় স্বরচিত প্রবন্ধে যথেষ্ট গবেষণা ও নর্িভারের পরিচয় 
দিষাছেন। তবে স্থানে স্থানে তিনি ছিজেন্দ্রবাবুব প্রতি 'অবিচাব করিনাছেন, বোধ হইল।. 
দ্িজেন্্রবাবু উপসর্গের মৌলিক অর্থ নির্ণঘ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ীমহাণয় সে অর্থ 
আধুনিক 'প্রয়ৌগস্থলে সমীচীন হয় ন, দেখাইয়া তাঁভাব ভ্রান্তিখ্যাপণু করিয়াছেন। জগতে 
সর্ধত্রই এক*হইতে বনহুর উৎপত্তি হইয়াছে । অবিশেষ হইতেই বিশেষের আরন্ত হইয়াছে । 
উপসর্গের বিষয়েও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্র, প্রতি উপসর্গ এখন নানা অর্থ 
বিশিষ্ট, কিন্ত পুরাকালে এক এক্টী উপসর্গের এক একটা স্বতন্ত্র অর্থ ছিল। পথে এক হইতে 
বু অর্থ হইয়াছে। দ্বিজেন্তুবাবু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অস্থদরণ করিয়া এ আদিম অর্থ 
নিধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, তাহার বোধ হয় যে, দ্বিজেন্ত্র বাবু সকল স্থলে, 
73০০11781)177000010 প্রণালীর অন্থসরণ করেন নাই। স্থানে স্থানে 3০৮০1০১৫০ প্রণালীর 
অনুবর্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক উপসর্গের" যত প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে, তাহা,সমন্ত 
“লংগৃহীত করিয়! বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুদারে আদিম অর্থ নিধাশন করা উচিত এবং সেই সঙ্গে 


ট্ [২৮০ ] 


হিরা অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন তাহার রন করা ডাচত টস 


তবে আদিম অর্থ নিষ্ধীশন কর! যাইবে । 

শ্রীযুক্ত রাঁজেন্দ্রচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তাহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে হয়ত ভ্রম প্রমাদ 
ঘটিয়াছে। তিনি জ্ঞানশতে দ্রিজেন্্ বাবুর প্রতি অবিচার করেন নাই। শবাশাস্ত্রের আলো- 
চনায় নানাভাঁষার সাহিত্য আলোচনা করিয়া অঙ্ুগম করিতে হয। প্রাচীন আধ্যগণও বৈজ্ঞা- 
নিক প্রণালী অবলম্বন করিয়। উগসর্গের অর্থ নির্ধীশন করিয়াছেন । তীহাঁর বিবেচনায় দ্বিজেন্দ্র- 
বাবুর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য উপসর্গের আদিম অর্থ নি্ধাণন করা নহে। তিনি লৌকিক আঁধুনিক 
প্রয়োগ দেখিয়। উপসর্গের অর্থ আবিষ্কার .করিয়াছেন মাত্র। এ বিষয়ে তিনি ঠিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই, আদিম অর্থ নিষ্ীশন জন্য বৈদিক প্রন্থতি প্রাচীন ভাষার 
আলোচন! কর! কর্তবা, কিন্ত দ্বিজেন্্র বাবু তাহা করেন নাই । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে তীহাঁব রচিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়া! 

র মৌলিক অর্থ নিষ্কাশন করা, ক্ষুদ্র চেষ্টার যতদুর হইতে পাবে, তিনি তাহাই কবিষাছেন | 

বজ্ঞানিক প্রণালীদঙ্গত উপায়ে সভ্যগণ উপসর্গের প্রকুষ্ঠতর অর্থ আবিষ্কার করিলে তিনি 
বিশেষ আনন্দিত হইবেন 1 

স্থির হইল যে রাজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পত্রিকায় গ্রকীণিত হইবে | ৃ 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাঁশয় কর্তৃক মহাভারতের গঠন বিষয়ের প্রবন্ধ সময়াভাঁবে 
গ্থগিত রহিল । 

শ্রীযুক্ত ললি চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত চন্দনাথ বস্থ মহাঁশয়দ্য় পবিষদেব ভূতপূর্লা সভ্য তংক্তাঁর 
৮অমূলাচরণ বস্থ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভাস্থলে শোক প্রকাশ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফি ও শ্রীযুক্ত স্থুরেশ্চন্্ সমাজপতি মহাশয়ছয় পরিধদের ভূত্তপূর্বব 
সভ্য ৬গিরিজাপ্রাপর রায় চৌধুনী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভাগোক প্রকাশ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নগেন্্নৃথ বস্তু ও শ্রীণুক্ত মনোমোহন বস্তু মহাশয়দ্ব় পরিষদের ভূতপুর্ব সভ্য 
৮হারাধন দত্ত তক্তনিধি মহাঁণয়েব অকাল' নৃহ্রাতে সভার শোক প্রকাশ করিলেন । 

স্থির হইল যে সভার শোক প্রকাশ কাযা বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হউক 'ণবং মৃত মহা 
 শর়গণের আত্মীয়গণকে বিজ্ঞাপিত করা হউক। 

যুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তর্ধি মহাশধ সভার গোঁচর কবিলেন যে, পরিষদের অন্যতম সভ্য 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় 01১1৮৩7১1৮৮ [7501919 সভার নীতি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান 

' 'মধিকাঁর করিয়াছেন। 

" সম্পাদকের প্রস্তাবে সভা নিয়োক্ত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। 

১। শ্রীবুক্ত বৌধচন্ত্র সরকার (ক) শালফুল । 

২) ৯ কামাখ্যাচরণ বন্দোপাধ্যায় কে) স্ত্রী-শিক্ষা। 

৩। ৮ হরিশ্চক্র নিয়োগী কে) বিনোঁদ-মালা । 


া 


[২৬০ ] 


৪৪ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ব-_কে) সুর সঙ্গীত । 

৫1 ১, কিরণচন্দ্র দর্ত--কে) আন্তিবাবা থে)ট কথোপকথন রহস্য গে) প্রেমধহগ্ত 
€ঘ) চিন্তারহস্ত ৷ 

৬। ব্রীঘুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিগ্তানিধি__কে) সচিত্র সমাজরহস্ত খ্বে) সোহাগোচ্ছনীস বা আদর্শ__ 
দম্পতি গে) আঙ্িককৃত্যম্‌ ঘে) অমিরপদাবলী (ডে) সংকর্মানুষ্ঠান-শিক্ষীপদ্ধতি চে) সাকার- 
নিরাকারতব্ববিচার ছে) 11) 1২৩1১91৮060 ০810088 07771587545, মা | 

৭ শ্রীবুক্ত রাজা বিনয়কুষ্ঃ দেব বাহাছুর-- কে) 90০০০1৩5 ৮% [10171019 5015701 2৯ 
বি, 1351৩0৩ 7839--81. ৮.%-1.4891-94- "দি. [অতঃপর সভাপতি , মহাশয়কে 
ধন্ঠবাদ দিয়া সভাব কার্য শেষ ভইল। 


শ্বীহীরেন্দ্রনাথ দন্ত, শ্রীদ্িজেন্দ্রনাথ এাঁকুর, 
সম্পাদক । সভাপতি । 
৯৩০৬ সাল, ২৪শে আশ্বিন । | 


_ যষ্ঠ মানিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ। 


বিগত ২৪শে আশ্বিন (৯৮৯৮ । ৯ই অক্টোবর ) রবিবার অপরাহ্্‌ ৫॥০ সাঁড়ে পাঁচ ঘটিকার 
সময় বাঁজা বিনযকুঞ্চ দেব বাহারের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়- 
ছিল শি অধিবেশনে নিঝোক্ত সভ্য মহোদবগণ উপস্থিত ছিলেন । 

* শ্রীধুক্ত দ্বিজেপ্্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি ), মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাঁদ শাহী এম এ, শ্রীযুক্ত 
বাজা বিনয়ক্রষ্ণ দেব বাহাছুর, শ্রীধুক্ত রার সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীধুক্ত কুমার 
দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, আনুক্ত কুমীর শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বস্তু বি এ, শ্ীঘুক্ত অম- 
রেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতীশ্ন্দ্র বিদ্কাভূষণ এম এ, শ্রীবুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরচচন্দর 
শাহী, শ্রীঘুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধু, প্রযুক্ত ক্ষিরণচগ্্র দত্ত, হীধুক্ত বসন্তকুমাৰর বস্থ, শ্রীবুক্ত মন্মথনাথ 
চক্রবর্তী, শ্রীফুন্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত ক্গেত্রচন্্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত হীরেন্ত্র নাথ 
দত্ত এম এবি এল (গ্সেম্পাঁদক ), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( সহ-সম্পাদক )। | 

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম়োক্ত বিষয় সমূহ নির্দিষ্ট 'ছিল। 
আলোচ্য বিষয় । 
১। গত অধিবেশনের কার্যয-বিব্রণ পাঠ। 
২ সভ্য নির্বাচন । 
৩। প্রবন্ধ পাঠ কে) মহাঁমহোপাধ্যান্ন শ্ীমুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্শান্ত। 
4ৰ) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রী-কবি মাঁধবী। গে) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ সুস্তফি মহা 
ভারতের গঠন । 


[ ২০ ] 
"৪ । বিবিধ বিষয়। 
১$ পূর্ববর্তী অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল। 


২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নুতন সভ্য নির্বাচিত 
হইলেন। নিয়ে প্রস্তাবক ও সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সত্যের নাম। 


চর 


প্রস্তাবক সমর্থক, প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের ন।ম। 
। শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত দত্ত, , . গযুকজ চাবচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত হমীলচন্ত্র নিয়ে গাঁ । 
* ধর বিদ্যাকুষণ এম এ। ৮ হাঝেন্্রনাথ দত্ত এম এবি এল,  » হরিদেব শান্ত্রী। 


৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ ান্ী মহাশয় হিন্দু ও বৌদ্ধতন্্ বিষয়ে 
বক্তা করিতেন । 

তৎপরে জী: সতীশ্চন্্র বিদ্যাভূষণ মহাশর বলিলেন যে শান্ত্রীমহাশয়ের বন্তুতাঁয় অনেক 
উ্লাদেশ লাভ হইরাছে। কিন্তু স্থানে স্থানে মতের অনৈক্য হয়। তিনি বুদ্ধত্ব ও অর্ত্ব বিষয়ে 
যে ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধগঞ্থে কোথায়ও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রে আবকঘান, 
প্রত্যেকবুদ্ধধান ও মহাঁধান এই তিনযানের উল্লেখ দেখিতে পাই । বৌদগ্রন্থ হীনযান শব্দ পাওয়া 
যায় না। দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা 'আপনাদিগকে হানবান বণিয়া পরিচিত করেন নাই। 

রাজতরঙ্গিণীকার নাগাজ্জুনকে বুদ্ধদেখের ১৫০ বত্সর পরে, যুরোপীয় পঞ্ডিতগণ তাহাকে 
সার্ধপর ২য় খুষ্টায শতাব্দীতে দেখিয়াছেন। তাহার সমন যে বৌদ্ধধন্ম্নে দেবদেবী প্রথম প্রবেশ 
লাঁভ করেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। 

তথাগতগুহ্ক স্থৃত্র প্রথম বৌদ্ধতত্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে তান্ত্রিক কথা 9 পাওয়া যায় 
এ গ্রন্থের কাল নির্ণর কর! যায় না। চন্ত্রকীন্ডির গ্রন্থে (৭ম শতাব্দীতে লিখিত ) প্র গ্রন্থ হইতে 
অনেক বচন উদ্ধৃত দেখা ধায়। যখন বৌদ্ধধম্ম চীন জাপানদেশে প্রথম প্রচারিত হয়, তখনই 
বৌদ্বধর্থে তন্ত্র প্রথম প্রবেশ করে। ত্র এ দেশে তান্ত্রিক ধর্মম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের 
ধর প্র দেশের সহিত সংকর ঘটলে তান্ত্রিক আচার বৌন্ধধণ্টে প্রবেশ লাভ করে । 

১০ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ভিব্বতে প্রচলিত হয়। ৯৯শ শতাব্দীতে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্শের 
সংস্কীর জন্য দীপঙ্করকে তিন্নতে লইয়া বান। শান্ত্রীমহাশয় মুত ও মঞ্জুঘোষের উল্লেখ 
করিয়াছেন। মঞ্জুঘোষে নাম অনেক বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়। 

শ্রীযুক্ত শরচচন্র শান্ীমহাশয় বলিলেন যে শাস্্রীমহাশয় অতিসারগর্ত বক্তৃতা করিয়াছেন। 

ত্বাহার এবিষয়ে একটা অন্থরোধ। শান্ত্ীমহাশয় যখন বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে লিখিবেন, 
তখন যেন হিন্দুভন্ত্র পূর্বে কিম্বা বৌদ্ধতন্তর পূর্বে এ কথার আলোচনা করেন। তত্ত্শান্ত্ের 
গ্রভাব বঙ্গদেশেই অধিক | বৌধ হয় হিন্দুতন্্ই পূর্বববর্তী। সমস্ত হিন্দুশাস্্র সঙ্কলন করিয়া 
আঁধুনিকব্লে তত্রশান্ত রচিত হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত নগে্দ্রনাথ বন মহাশয় বলিলেন যে বিষয়টা অতি ওর'তর | এবিষয়ে মত প্রকাশ 
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বড়ই কঠিন। শা্বীমহাঁশয় অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছেন। বৌদ্ধধর্দের পুর্বে জন ধর্ম 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। জৈন ধর্সের গ্রন্থপাঠে জানী যার যে, স্বয়ং বুদ্ধদেৰ তী্থন্র 
মহাবীর স্বামীর নিকট নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর স্বামীর পূর্বে ৭৭৭ খুষ্ট পর্ববাৰে 
পার্ধনাথ নামে জৈন তীর্থস্কর আবিভূ্ত হয়েন। জৈনেরাই শ্রথন অর্থৎনাম প্রয়োগ করিয়াছেন, 
সিদ্ধ পুরুষই অর্থৎ। * 
১. কোন কোন হিন্দূতন্্ বৌদ্ধতন্বের নিকট খণী, আবার কোন কোঁন বৌদদন্ হিন্দৃতকে 
নিকট খণী। বারাহীতক্করে একথার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। হিন্দু* অপেক্ষা রে 
তন্ত্রের আদর অধিক। অনেক তন্কু আখুনিক। * প্রাচীন তন্বেরও অভাব নাঁই | 
যে সমস্ব আধিপত্োর জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধধন্ম্েব*পরম্পব সংঘর্ষ হইতে ছিল, সেই সময় 
সন্ধিস্থাপন করিবার জন্ত তন্্রশান্্র প্রবপ্তিত হয়। দেখা যাঁষ, যে দেশে যখন/তান্ত্রিকের আব- 
স্টক হইক্লাছে। বঙ্গদেশ হইতেই *তাহাকে লইযা যাওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালাই তন্ত্রের 
আদি স্থান? পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ্তান্ত্রিক ছিলেন৷ কেহ কেহ হিন্দুও ছিলেনপ বৌদ্ধ হক্টলও 
তাহারা হিন্দু আচার পালন করিতেন। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেন। মহাভারত পাঠ" 
দিতেন? পাঁলবং নীদদিগের সমৰ কোন কোন পণ্ডিত তণ্র প্রকাশ করিমাছিলেন । 
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌবুবী শান্বী মহাঁশরকে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধগা অতিশষ গবেধণা পূর্ব ॥ 
তন্ন বেদমূলক নহে। তন্ব্ের তিনটী বিভাগ সান্বিক, বাজপিক, তামপিক। রাঁজপিক 
ও তাঁমনিক তন্ত্র বেদমূলক নহে । তন্বের ভাব ও আর্য ধর্সেল ভাব সম্পূ বিভি্। বিদেশ 
হইতে আনিত মতই তন্্রশান্তে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় । 
শ্রীমুক্ত সতীশ্চন্ত্র বিদ্যাভুঘণ মহাশঘ আবার বলিলেন যে, বৃদ্ধকে প্রত্যেক *গ্রন্থে অর্ৎ বলা 
হইয়াছে । প্রজ্ঞপাবিষিতা গন্থে মহাঁবানপগ্থার উল্লেখ পীওয়া যায়। অতএব উহ! নাগার্জুনের 
অপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধদর্ণন হইতেই বৌদ্ঈতস্ত্রের উৎপভভি। 
, বক্তা শ্রীঘুক্ত শান্তীনহীশয় বলিলেন বে তাহার বস্তুতার উদ্দে্য বৌদ্ধধর্ম ও হি 
ঘাত প্রতি তঘাঁতি দেখান । 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে শান্্রীমহাশয়ের বন্তুতায় আপাতীত শিক্ষীলাঁভ হইয়াছে। 
শীন্ীমহাশয় নেখাল গিয়া স্বরং বৌদ্ধধর্মের পর্যালোচনা ক্রিয়াছেন। পবের' উপর নির্ভর 
করেন নাই। সকল বিষয়েব সীমাংসা। একবার হওয়া সম্ভব নহে। শাঙ্গীমহাশক়' বিশেষ 
নির্ধারিত কএকটা মত আমাদিগকে দিয়া বাধিত করিয়াছেন । তাহাদাঁরা বিশেষ উপকার 
হইয়াছে । অপর ছুইটা প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল । 
, বিবিধ বিষয় আলেঃচনায়-_-শরীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিহারি লাঠ 
রচনা বিষ স্ব লিখিত পত্রপাঠ ক্রিলেন | 
কিঞ্িৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে এরূপ গুরুতর ব্ষর রীতিমত বিজ্ঞাপিত করিয়া 
উপস্থিত করা উচিত। 
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সম্পাদকের প্রস্তাবে সভা নিগ্োক্ত গ্রন্থোপহারদাত্গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন! ॥ 

১৭, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদর্চাভূষণ (ক) সংস্কত্‌ প্রবেশ, (খ) সন্যাস । 

২। শ্রীধুক্ত ঘতীন্দ্রনাথ বি এ, কে) সাঁকার ও নিরাকার-তত্ব বিচার । 

৩। পরিষৎ রুর্তুক কৃত--€ক) ভারতবধীয় উপাসক সম্প্রদায় ৯ম ও ২য় ভাগ্যে 
সাহিত্য-চিন্তা (গ) এ্তিহীপিক হস্ত ২য় ও ৩য় ভাগ ঘে) & 006. 0. 0279 ৪130$691 0৯০০" 
81811) 0৫ 8318. রর 

৪1 রাজ! বিনয়কৃঞ্ঙ দেব বাহাদুর কে) ২ ০7101051707) 357 ঠ16ক710৩7 577 
91919901, খে), 41206 077 51171688106 21500670216? 5 $79১0])) ঘঘে) 41) 21010211515 


০0 01509 0855 11) 0810002. 
অতঃপর সভ ্রাতিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কাধ্য শেষ হইল । 
জ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত । শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুৰ | 
সম্পাদক । ষভাপতি । 
১৩০৫ সাল। 





সপগ্তমমামিক অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ । 


বিগত ২৬শে অগ্রহীয়ণ ( ১৮৯৮।১১ই ভিদেশ্বর ) রবিবার অপরাহ্ন ৪ চারি ঘটকার সময় 
রাজা বিনয়কুঞ্চ দেব বাহাঁতরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল 
অধিবেশনে নিঙ্গোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন । 

প্রযুক্ত দ্বিজেন্দরনাথ ঠাকুর ( সভাপতি ), ্রীঘুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্র 
নাথ বন্থু এম এ বি এল, প্রীপুক্ত শিবা প্রসন্ন ভস্রীচার্ধয বি এল, শ্রীধুর্ত' রজনীকান্ত গুপ্ত, গবুক্ত 
নগেন্দ্নাথ বন্ধু, শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্ত্র বিগ্তাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত হরিদেক 
শান্্ী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ সিংহ এম এন বি এল ( লগ্ন ), যুক্ত শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী, কুমার 'শ্রীবুক্ত 
শরত্কুমার রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্তরপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীধুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ 
বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেন গ্তপ্ত কবিভূষণ, শ্রীযুজ শশীভূষণ মুখো- 
পাধ্যাম, ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত 
এম এ বি এল (সম্পাদক ), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্্র বস্ ( সহকারী সম্পাদক )। 

' উক্ত অধিবেশনে আলোচনীর জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দিষ্ট [ছল । 


আলোচ্য বিষয় । 


১৪ গত অধিবেশনের কা্য-বিবরণ পাঠ । 
২) সভ্যনির্বাচন। & 
ও । গ্রন্থ রচনা বিষ” শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব ॥$ « 
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॥ ৪। প্রাচীন সংবাদপত্র বিষয়ে পরীধুক্ত মহেস্্নাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ 1( সা" 
চার-দর্পণের প্রাচীন সংখ্যা প্রদশিত হইবে ।) 
৫| বিবিধ বিষয়। 
(১) পূর্ববর্তী অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অন্ধমোদিত' হইল । 
(২) ঘথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নৃতন সভ্য নির্বাচিত 
হইলেন। 


প্রস্তাবক। সমর্থক । প্রস্তাবিত নুতন সভ্যের নাম, 
শীযুক্ত মথুরানাথ দিংহ, শ্রীযুক্ত হরে ন্্রনাথ দত্ত এম এবি এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দৃত্ত। ৰ 
* নগেজ্্নাথ বঙ্গ, ». ব্যেমকেশ সুস্তফি। ** », পূর্ণচন্ত্র দেবি এ। 
” সতীশ্ন্দ্র বিদাভূষণ এম এ, ৯ নগেন্দ্রনাথ বহু, » ডার্জার শশীতষণ মিআ)৫:8, 0১৪০, 
» মহেস্রনাথ বিদ্য।নিধি, » হীরেন্দ্রন।থ দত্ত এম এবি এল, ৮» মোহিনীমোহন দত্ত বি এল। 
? মহেত্্নাথ বিদ্যানিধি।  &» হীরেভ্ররাখ দত্তএম এবিএল। 1, অতুলচন্দ্র ক্দী-বি এল।. 
» মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, » হীরেত্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল, » সুরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 
%. ব্যোমকেশ মুস্তফিও ». মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ». যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল। 
* ব্যোমকেশ মুস্তফি, ,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্য।নিধি, » পূর্ণচন্্র গুপ্ত। 
-*. শিবাপ্রদন্ন ভট্টাচ।যা, ,, হীরেন্্রনাথ দত্ত এম এবি এল। ॥, মণীন্দ্ররায় চৌধুরী জমীদার। 
৩) অতঃপর 1সম্পাক গ্রন্থসমিতি নিয়োগবিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শুপড মহাশয়ের 
প্রক্তাব উপস্থিত করিলেন । 


তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, গ্রস্তাবটী সাঁধু ও গুরুতর ৷ 
ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচন! করিবার জনয শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ব্ৈমাসিক পত্রিকা 
বাহির করিতেছেন । অতএব এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই। অশোক 
সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় এক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন । আবগ্তক হইলে, তিনি তাহা উপস্থিত 
করিতে পারেন। বাঙ্গাল! ভাষার অপপ্রয়োগ সন্ধে তিনি নব্যভাঁরতে আলোচনা করিতে- 
ছেন। আবশ্তক হইলে তাহাও পরিষদে উপস্থিত করিতে পারেন। বঙ্গদর্ণনের পুর্ববে তব- 
বোধিনী বাঙ্গালাভাষার উপকার করিয়াছেন । , 

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাশয় বলিলেন বে ইদানীং পরিষদে কোঁন কোন বিষয়ের আঁলোচন! 
হইতেছে, "যাহা পরিষদের উদ্দেশ্ঠের অন্তভূতি নহে। তাহার বিশ্বাস পরিষদ, কিছু বিপথগামী 
হইতেছেন। পরিষদের উদেশ্তঠ যেন আমরা কিছু বিস্বৃত হইয়াছি। দৃষ্ান্ত__শিলালিপিক্ন 
আলোচনা! । শিলালিপির বর্ণ ও কালনির্ণয় প্রভৃতির আলোচনা, তাহার" মতে পরিষদের 
উদ্দেশ্তের বহিভূত। এ সকলের আলোচনা &9190০ $০০1৩/র ন্তার সভার উদ্দেষ্ঠ। রজনী 
বাবুর প্রস্তাবিত কাধ্য গুলি যে সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্তের অন্তত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তাহার প্রস্তাব এই :যে,রজনী বাবুর প্রস্তাবটা বিচার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইবে। 


[ খ০ ] 


যুক্ত নগেপ্রনাথ বন্থু মহাশয় শ্রীযুক্ত চত্রনাগ বস্থু মহাশয়ের কেবল সমিতিগঠন স্্থীয় 
প্রস্তাবের মর্থন করিলেন । ্ 
শ্রীবুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের 
উন্নতি যাহাতে হয়, তঃভাই ' করা উচিত। প্রাীন সংস্কত সাহিত্যের উৎকষ্ট গ্রন্থ সকলের 
বাঙগালায় অনুবাদ হওয়া উচিত। কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহাঁশয় এ বিষয়ে সাহাধ্য করিতে 
প্রস্তুত আছেন । এ 
*' শ্রীধুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মভাঁশয় বলিলেন ঘে, চন্দ্রনাথ বাবু পরিষদের উদ্দেশ সম্বন্ধে যাহ? 
বলিয়াছেন, তাহার সহিত বস্তার একমত । শ্তিনি চন্দ্রনাথ 1 বাবুর প্রস্তাবের অগ্ছমৌদন করিতে- 
ছেন। তাহার প্রপ্তাৰ হইল থে, এ বিষদ্ধে সভ/ঃগণের মতাঁমত আহ্বান করা হউক । 
শ্রীযুক্ত সঞ্জতচন্দ্র বিগ্ঠাকুষণ মহাঁশয় বলিলেন যে, রজনী বাবুর প্রস্তাব অতি সশীচীন। 
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান রচনার সমঘ উপস্থিত হয় নাই, বাঙ্গালায় রচিত অভিধানের মধ্যে 
বক্তা বিশ্বকোধেব উল্লেখ করিলেন। বর্তনান সমষে সহস্থত ও ইতরাজির অনুবাদ কার্য 
' বিশেষ আবশ্ত ক । 
শ্রীনুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মভাশস বলিলেন যে রজনী বাঁবুর প্রবন্ধে সহ তাহার একমত 
আঁছে। তবে ঘে চন্দনাণ বাঁবু বলিলেন যে শিলালিপি ইত্যাদি প্রকাশ দ্বারা পরিষৎ্ বিপগগামী 
হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। খিলালিপি প্রকাশ দ্বারা ভাবী ইতিহাস লিখিবা'র 
পক্ষে অনেক স্থবিধা হইতেছে, ইহাই তাহার বিশ্বাস, রজনী বাবুর উদ্দেশ্য এই বে ইংরাজি 
[0৩77 ০61,9৮075 প্রভচিন প্রণালীতে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হউক । এইনূপ সমিতি গঠিত 
হইলে ভাষাৰ আনেক উপকাব হইবে । 4 
সভাপতি মহাশয়, বণিলেন যে, কার্ধ্যট| বড় কঠিন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এ বিষষ 
স্থির করা উটিত। ইহাঁব বিটার জগ্ত একটী সমিতি হইলেই ভাল হয় 
স্থির হইল যে, নিলিনিত বাঞ্জিগণকে লইয়া! একটী সমিতি গঠিত হউক । সমিতি আঁপন 
সভ্যসংখ্যা বুদ্ধি কবিতে, পাবিবেন এবং তিন মাসের “মধ্যে মন্তব্য সাধারণ সভায় উপ- 
স্থিত করিবেন । 
শ্রীগুক্ত দ্বিজে দনাগ ঠা চন (সভাপতি ), শ্রীদুক্ত বাঁষ কালী প্রপন্ন ঘোষ বাহাছর, মহামহো- 
পাঁপ্যার শ্রীনক্ত হরগ্রানাদ শামী এন, এ» শ্রীবুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সহকারী সভাপতিত্রয় 
শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ বন্থু, শক্ত চদ্ঘনাথ বন্থ এম এবি এল, শ্রীধুক্ত রাজা বিনয়ক্ষ্ণ দেব বাহাছুর, 
শীষুন্ত মহেন্্নথ বিদ্যানিপি, শ্রীদুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ, শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত গুপ্ত, 
জীএক্ত বায় যতীষ্্নীথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত মনোমোহন্‌ বন্ধ, শ্রীবুক্ত শিবাপ্রসন্ন 
ভট্টাার্ধা বি এল, শ্রীঘুক্ত রাঁজেন্রচন্দ্র শাক্দী এম এ, শরীষুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীবুক্ত নগৈক্জ্- 
নাথ ঘোঁষ (ব্যারিষ্টার); শ্রীধুক্ত রামেন্নুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এম এ 
বি এল ( সম্পীদক)। 


[ ২/০ ] 

0) অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রাচীন সংবাদপত্র বিষয়ে ॥প্রবন্ধ- 
পি ও প্রথম কয়েক বৎসরের “সমাচার দর্পণ” প্রদর্শিত করিলেন । 

রীুক্ত নগেন্দ্নাথ বস্থ মহাশয় বর্লিলেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয় বহু দিন পরিশ্রম করিয়া 
যে প্রবন্ধ উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি সকলের বিশেষ ধন্তবাঁদার্হ। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত 
হওয়া উচিত। সাহার অভিপ্রায় এই যে, “সমাচার দর্পণ” হইতে প্রধান প্রাধান প্রবন্ধ সংগ্রহ 
করিয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হউক । চন্দ্রনাথ বাবু এ*প্রস্তাবের সমর্থন করেন $ 
* শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় নগেন্দ বাধুর প্রস্তাবের সমথন করিলেন । ০519এ18 
চ২০৬1৩% হইতেও এরূপ সারসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে । 

"সভাপতি মহাশয় বলিলেন খে, বিদ্যানিধি মহাশয় যেরূপ অন্থুরাগ ও পরিশ্রম রা 
করিয়! প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । পরে নগেন্দ বাবুর প্রস্তাব 
গৃহীত হইল যে বিদ্যানিধি মহাশয় এ গ্রন্থের সম্পাদকতা গ্রহণ করিবেন । বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
প্রস্তাবে ও ব্যোমকেশ বাবুর সমর্থনে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কুষ্ণ দেব-িহাঁদুর, ভাঁক্তার 
হেমচন্দ্র চৌধুবী 1, 13. ও রক্ত পরমণনাঁথ মিত্র মহাশনদিগকে “সমাচার দর্পণ” সংগ্রহের জন, 
ধন্যবাদ দেওয়া হউক । 

রাও সাহেব দীননাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে সভ! শোক প্রকাশ করিলেন। 

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভ্য পরিষদের গ্রন্থীলয়ে ধাহারা গ্রস্থৌপহার দিয়াছেন, 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন । নিম্নে গ্রন্থোপহারদাঁতা ও প্রাপ্ত গ্রন্থের সংখ্যা লিখিত হইল। 

শ্রীযুক্ত রাজা বিনযরুঞ্ণ দেব বাহাছুর-_-বিদ্যাপতি পদাবলী । শ্রীযুক্ত শরচ্চপগ্র সরকার ১০০ 
একশত খান বিবিধ গ্রন্থ । শ্রীবুক্ত নগেন্্নাথ বস্থ ২৩ খানি বিবি ত্াস্থ । 

অতঃপর সভাপধ্তি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কাধ্য শেষ হইল। 

শ্রীচ শীচরণ ধন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ীবিনয় কৃষ 


সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
*২৩০৫ সাল, ২৪এ পৌষ । , 


অক্টম মানসিক অধিবেশন । 


বিগত ২৪এ পৌষ (১৮৯৯৭ই জানুয়ারী ) শনিবার, অপরাহ্ব ৫. পাঁচ ঘটকার সম 
শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়ক্কঞ্চ দেব বাহাছুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়া! 
ছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সত্য মহোঁদয়গণ উপস্থিত ছিলেন, তি 
* শ্রীযুক্ত রাজ বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছর ( সভাপতি'), শ্রীযুক্ত রায় যতীক্রনাথ চৌধুরী এম, 
এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মহেক্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত, শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য বি এল, শ্রীবুত্ত হরি- 
দেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্ধু, *শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রন্তাখ বন্থ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র "শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত 
সতীশ্চন্ত্র বিদ্যাত্ষণ এম এ, শ্রীধুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কান্সাইলাল ঘোষাল, 
শ্রীযুক্ত কালিদাস না, শ্রীধুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীুন্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত্তৎ 
অন্মথনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত ভগবন্ধু, মৌদ্নক, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রার, শ্রীযুক্ত মতিলাঁল 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কু্তবিহারী বস্থ বি এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যে- * 
পাধ্যায়তভ্রীযুক্ত চণ্তীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বস্থ (সহকারী সম্পাদক ।) 

উত্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্ত নিয়োক্ত বিষয় সমূহ নির্দিষ্ট ছিল। 


আলোচ্য বিষয় । 


গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ । 
সভ্য নির্বাচন। 
শ্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ এম এ, মহাঁশয় কর্তৃক “ভবভুতি” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ। 
ও | বিবিধ বিষয়। * 
সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের জর ও 
শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বন্্ মহাশয়ের সমগ্পুনে শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কৃ্ণ দেক্‌বাহাছ্ুর সভাপতির আন 
ণ করি্িলন। 
৫১) পূর্ববর্তী অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ পঠিত ও অন্থমোদিত হুইল । 
২) ধথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিয্োক্ত ব্যক্কিগণ রিষদের নূতন সত্য নির্ধ্ধাচিত 
হুইলেন। নিয়ে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নুতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল । 


প্ন্তাবকের নাম। £% সমর্থকের নাম । প্রস্তাবিত নূতন সূত্োর নাম। 
পীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রদ্তনীকান্ত সেন এম ড্রি। 
» লহেস্নীখ বিদ্যানিধি,' ». মনোমোহ্ন বহু, ». সন্ভোবনাথ সুখোপাধ্যানগ রি এ । 
» মহেল্্রনাথ বিদ্যানিধি, *. মনোহমাহন বনু, * বনমালী দত্ু। টু 
» শিবাগ্রসন্ন ভট্টাচার্য বি এল, » হরিদেব শীন্ত্ী » স্থরেন্্রনাথ ভট্টাতীর্ধ্য এস এ। 


*». শিবাশ্রসন্ন ভটচার্ধ্য খ্রি এল » হরিদেব শাস্বী। ». প্রস্থনাখু মুখোপাধ্যায় এম এ! 


সা 
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« (৩) অতঃপর শ্রীধুক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ মহাশয় “ভবভূতি”বিষয়ক প্রবন্ধপাঁঠ করিলেন ৫ 

পাঠাস্তে শ্রীধুক্ত মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় “বলিলেন, সত্তীশচন্দ্র বাবু “ভবভূতিগ 
সম্বন্ধে শ্বদেশীয় ও বিদেণীয় গ্রন্থকারগণের প্রবন্ধীবলী পাঠ করিয়াছেন, দেখিয়। তিনি হর্ষ 
প্রকাশ করিতেছেন । ' দৃষ্টান্ত স্থলে বিদ্যানিধি মহীশয়, অধুনা! স্বর্গগত আনন্দরাম বড়ুয়ার 
৭00878)0010,800 005 01509 10. 679 1015601 019208716 15691507৬৮, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর ভব-+. 
ভূতি প্রবন্ধ, “নব্যভারত” “ভারতী” “পুরোহিত ও অন্ুশীলনে”র ভবভূতিবিষয়ক প্রস্তাব এবং 
তৈলাঙের সন্দর্ভড ইত্যাদি এতদেশীয় ও ইয়ুরোপীয় নানা জুবীগণের লিপির প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া 
বলিলেন যে, আমাদের বিদ্যাভৃষণ মহাশয়, স্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করায় 
তিনি সত্বষ্ট হইয়াছেন। বি মহাশয় সংক্ষেপে ইহাও বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত সকল 
মতামতের সহিত তাঁহার মতৈক্য নাই। যদি প্রবন্ধটী বর্তণান আকারে বা মার্জিত হইয়া মুদ্রিত 
হয়, তাহা হইলে মতামত ব্যক্ত করা সুবিধাজনক হইবে। পুরাতত্ব এ প্রবন্ধে যথেষ্ট আছে, 
সাহিত্যবিষয়ক তত্বও না আছে, এমন নয়। এই কারণেও তিনি আমাদের ধন্যবাঁদার্হ। 

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন । তবে স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে আরও অধিক বিবরণ সংগৃহীত হইলে 
ভাল হইত। প্রবন্ধ প্রকাশ কালে গ্রস্থসমৃহের কাল নির্দেশ করিলে ভাল হর । তাহার 
বিবেচনায় প্রবন্ধ উত্রুষ্ট হইয়াছে, সেভন্ত তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ 
দিতেছেন। | 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যে, কবিবর ভবভূতি সদর্পে আশা করিয়াছিলেন 
যে, এক সময়ে হার কবিতা -অমর হইবে। তাহার সে আশাপুর্ণ হইতেছে । সাহিত্য-পরি- 
ষদের ন্যায় নানাস্থানে তাহার আদর বাড়িতেছে, ইহাই আনন্দের কথা । ভবভূতি সহস্র 
বৎসর পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন। কত পরিবর্তন হইয়া গেল, কিন্ত কবির আদর কমে 
নাই, ইহাই আননের বিষয়? 

জ্ীযুক্ত মনোমোহন বন্থু মহাঁশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার ধন্যবাদের যোগ্য । প্রবস্ককাঁর 
প্রীরস্তেই বলিয়াছেন, ভবভূতি বৌদ্ধধর্মের প্রাছুর্ভীবকালে বৈদিকধর্শের গুনভ্যুদয়ের চেষ্টা, 
করিয়াছেন। তিনি কি প্রণালীতে নাটক রচনা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কি উত্তর 
করেন, ইহাই তাহার জিজ্ঞান্ত । 

শ্রীযুক্ত শনচ্চন্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, মনোমোহন বাবু যে [বা জিজ্ঞাসা বি 
তত বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সমালোচকগণের তিনি পরোক্ষভাবে আর্য ও বৌদ্ধচিত্র অস্কিত 
করিয়া জনগণকে সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

যুক্ত রাজ তীন্্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার অন্যকার প্রবন্ধে যেরূপ 
গাণ্তিত্য ও গব্ষেগারপরিচন়্ দিয্নাছেন, তাহাতে তাহার প্রতি শরদ্ধার/উদয় হইয়াছে । ভব- 


[. ৩৬০ এ 


তির কালনিরণয়ে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তুলনা হয় না? ভবভূত্তির কাব্য 
ভারতে কেন সমগ্র পৃথিবীর আদরের জিনিষ । তুলনায় কার্যাংশের আলোচনা অল্পই হইয়াছেগ' 
প্রকাঁশকাঁলে যেন সে বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কালিদাঁসের এক শকুস্তলা যেমন তাঁহাকে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে, ভবভৃতির অন্য গ্রন্থ না থাকিন্যেও এক উত্তররামচরিতই তীহাঁকে 
অমর করিত । 
জীযুক্ষ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচাধ্য মহাশয় বলিলেন যে, বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিহাদিক ভাগট! 
*যেমন বেণী বেশী, কাঁব্যাংশ সেরূপ না হইয়া! সংক্ষেপে হইলেও শেষভাগে আলোচিত হইয়&ছে। 
বামচরিত্রে রাজ্যাদর্শ উচ্চ। গুরুজনের আজ্ঞা *ও তন্নিবন্ধন কর্তব্য পালন একদিকে, প্রজা- 
রঞ্জন ও রাজ্যপালন আর একদিকে । রাজ্যপাল, কর্তবযঙ্ঞানের উচ্চতর মিলন। 'ভবতৃতির 
আলোচনায় এক অঙ্কের মধ্যে নিবদ্ধ করা অসাধারণ গুণপণার পরিচয় এখনও বর্তমান । 
শীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্যোপাধ্যায়, মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হই্বাছে। 
উহা! পরিষ্দ্‌ পত্রিকায় মুদ্রিত হ্টক।* বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় ৬বস্কিমচন্দ্রের কপাঁল- 
কুণ্ডলা গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহের কিঞিৎ আভাস পাঁওয়। যায়। প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়া" 
ছিল,ঞ্ভবভূতির সময় সংস্কৃত সাহিত্য জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিয়া বৌধ হয় না 
আর বৌদ্ধ ভাঁবাধিক্যের মধ্যে আরর্ধাভাব প্রচার লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি গ্রন্থ রচনা করিতে 
বদিয়াছিলেন, এরূপ মীমাংসা করা বড়ই কঠিন, আর সেরূপ করাও ঠিক নহে। 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঙ্গু মহাশয় বলিলেন যে, জৈনগ্রস্থ হইতে জানা যায়, ধর্পালের সভায় 
প্রপ্ভট্ট স্থরি ও ভবভূতি উপস্থিত ছিলেন। সাতদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক হয়। ভবভূতিকে 
পরাজয় ও বৌদ্ধধর্ম আনয়ন কর! বপ্পভন্টের উদ্দেশ্য ছিল। এক অজ্ঞান্ত কৌশলে বপ্লভষ্ট 
ভবভূতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং একত্র কান্যকুক্জে গমন করিয়াছিলেন । রা 
হইতে এই বোধ হয় যে,প্ধন্মপালের সময় ভবুতি বিদ্যমান ছিলেন । 
শ্রীবুক্ষ আর, সেন মহাঁণয় সভার গোচর করিলেন যে, তিনি যতদূর আলোচনা করিয়া- 
ছেন” তাহাতে তাহার বোধ হঞ্চ শ্রীহর্ষ ও শিণিলাদিত্য একবঘুক্তি নহেন। এ বিষয়ে তিনি 
সভার ঞসভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন। সেন মহাশয় রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়া! নানা 
প্রতিহানিক কথার অবতারণা করিলেন । " 
প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দত্র বিগ্ভা্ষণ মহাশয় বলিলেন যে, ভবভূতির-কাঁট্যের ঁতি- 
,হাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক তত্ব এবং শব্রহস্তের বিবৃতিই তাহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল । 
বসতি সময়ে সে সংস্কৃত ভাষা জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার কাব্য হইতেই, তাহার প্রমাণ 
* পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, তজ্জন্ত তাহার ক্রাব্যে পালিভাষা পুর্ণ 
গ্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার কাঁব্যে ব্যবহৃত ঝ ঞ্চ গুণগুণ ঝীঝা ইত্যাদি শব এ কথার প্রমাঁণ। 
ভবতৃতির পরবর্তীকালে যে সকল হকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহোদের অনেকেই 
স্বভাব কৰি নহেন। বিবর্তমূত শঙ্করাচার্যের পুর্বে প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। 


[1৭ ] 
* ঝলামান্জ 'ন্যামী বৌধায়নের মতস্উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়াই যে বৌধায়ন বিব্রত জানি 
ডেন না, ইহা ্রমানীকৃত হইতে পারে না। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধ পাঠক মহাশক্ক ভবভূতির ভাবে বিভোর হইয়াছেন। 
তিনি প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়কে' ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ভাক্তার আর সেন মহাশয় নানা শতি- 
হাঁসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন) তজ্জন্ত সভাপতি মহাশয় তাহাকে ধনাবাদ দিলেন ও 
অনুরোধ কসিলেন, যেন তিনি ভবিষ্যতে এ প্রকার প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করেন । 

৪) সর্বশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় “কবি জগদানন্দের» শ্বহস্ত লিখিত পু্খি- 
খানি সভাক্ প্রদর্শন করিলেন। প্রাচীন সাহিত্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ 
মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথকে প্রাচীন বাঙ্গাল! পুঁথি সংগ্রহের জন্য রাঢুদেশে প্রেরণ করেন । 
কালিদাস বাবু বছ.অনুসন্ধান করিয়। জগদানন্দের পদাবলী ও খসড়া সংগ্রহ করিক্া আনিয়াছেন । 
এই কবির বিষয় পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । . 

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচদ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সাহিত্য; সমিতিতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুক্ু- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্তরীধুক্ত অমৃতলাল বস্ু মহাশয়দ্ধয়কে নুতন সত্য নিয়োজিত 
করা হইল । 

্রস্থরক্ষক মহাশক্বের প্রস্তাবে সভ্য পরিষদের গ্রস্থালয়ে ধাঁহার! গ্রস্থোপহার টানি 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন ও ক্রীত গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন । 

পুস্তকের তাঁলিক' ও প্রদীতাগণের নাম পরিশিষ্ঠে মুদ্রিত হইল । 

অতঃপর সভাপতি মহাঁশয়কে ধনবাঁদ দিয় সভার কার্য শেষ হইল । 

জ্হীরেক্দ্রনাথ দত্ত, জ্রীমনোৌমোহন বন, 
সম্পাদক । . সভাপতি । 
১৩০৫ সাল ১লা ফাঁন্তুন । | 





নবম মাসিক অধিবেশন । 


বিগত ১লা ফাল্গুন ( ১৮৯৮।১২ই ফ্রেব্রুয়ারী ) রবিবার অপরাহু ৫ পাঁচ” ঘটিকার সমস. 
যুক্ত, রাজা! বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়া- 
ছিল। অধিবেশনে নিয়োক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। . 

শ্রীযুক্ত মমোমোহন বস্থ ( সভাপতি ), শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস্‌, শ্রীযুক্ত নন্দ- 
কৃষ্ণ বহু এম এ, সি এস্‌, শ্রীযুক্ত যাদবকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্ত্র সেন এম এ, শ্ীযুজ 
শরচন্্র শীন্্ী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত ক্ুষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোম- 
কেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শান্রী, শ্রীযুক্ত 'নগেন্্রনাথ বন্থু (পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক, ) 
রক্ত কুমার কেশবেন্্রকৃষণ দেব বাহাছুর, প্রীবু সুরে্ছজ্্ সমাজপতি, যুক্ত প্রিয়নাথ সুখ” 
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টৌধ্ায়, আীযুক্ত মহেন্্রনাথ বিদ্যানিধি, ভীযুক্ত হেমেনপ্রসাদ ঘোষ, রীযুক্ত কুমার শরৎফুমার 
বায়, শ্রীযুক্ত কালিদাদ নাথ, শ্রীধুক্ত রামেন্নুন্দর অরিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত মনথল্াথ চক্রবর্তী, 
শ্রীযুক্ত অধ্বিকাঁচরণ খপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্থ বি এ, শ্তীযুক্ত শশী- 
ভূষণ মিত্র এম বি বি এস্‌ সি লেগুন), শ্রীএুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বিহাীলাল সরকার, 
জীযুক্ত শিবাপ্রপন্ন ভট্টাচাঁধ্য বি এল, শ্রীধুদ্ক সুরেন্দ্রনাথ* ভট্টাচার্য এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেক্্রনাথ 
দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্যোঁপাধ্যায (সহকারী সম্পাদক )। 

*. উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিষ্মোক বিষ সমূহ নির্দিষ্ট ছিল। 


আলোচ্য বৈষয়। 


১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবর্ণ পাঠ। 

২ * সত্য নির্বাচন। 

৩। 'মোক্তারী পরীক্ষা বিষষ্ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব । 

৪। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় কর্তৃক “রাঁজকবি জয়নারায়ণ” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ। 

৫। বিবিধ বিষয়। 

সভাপতি মহাশয়ের অন্থুপস্থিতেতে শ্রীষুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীধুত্ 
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্থ মহাশয় সভাপতির আস্ন 
গ্রহণ করিলেন। 

১) পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহোদয়গণ পরিষদের" নূতন সভ্য নির্ববাঁৎ 
চিত হইলেন। নিয়ে প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হুইল । 


পরস্তাবকের নাম। সমর্থকের নাম। নৃতন সত্যের নাম। 
জীযুক্ত, সতীশচন্ত্র বিদ্যাভৃষণ এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ শন শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সান্যাল । 
» শরচন্দ্র চৌধুরী, *,. মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,  » বিুশীরীমোহন চৌধুরী এমএ,বিএল 
». খ্র্যোমকেশ মুক্ত ফি, » হীরেক্সনাথ দত্ত এমএবিএল, » গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা্ত 
» নগেম্্রনাথু বন্ন, , হীরেন্্রনাথ দঝ এমএবিএল, , ডাক্তার ব্চ। 
» নগেন্দ্রনাথ বন, » চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। % রমেশচন্ত্র বহু। 
» সৃণালকাত্তি ঘোষ, » নগেক্্রনীথ বহু, » ললিতমোহন:ঘোম়াল। 
"* « মৃণালকাস্তি ঘোষ, » নগেক্্রনাথ বন্ধ, » রসিকমোহন চক্রবর্তাঁ। 
». চত্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, » হীরেন্্রনীথ দত্ত এমএবিএজ, , দ্বিজেন্ত্রনাথ বনু । * 
০ ব্যোমকেশ মুস্ত্ষি$ , মহেম্দ্রনাস্বদ্যানিধি,. ,শরক্ষন্ত্র চত্রবন্তা বিএ । 
» সুরেশ্চন্র সমাজপতি, » চত্তীচুরঞ বন্দ্যোপাধ্যায়, » কুমারনরেক্্রনাথ মিত্র | 
» স্থরেশন্ত্র সাঁজপতি, » চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, , মহিমাচজ্ ভট্টাচার্য এমএ) 


-» সথর়েশ্্র সমাজপতি, * চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, » অন্তলা'ল চক্রবত্তাঁ। 


[11৮০] 


৩। * মোক্তার পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পাদক সভার 
গোচর করিলেন । ং 

সভ্ভাপতি মহাশয় প্রস্তাবের মর্ম বুঝাইয়! দিয়া বলিলেন যে, পূর্বে বাঙ্গালা শিখিয়া লোক 
«02707০11* স্কুলে ৭৪:৮৪3% : প্রভৃতিতে জীবিকাঁজ্জনের উপায় করিতে পারিত। তাহ 
ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া শেষ মোক্তারী পরীক্ষঘ। অবশিষ্ট ছিল, তাহাঁও রুদ্ধ হইতেছে । 

শ্ীযুক্ত রীমেন্্রুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে এ বিষিয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ 
করা'উচিত নহে। | 

শীযুক্ত হেমেন্দরগ্রীসাদ ঘোষ মহাশয় রামেন্্র 'বাবুর মতের পৌধকতা করিলেন । 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় বলিলেন যে, যখন পরিষদ শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষতি নাই । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গভরমেন্টের উদ্দেশ্ত এই বোঁধ হয় যে, যাহাতে মোক্কারী 
পদের উন্নতি হয়" তাহার মতে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে। 

অধিকাংশ সত্যের মতে রামেন্্র বাবুর প্রস্তাৰ গৃহীত হইল। 

€৪) অতঃপর শ্রীযুক্ষ ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় “রাঁজকবি জয়নারায়ণ” বিষয়ে' প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। পাঠরাস্তে শ্রীযুক্ত বিহাঁরীলাঁল সরকার মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী উত্তম 
হইয়াছে । ধরণ পুরাণ হইলেও ব্যোমকেশ বাবুর গবেষণা ও রচনা কৌশলে বেশ মনোহর, 
হইয়াছে । কর্তীভজা 'সম্প্রদায় এখন দ্বণাভাজন হইয়াছে । কিন্ত শী সম্প্রাদায়ের মধ্যেও 
অনেক উৎকৃষ্ট ভাব আছে। কবি কর্তীভজা ছিলেন। কাব্যের সেখানে সেখাছে। 
প্র বিষয়ের পরিচয় আছে। তাহা উক্ত করিলে ভাল হইত। কবি তাহার কাব্যে 
রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে অনেক নিজ সাময়িক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। এ প্রণালঃ 
স্তাহার মতে সনীচীন নহে । কাব্যখানি পরিষদ হইতে প্রকাশিত হওয়! উচিত । 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র শী্সী মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক ও পৌরাণিক কালের নায়ক নায়িক!র 
বর্ণনায় কবির সামফিক ঘটনা সমাবেশ অবশ্তন্তাবী । 

শীযুক্ত চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রব্লেখক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । 'কাব্যাং- 
শের আলোচনা অল্প হইলেও প্রবন্ধকাঁর মূল গ্রন্থপাঠ করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছেন ॥ 
সমগ্র গ্রন্থ পু্মূর্দ্রিত মা করিয়া উৎকৃষ্ট অংশগুলি সংগৃহীত করা উচিত। | 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্গু মহাশয় বলিলেন যে, কবির গ্রন্থ কাশীথণ্ডের পুথিখাঁনি তীহাক 
নিকট আছে |, আবশ্তক হইলে তিনি প্রবন্ধকাঁর মহাঁশয়কে দিতে প্রস্তত আছেন। 

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ- বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা ' করিলেন কবি সাময়িক ঘটনা 
নিজ কাব্যে সন্নিবেশিত করিবেন, কিনা এ বিষয়ে ম্তভেদ আছে এবং থাকিবে । কাঁব্যখাঁনি 
যদি প্রকাশিত করা হয়, তবে সমগ্রই হওয়া উচিত। 

শ্রীযুক্ত শিরাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন যে, রাজনাঁরায়ণ ভত্তর কবি বক্তা! অন্থ- 
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ঈ্ধানের দ্বারা অবগণ্ত হইয়াছেন যে, বাজকবি কোন ধর্থের গ্রতি বিঘেষযুক্ত ছিলেন না 
তিনি খৃষ্টান কলেজ স্থাপনা করিয়াছিলেন্ত ৷ মুসলমানের গীগ্লের জন্য ত্রাণ করিয়াছিলেন । অথচ 
খিতিন্ন শাখায় বিভক্ত হিন্দুধর্মের ভিন্ন ভিন্ন দেব মৃত্তির প্রতি আস্থাবান্‌ ছিলেন। কবি এক- 
ধারে বিষয়ী ও ধার্মিক ছিলেন । বক্ত। প্রবন্ধকাঁর মহাশয়ত্ক ধন্যবাদ দ্রিলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সভা প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, কৰি কাব্য সাময়িক বিষয়ের 
সমাবেশ করিবেন কিনা । এ বিষয়ে মতভেদ ঘরীকিবেই । কাব্যের উদ্দেষ্ত মনৌরগ্ান | 
সাময়িক ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থ উপাদেয় হয় । সেইজন্য কবির এরূপ করিয়া থাকেন ।* গ্রন্থ 
খানি প্রকাশিত হইবে কিনা, এ ,বিষয়ের বিচার গ্রস্থপ্রকাশ সমিতি কর্তৃকু হওয়া! উচিত। 
প্রবন্ধকাঁর মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন । “*তজ্জন্য তীহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য । 
প্রবন্ধ যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, তখন প্রবন্ধকার মহাশয় ষেন শ্রীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্টা- 
চাধ্য মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পর্রীমর্শ করেন। ভাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় সততীয় উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়! সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ কঁরিলেন। 

গ্রন্থ রক্ষক মহীশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সত্য পরিষদের গ্রন্থীলয়ে গ্রস্থৌপহার দিয়াছেন, 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন । 

গ্রস্থোপহারদাঁতার নাম ও প্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। 

অতঃপর সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কাঁধ্য শেষ হইল। 


স্রীহীরেক্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
সম্পাদক সভাপতি 


১৩০৫ সাল ২৯শে ফান্ধন। 


দশম মাসিক অধিবেশন । 


বিগত ২৯ ফালন্ন ( ১৮৯৯।১২ই মার্চ ) রবিবার অপরাহ্ন ৫ পাচ ঘটিকাঁর সময় শ্রীযুক্ত 
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল 
“অধিবেশনে নিম্লোক্ত সত্য,মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ "ঠাকুর (সভাপতি ), শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্ধ, যুক্ত ননদকৃষঃ 
বনজ এম এ, সি এসঃ শ্রীধুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র শাস্ত্রী শীযুক্ত 
নগেন্জরনাথ বন্ত, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্ীযুত্ত হরিদেৰ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বামেশচন্ 
বঙ্গ, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রীযুক্ত 'জগবন্থু মোদক, শ্রীযুক্ত অমরেন্্রনথ পাঁল চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত কুমার, :শরত্রুমার রা, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্সাল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রন্ন ভট্টাচাঠ 
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বি এল, শ্রীধুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক ), ধুক্ধ প্রতুলচ্জ বর্থু। 
( সহকারী সম্পাদক )। 
উক্ত অধিবেশনের জন্য নিয়ৌজ বিষয় সমূহ নিরদিত ছিল। 


আলোচ্য বিষয়। 


১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ 1 

২। সভ্য নির্বাচন । 

৩। : শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু কর্তৃক “ন্যায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ । 

৪। বিবিধ বিষয়। 

০) পূর্ববর্তী অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 

(২) পরিষদের অন্যতম সদন্ত ৬রামচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যতে সভা শোঁক, প্রকাশ 
করিলেন। | 

* (৩) উক্ত অধিবেশনে শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় কতৃক "ভারতীয় মান 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতৃ- 
বর্ম সভাস্থলে উপস্থিত না থাকীতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের 
খন্থুমোদনে এ দিন প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রাখিয়। পরবর্তী রবিবারে প্রবন্ধ পাঠের দিন নির্দা- 
রিত হয়। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধনাবাদ দিয়া সভার কার্ধ্য শেষ হইল । 


দশম মাসিক স্থগিত অধিবেশন । 


বিগত ৬ই চৈত্র (১৮৯৯। ১৯শে মার্চ) রবিবার অপরাহ্‌ ৬ ছয় ঘ্টকাঁর সময় শ্রীযুক্ত 
প্লাজ। বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদ্বরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন 
“হইয়াছিল । উক্ত অধিবেশনে ধ্নমোক্ত সত্য মহোদকসগণ উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সভাপতি ), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, 
জীযুক্ত নন্দরুষ্ণ বস্থু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বস্থু বাহাছর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাঁল চক্র- 
বর্তা, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, 
শ্রীযুক্ত নগেক্ত্রনাথ বন্থ্‌, জীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গোস্াী, শ্রীযুক্ত অমৃত-. 
কষ্ণ মল্লিক বি এরা, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্ সরকার, শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস সান্যাল, শ্রীযুক্ক সতীশচন্জ্ 
বিদ্যাভৃূধণ,এম এ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ু, 
মোদক, কবিরাজ শ্রীধুক্ক হুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুকজ মৃণালকাস্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
মি, শ্রীযুক্ত'নুরেশ্চজ্জ সেন এম এ, শ্রীযুক্ষ মনোমোঁহন বন, শ্রীযুস্ঞ হরিদেব শান্্ী, শ্রীযুক 
শিবা প্রসন্ন ভষ্টাচাধ্য বি এল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাঁল সরকার, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত 
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স্্াীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্যোপাধ্যয, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুজ রামেশর- 
'মগ্ডল বি এল, শ্রীধুক্ষ চন্ত্রশিখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীষ্রণ বন্দোপাধ্যায় (সঙ্ককারী সম্পা- 
দক), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্ত্র বন্ন (সহকারী সম্পাদক )। 
তদ্বাতীত নিয়ো ঞ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাঁশয়গণ ন্যায়বিষর়ক প্রবন্ধ, পাঠ উপলক্ষে নিমসত্রি 
হুইয়! সভাস্থলে উপস্থিত ছি লেন__ 
শ্রীযুক্ত জয়চন্ত্র সিদ্ধান্ততৃষণ, শ্রীধুক্ প্রসন্নকুমুর তর্কনিধি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, 
শ্রীযুক্ত কালীকুমার তকতীর্থ, শ্রীযুক্ত মুনীন্্রনাথ সাংখ্যতীর্ঘ,শ্রযুক্ত“্তারা কান্ত কাব্যতীর্ঘ, শ্ীযুক্ত 
নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত দখিডূষণ ভট্টাচার্য । 
যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিযবোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্বাচিত হন। 
নিবে প্রস্তাবক, সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল । 


পরস্তধ্বকের নাম । সমর্থকের নাম। নৃতন সত্তর নাম । 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরেখদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এসএ যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মন্তথর্মোহন বন বিএ। 
« ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ) » নগেন্দ্রনাথ বন্ধু, » পণ্ডিত নন্দল1ল বিদ্য।(বিনোদ+। 
» ছ্ুর্গানারায়ণ সেম গুপ্ত, ». সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ এমএ, » খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


অতঃপর শ্রীযুক্ত: নগেন্দ্রনাথ বস্গু মহাশয় "ভারতীয় স্তাঁয়দর্শনের ইতিহাস” বিষয়ে স্বরচিত 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 
পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্ভাভূষণ মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু তাহার প্রবন্ধের 
গরকস্থানে তাহাকে অন্ঠাকরূপে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে প্রতিবাদ স্বরূপ দু-এক 
কথা বলিতে হইতেছে । নগেন্দ্র বাবু তাহার লিখিত ন্যায়শাস্ত্রস্বন্ধীয় *প্রবন্ধের মতামত 
থগ্ডন করিতে হিয়া তাঁহাকে “অন্ধ” বলিয়াছেন। তিনি'যে সকল প্রমাণাদি দিয়াছেন, ; 
তাহাতে বিশ্বাস করেন বর্লিাই দিয়াছিলেন। নগেন্্র বাবু যেমন তীহাঁর নিজ বিশ্বাসকর প্রমাণাদি 
রঃ ত করিয়াছেন, তিনিও তন্রপ করিয়াছেন, তাহাতে আর অন্ধত৷ কি? ন্যায়ের ছুইটি মত 
ছ,তাহার স্বরচিত ভবভূতি প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছ্ছেন। যে ন্যায়” ও পন্যাযবিৎ” 
রা বারা নগেন্্ বাবু ন্যায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা! ঠিক নহে। 
মীংমাসা অর্থে প্রাচীন শীস্ত্র মধ্যে উক্ত ন্যায় ও ন্যায়বিদাদি শব্দ লিখিত হইয়াছে বলিয়াই 
তাহার বিশ্বীস। মন্থ ও পাঁণিনিতে "ন্যান্*” শব্দের উল্লেখ আছে। ন্যারশাক্স প্রাীন দর্শন 
নুহে, তাহার কারণ যোড়শ, পদার্থ অতীব জটিল। তন্বজিজ্ঞাঁগণের প্রথম অবস্থায় অত জটিল 
বিষয়ের উদ্ভব হওয়। অসম্ভব, স্থৃতরাং ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বিষয়ে নগেন্দর বাবুরউক্ত মত ঠিক 
নহে। তাহার মতে সন্তল সাংখ্যজ্ঞানই দর্শনশ্ান্ত্রের প্রথম । মহাতারঅদি প্রাচীন গরুস্থে যে 
সাংখ্যজ্ঞানের কথ পাওয়া যায়, তদন্ুসারে কোন প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থের বর্তমানতা এখনও জান! 
ক্স নাই। বর্তমান সাংখ্নত্র বাঁ্পতিিত্রের গ্রন্থ রচিত হইবার পর তাহ! হুইতেই সংগৃহীত 
১ হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। 
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বিভিন্ন দর্শনের পৌর্বাঁপর্যয, তত্তৎশান্ত্রের জটিলতা ও সরলতা বিচার করিয়াই গণন! করা 
উচিত। নণেজ্জ বাঁবু হেমচন্দ্রের যে বচনের সাহাষে, চাঁণক্য ও বাঁতস্তায়নকে এক বলিয়া 
প্রমাপ করিয়াছেন, বিৎসমাজে এ বচনের আদর নাই। নন্দবংশ-ধ্বংসকারী চাণক্য নীতি- 
শান্্রবিৎ ছিলেন, তীহার'নৈয়ায়িকতার প্রমাণ বা প্রধাদ কিছুই নাঁই। বাৎন্তায়ন গোত্রনাম, 
ব্যক্কিনাম বলিয়! মনে হয় না। ূ 
দিডাগের সময খুঃ ৬ শতাবীই ঠিক কাঁরণ ধর্শারচি ও দিডীগ সমকালবর্তী। ধর্শরুচির 
অস্থুরোধে দিডগ "পরজ্ঞামূলশীততসত্র” রচন! করেন এবং প্র গ্রন্থ ধর্শকচি চীনদেশে খুশী ৬ঠ 
শতাব্দীতে পাঠাইয়! দিয়া তদ্দেশীয় ভাষায় অন্কুবাদ করান। এতত্িন্ন লা থথোরি নামে খুষ্টায় 
৬ষ্ঠ শতাবীতে তিব্বতে এক রাজা ছিলেন।"' শাস্ত্রে আছে, ইহারই সময়ে দিডগ দাক্ষিণাত্যে 
কাঞ্ধীনগরে সিংহবক্তু গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে নাগদত্তের সম্প্রদীয়তুক্ক হন। 
এই নাগদত্তও খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক । 
_ নগে্্র বাবু যে তারানাথের উল্লেখ করিয়াছেন। হা সম্ভবতঃ তাঁরানাথ নহে তার, 
নাথ। তীরনাথের গ্রন্থে দিডীগের পূর্বোক্ত জন্ম কথা আছে। 
পাশ্চীত্য পঙ্ডতাদির অনেকেই এখন কালিদাঁসকে ৬ শতাব্দীর লোক বলেন। দিও 
এমতে বক্তার ততট। আস্থ!। নাই, তথাঁপি এমত যখন এমনও উৎখাত হয় নাই, তখন তন্মতবাঁদি- 
গণের অনুসরণে চলিতে পারি । কািদাস ও দিঙ্নাগ সমকালবর্তী, তাহার মেঘদুতে দিও.নাগের 
উল্লেখ করিয়! গরিয়াছেন এবং মল্লিনাথ টাকায় দিউনাঁগ তৎসমকালিক পণ্ডিত বলিয়া প্রচার 
করিয়া! গিয়াছেন। এতগ্ডিন্ন দিউনাগ উড়িষ্যায় গিয়া তর্কপুঙ্গব উপাধি প্রাপ্ত হন। তীহা্ 
উড়িষ্যাগমনের যে বিবরণ আছে, তদ্থারাও তাহাকে খুঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াই স্থির « 
করিতে হয়। উদ্যোতকরাঁচার্য ৭ম শতাব্দীর লোক ইহা! একবারে স্থির হইয়াছে। আর 
বাসব্দত্বাকার সুবন্ধু খুষ্টায় ৫ম শতাব্দীর লৌক। উদ্যোতকরাচার্ধ্য দিঙ.নাগের মত খণ্ডন 
করিয়াই স্থায়বার্তিক লেখেন, এজন্য দিঙনাগ স্বন্ধু ও উিসোডিররাচা মধ্যবর্তী অর্থাৎ 
বষ্ঠ শতাঁবীবর্তী । 
ধর্নকীন্ত্ির সময় নির্দেশ বিষয়েও নগেন্ত্র বাবুর সহিত তীহার মতভেদ । তিব্বতরাজ 
অন্শন গল্পে ৬২৩ থুষ্ঠটীবে বর্তমান ছিলেন। ইহার সময়ে ধর্কীর্তি তিব্বতে* ছিলেন, সুতরাং 
তিনি খুঃ ৭ম শতাবীর লোক । 
, শঙ্করাঁচা্ধ্য সম্বন্ধে নূতন আর তর্ক কেন? উহাত ঠিকই হইয়া গিয়াছে যে, তিনি ৮৮৭ 
ধৃ্টাবে বর্তমান ছিলেন। 
'ভ্বভৃতি কুমারিষ্ল ট্টের শিষ্য বলিয়া খ্যাত। ভবতৃতি ৮ম শতান্ধীর লোক। অকলঙ্ব- 
দেব, প্রভীচন্ত্র রি ও সমস্তভত্রও রূপে মম শৃতাবীর লোকই বটেন। 
যুক্ত হতসিদেব শাস্ত্রী বলিলেন, সভীশবাবু নগেন্জর বাবুর কথায় ছুঃখ গ্রকাশ করিয়াছেন । 
তাঁহার বিবেচনায়, ইহাতে দুঃখের কিছুই নাই, কারণ নগেন্ বাবু উহ! সমালোচনার ম্বরূপই 
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ঠলিয়াছেন। প্রবন্ধ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নগেক্স বাবুর প্রবুদ্ধে অনেক নূতন নৈয়ায়িক ও স্থাগ্ধ 
গ্রন্থের নাম এবং তাহাদের হেতু জানা গেঁল। ইংরাজ অধ্যাপকের! এতটা! সংবাদ রাখেন কিনা 
সন্দেহ। এদেশীয় অধ্যাপকের! নব্য ্ভায়েরই আলোচন! বেশী-করেন, প্রাচীন ন্যায়ের এই 
রস্থ রাশির পরিচয় দুরে থাক, নামও বোধ হয় জানেন ন!। নব্য ন্যায় ইংরাজ অধ্যাপকদিগের 
প্রিয় নহে। ইংরাজ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই প্রচযদর্শনের আলোচনায় এ পর্যন্ত নব্য ন্যায়: 
“সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। নগেক্ বাবু নব্য ন্যায় সম্বন্ধে আজকার মত অন্থুসন্ধান ও গবেষেণ! 
করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিবেন তাহাতেই বোধ হয়.আমাদের কৌতুহল মিটিবে। ন্যায় শবে শান্তর 
যখন ন্যায় ও মীমাংসা উতয্ন অর্থই পাওয়া যায় এব্ং,সতীশ বাবু যখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন, 
তখন আগামী বারে নব্য ন্যায় প্রবন্ধে ন্যায় শবের প্রাচীন ও বর্তমান অর্থের উৎপত্তির এবং 
তৎশীস্ত্রের পারিভাষিক শবের প্রাচীন ও বর্তমান অর্থের বিষয় আলোচনা করিলে ভাল হয় । 
শ্ীযুক্ক বিহারীলাল সরকার বলিপ্পেন, স্বয়ং রবুনাথ শিরোমণি যে শাস্ত্রের প্লার পান নাই, সে 
শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি বাদাম্গবাদ করিতে চাহেন না। বক্তা প্রবন্ধপাঠককে অজন্র 
আস্তরিক ধন্তাবাঁদ *দিয়া বলিলেন, যে বিজ্ঞাপনে বুঝিয়াছিলাম ন্যায়শাস্ত্ের ( প্রাচীন ও নব্য 
ন্যায়ের ) দার্শনিক তত্বের ক্রম-বিকাঁশ লইয়াই আলোচনা হইবে, কিন্তু প্রবন্বলেখক কোন 
গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার কৰে কাহার পূর্ন জন্মিয়াছিলেন, এই তর্ক লইয়াই/পমস্ত প্রবন্ধটা লিখিয়া 
ছেন, তাহার যুক্তিযুক্ত সঙ্ধন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারেন না, তবে ন্যায়গ্রস্থ ও নৈয়ায়িক 
রস্থকর্ডার সময় নিরূপণই যে ন্যায়শান্ত্রের ইতিহাম নহে ইহাই তাহার বিশ্বাস। কর্ম্নবাদ, 
ভক্কিবাদ ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের জম্ম । নগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন নাই। নগেন্ত্র বাবু বলিলেন ন্যার়শাস্তের প্রবর্তকের নাম গোতম। পুরাণে 
পাওয়া যায় বৃহস্পতির অভ্ভিশাপে গৌতম অন্ধ হইয়া দীর্ঘতম! বা দীর্ঘতপ। নামে খ্যাত হন, পরে 
স্থরভির বরে তাহার দৃষ্টিলাত হইলে তিনি গৌতম নামে খ্যাত হন। এই গৌতম ও গোতম 
এক ক্ষিনা ? ও 
তাহ ইচ্ছা এই যে ন্যায়শান্ত্রের আবাঁর আলোচনা হয়। “নব্য ন্যায়ের জন্য ন্যাযশীস্তে 
অধ্যাপনার জন্য বাঙ্গাল। চিরবিখ্যাত। ন্যায় লইয়া আমর! চিরদিন গৌরব করি+ সে গৌরবের 
. ব্ষিয়ের যত আলোচন! হয় ততই ভাল। দ্বারভাঙ্গ! রাজগণের পূর্বপুরুষ মহেশ ঠাকুর আক- 
রে সভায় ন্যায়শান্ত্রের আলোচনায় জয়ী হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ যে তৃসম্পত্তি পান, তাহাই 
উদ্বংশীয়গণের বহু বিস্তৃত রষ$জ্যের বীজস্বরূপ | 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুনরায় বলিলেন, গোতম ও গৌতমে প্রজ্ডেদ নাই। । 
শ্রীযুক্ত হর্গানারায। কবিরাজ মহাশগ বলিলেন, আু্ধদেও *পদার্থতক্বের দীর্শনিক 
ভাবে আলোচনা আছে। নাগার্ছুনদ্বারা “নুশ্ুত ২য় বার সংস্কৃত হয়, তাহাতে ত্রিবিধ প্রমাণ 
ও ৩২টি তত্ব অবলম্বন করিয়াঁই পদার্থ বিচার করা হইয়াছে। নাগার্জুন ঈশ্বরবাদী লহেন, 
প্রায় সবাংখ্য মতেয়ু সহিত একমত । চরক ষটুপদার্থবাদী, অভাবু পদার্থ স্বীকার করেন. 
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নাঁই। চরকেও ৩২ ভবের কথা আছ্ে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই ছুই প্রাচীনতম আঁু- 
েদীয় গ্রন্থে যখন ন্যায়ের পদার্থ তত্বের অনুসরণ দেখা যায় না, তখন ন্যায়কে আমরা বেশী 
প্রাচীন বলিতে পারি না, অন্ততঃ আমুর্ষ্দীয় শাস্ত্রের সাহায্যে তাহ! বলা যাইতে পারে না। 

পণ্ডিত শ্রীজয়চন্র সিদ্ধাস্ততৃষণ বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু প্রাটীন নৈয়ায়িকগণের কালনিরণয় 
'করিবায় জন্য-যেন্ূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার জন্য আমর! 
সহত্র সাধুবাদ দিতেছি এবং চির আশশীর্বাদর্ক আমরা অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি ।” 
তিনি এ. প্রসঙ্গে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা কখন শুনি নাই, স্বপ্রেও 
ভাবি নাই। প্রীচীন ন্যায় বিস্তার সম্বন্ধে নৃগেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন অাঁৎ অমুক দর্শনের 
পর অসুক দর্শনের উৎপত্তি, প্রবূপ পৌর্বাপধ্য যেন দর্শনশান্ত্রের ঠিক ভিত্তি নহে। মহর্ষিরা 
লোকহিভার্থ যাবদীয় দর্শন রচনা করিয়া! গিয়াছেন। ন্যায়ের লক্ষ্য পদার্থতত্ব নিরূপণ করিয়। 
আম্মতন্ব লাভের' পর শ্রের় লাঁভ। পদার্থ অন্ত তাহাকে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সাংখ্যে 
প্রধানতঃ ২৪টি পদার্থে বিভক্ত করিলেন, ক্রমে ভাহাকে কমাই়! গৌতম ১৬টি করিলেন, কণাদ 
তাহাও কমাইয়। ৬টি করিলেন, শেষে বেদব্যাস একমাত্র সৎপদার্থের স্বীক্লার করিয়া ,সমস্ত 
মীমাংলা করিলেন। পদার্থত্ব নিরূপিত হইলে আমিকি নির্ণীত হইবে, এই আমি নির্ণয় 
শীকঙ্সাবতীরের লক্ষ্য ছিল। নব্য ন্যায়ের উৎপত্তির মুলে যেমন জিগীষা বা বাদী নিরস্ত করি- 
বার ভাঁব বর্তমান দেখা যাষ, বৌদ্ধ ও জৈন এবং তৎসাময়িক হিন্দু ন্যায়ের যাঁবদীয় গ্রন্থের 
উৎপত্তি ও বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া বোঁধ হয় এবং নগেন্ত্র বাবুর উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নাম- 
মালা শুনিলেই তাহ! কত কটা বুঝা যায়। এরূপ বাঁদী নিরসন চেষ্টা বা জিগীষা প্রবল হওয়াতে 
্তা়শাস্ত্রর মূল লক্ষ্য গ্রাচীন বৌদ্ধাদিযুগের গ্রস্থ এবং নব্য ন্যায়ের গ্রপ্থের অধিকাংশে বহুদুরে 
চলিগ্লাছে। বাদী নিরসনের চেষ্টায় পদার্থনির্ণয়ের চেষ্টা অন্তঠিত হইয়াছে । আজকাল 
ইংরাজী পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক তত্ব দ্বারা যে সকল পদার্থ নির্ণয় হইয়া! থাকে, পূর্বে তাহ! 
দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই হইত। তবে সে নিয়মে এখন আর উহার পঠন পাঠন হয় না। 

ইহার পর বক্তা সংক্ষেপে ন্যায়ের পদাথতত্বের বিচারের অবতারণা করাতে সভা তাহাকে 
সে সম্বন্ধে স্বতগ্র গ্রীবন্ধ লিখিতে অন্থুরোধ করিলেন । 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুক্ত হরএরসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু যেরূপ চীন হইতে 
পেরু পর্যান্ত ঘূরিয়। তাহার প্রবন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা এরূপ 
ভাবে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ করা যায় না। দর্শনের পৌর্কাপর্য্য স্থিন করা বড় কঠিন। এখন 
ষড়দর্শন বলিটিলি আমর যে ছয় দর্শন বুঝি, প্রাচীনকালে ফড়ৎদর্শন বলিলে তাহা! বুঝাইত ন1। 
এখনু সীঁংখ্য, স্তায়, বৈশেষিক, যোগ ও পৃর্বোত্তর মীমাংস! বুঝায়, আর সেকালে লৌকায়তিক, 
বৌদ্ধ, জৈন, শৈব,. সাখ্য ও মীমাংসা এই ছয়টি বুবীইত, বিবেকবিলীস নামক গ্রন্থে ইহার 
প্রসঙ্গ আছে। " বৌদ্ধ জন্মের পূর্বে ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের একটি দলের 
নাম আজীবক, কেহ'কেহ বলেন শেষে ইহারাই ভাগব্ত নামে পরিচিতহয়, আর এক দলের 


[৮০ ] 


নীম পাণ্ুপত। এই পাঁুপত বা শৈব দর্শনের একসেট গ্রন্থ কান্মীরে বাহির হইয্নাছে। নগেক্জ 
বাবু যেরূপ অনুসন্ধানে আজকার প্রবন্ধ প্রস্তত করিয়াছেন, এরূপ অনুসন্ধানের গুঁরু ইংরাজ। 
ইংরাজ অন্গুদ্ধান করিয়! যে মত স্থির করে তাহা! একবারে, অত্রান্ত বলিয়া লওয়া উচিত নহে, 
নিজের অনুসন্ধানে তাহার সত্যতা পরীক্ষা, করিয়া তবে লইতে হয়, ইংরাঁজেরা যে সকল প্রমাপ 
বলে কোন বিষয় মীমাংসা করেন তাহীর উপর নিজের স্থাপীন অনুসন্ধান বলে ক্রিদ্ুবেশী প্রমাণ 
"না দিলে সেই মর্ত ঠিক বলিয়া সকলে গ্রাহ করিতে পারে না। , যেমন চিরকাল জানা ছিল, 
বিক্রমাদিত্যের নবরতব উদ্দয়নীবাসী, কিন্তু এখন পুথুযশীশান্্র নামে এক গ্র্ ইত জানা গিশদাছে, 
বরাহমিহির কান্যকুজবাসী ছিলেন? রর 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি বলিলেন, নগেন্্র বাবু অশেষ প্রশংসার পাত্র, তাহার 
অনেক বিষয় বেশ বিশদ হইয়াছে। স্বার্থানুমান ও প্ররার্থান্থমান দারা ব্যাপ্তি নির্ণয় করাই 
যায় শান্তর উদ । সকল সন্দেহ'নিরসনের জনাই ন্যাযশন্ের সথষ্টি। এ* 
প্রবন্ধপাঠক নগেন্দ্ বাঁবু বলিলেন _সতীশ বাবুকে “অন্ধ” বলায় বাস্তবিকই তাঁহার বিদ্বেষ 
বা কুভ্তাঁব নাই ।* খাহাহউক যখন সতীশ বাবু তজ্জন্য কষ্ট বৌধ করিয়াছেন তখন তিনি তাহার 
নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন। সতীশ বাবু ন্যায় ও ন্যাগ্নবিৎ শব্দের উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থ কর্তৃ- 
গণের সময়াদি সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার পোঁষকতায় তিনি আর কোন 
নৃতন প্রমাণ দেন নাই, তাহার প্রদত্ত সকল যুক্তির প্রতিবাদ বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষ বিস্তৃত 
ভাবেই করিয়াছি এবং তন্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কাঁলিদাঁস, দিডরীগ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর বহু 
পূর্ববর্তী । বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে স্ুবন্ধুকে ৫ম শতাব্দীর লোক বলিতেছেন, সেই স্ুবন্ধুই ধর্মাকীর্তি ও 
উদ্যোতকর প্রত্ৃতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়শান্ত্র বলিতে যে এক সময়ে ধর্মশান্্র 
বুঝাইত, তাহাঁর যথেষ্ট প্রাঙ্জীন প্রমাণ আছে। অবশেষে তিনি প্রসঙ্গত্রমে সংস্কৃত শীল্পের পরিচয় 
স্থলে কপিল কৃত ন্যায়ভাঁষ! নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই স্থলে শ্রীযুক্ত বিহারী বাবু 
বলিলেন, হিন্দুশীস্ত্র সপ্ধন্ধে মুসলমঠন আলবীরুণিরঞ্কথা সমীচীন গ্রমাণ নহে। শ্ীধুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ম্াশয় তদুত্তরে বলিলেন, যে তিনি এখনকার আদর্শের মুসলমান নহেন, তিনি ৮ শতবর্ষ 
পৃর্ন্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং মামুদের সঙ্গে এদেশে আপিয়াছিলেন। সর্বশেষে "সভাপতি মহা- 
 শয় বলিলেন, ন্যায়শাস্থ্ের আলোচনায় অব্ঠন্তাবী ফল যাহা তাহা ঠিক ফলিয়াছেন। প্রবন্ধ 
পঠিত হইল এক বিষয়ে, আর সভায় তর্কআ্োত ছুটিল অন্য দিকে। অন্ধ শব্দের ব্যবহারে 
ঈগেন্ বাবু বা সতীশ বাবুধ্কীহীরও কিছু মনে করিবার নাই, কারণ যে বিষয়ের উল্লেখে অন্ধ- 





*. বিদ্যাভূষণ মহাশ্ী 30725 77870), ০? 0১9 1১০৪1 4১81860 ১৪০1০ (০. যাহ ঢ০, 
34-347)-প্রকাশিত মহাদেব রাজারামের মতই্‌ (নিজ্গ মত বলিয়া) অবিকল গ্রহণ করাতেই অন্ত ছুঃখের 
এরূপ শব প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। জীং গং সং। 


1 পঠিত স্তায়শাস্ত্রের প্রবন্ধ বিশ্বকৌধের 'ন্যায়'শন্ প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন পরিষৎ-পজ্জিকায় 
প্রকাশিত হইল ন।» 


[৮৮০ ] 


পার কথাটা উঠিয়াছে সে দিক্ট! বাস্তবিক অন্ধকারে ভরা । সেখানে সকলেই অন্য, বহকষ্ঠে 
সেখানে আলো ফুটাইতে হয়। আমাদের রাঁজপুরুষেপ! যদি বৌদ্ধ ধন্দীলোচনা না করিতেন, 
তাহা হইলে আমরা আজ তাহার কিছুই জানিতে পারিতাম না। বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হইয়া 
গিয়াছেন। অব্তারত্বের অন্ধকারে পড়িয়া বুদ্ধত চির অন্ধকারে ভুবিয়া থাকিত। বৌদ্ধ 
বলিলে বুদ্ধেত্ব গ্রবর্তীকালের কথাই যে বুঝা যাঁয় এমন নহে, বুদ্ধের পূর্বেও বৌদ্ধধর্মের কিছু ন! 
কিড় বীজ জন্িয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। ' অন্থুসন্ধান সন্দেহ না৷ হইলে হয়*্না। ভক্তিতে 
সন্দেহ, আসে না, সুতরাং ভক্তি গেলে সন্দেহ হয়, তাহার পর কোন বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি 
হয়। আমাদের পণ্তিতমগ্ডলীর ভক্তি সহজে টলে না, স্থৃতরাং তাহার! এরূপ ভাবে অনুসন্ধান 
করিতে প্রন্তত হইতে পারেন না। নগেন্ত্র বাবুর আলোঁচন! গভীর গবেষণাপূর্ণ এবং বিদ্যাভূষণ 
মহাঁশযনের কথাতেও সত্য থাকিতে পারে । এস্থলে হঠাৎ সত্য নির্ণয় করিয়া দেওয়া যাইতে 
পারে না, তাহা*ন্্িজের আলোচনা সাপেক্ষ। কোন পক্ষের মীমাংসা সহসা গ্রহণ করা উচিত 
নহে । এরূপ বিষয়ের আলোচনায় একদিনে একজন দ্বারা সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশ! করিতে 
পার! যায় না। এই অন্ুসন্ধানস্পৃহাই শুভ লক্ষণ। আমাদেরও আহলাদের বিষয় যে এখন 
স্বাধীনভাবে আমাদের আলোচনা প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। নিজে দেখিয়া শুনিয়া কোন কাধ্য 
করিলে সত্য সহজে নিষাশিত হয়। অবশেষে প্রবন্ধলেখকের পরিশ্রম, সক্ষম বিচারশক্তি এবং 
ধীরভাবে সুপ্রণালীতে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার । 

্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য মহাশয় পরিষদের গ্রন্থীলয়ে গ্রন্থ উপহার দিয়া- 
ছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল । 

অতঃপর সহকারী সভাপতি মহাশয় সভাপতি মহীশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮০ টার 
সভাভঙ্গ হইল। 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


সম্পাদক । ৫ সভাপতি । 
১৩০৬ সাল ৪ঠ1 বৈশাখ । 





প্রিশিউ। 


নিয়ো তালিকা পূর্বে মাসিক কার্য বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিজ। গ্রন্থ রক্ষক তীগ্রতুলচ্ 
বন্গু মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তালিকা ভ্রমশূন্য হয় নাই। সেইজন্য নিভূ্ল করিয়! পুনরায় 
মুদ্রিত হইল। 


১৩০ সাল। চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ। 
ভ্রম-_ শ্রীযুক্ত রামেন্্সন্দর ত্রিবেদী-_প্রাকৃতি বিজ্ঞানের স্থুলমর্শম। 
শুনধ_ প্ীযুক্ত ক্ষিতীন্রনাথ ঠাঁকুর _ প্রাকৃতিক কিজ্ঞানের স্থুলমর॥ 
পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ। 
শ্রীযুক্ত মবীনচন্দ্র সেন বি এ--১২) প্রবাসের পত্র। | 
একাদশ মাসিক অধিবেশন । ৫ই বৈশাখ ১৩০৫ সাঁল। 
১৭ শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ব, কে) ভীন্মচরিত, থে) ভারতকাহিনী, (গ) প্রতিভা, (ও) সিপাই' 
ঘুদ্ধের ইতিহাস ৪র্থ ভাগ । 
২। গিরীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কে) বাঙ্গীলাভাষ! ও বাঙ্গাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব । 
৩। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী কে) উপাসক। 
. 8। চুনীলাল বন্থু এম, বি, এফ্‌, দি, এস, কে) ফলিত রসায়ন, খে) রসায়নস্থত্র, ১ম ও 
২য় ভাগ। 
৫। শ্রীচৈতন্য নামদমাজ (ক) [50 01 311078108707, 
৬। শ্রীকবি হেমচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (কে) হেমচন্ত্রগ্রস্থাবলী | 
৭। শ্রীপ্রতুলচন্ত্র বস্ছ গ্রন্থ রক্ষক ) (ক) খণ পরিশোধ । 


' ১৩০৫ সাল। প্রথম মাসিক অধিবেশন । ২৬শে বৈশাখ । 

১।* শ্রীজগবন্ধু মোদক কে) বাঙ্গালা ব্যাকরণ, খে) সরল পাঠ ১ম, ২য়, ওর ভাগ। €) 
ব্যাকরণ প্রবেশিকা | 

২। শ্রীহীরেন্্র নাথ দত্ত, কে) 7)388৪ ০07 [00190 ৪7818, (খ) 190০07৮0৫0৪ 129 
[00180 ম৪10091 ০00£1583 1896. গে) অঞ্জলী ঘে) [11000109610 01 10%7-110, 

৩। শ্রীমতিলাল ঘোষ 1ক) শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ €ে) অন্থুরাগবন্ী (গে) পদকল্পতরু ১ম. ২য়. য় 

৪। শ্রীত্রেলোক্যমোহন রায় চৌধুরী (ক) দঙ্গীতামৃতলহরী। 

* ৫। ্ত্রীরাঁজ! বিনয়কুষণ দেব বাহাদুর (ক) [ন৩]0 ৪200 081 16190101009 (3001938 

91 1)00911018 1000, 73610691 71510, 


৬। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত কে) প্রভামখণ্ড, (৭) গৌঁবিদামঙ্গল, গে) দাশরথী' ডে পাঁচালী, 


[ ১২] 


_ খে) বিক্রমাদিতোর বত্রিশ পুত্তলিকা পিংহাসন সংগ্রহ, (ড) 0০11901100 ০৫ 8578০]) 
158০৪5 ইং ১৮৬৯। ূ 


১৩০৫ সাল। তৃতীয় মাসিক আঁধবেশন।. ২০শে আধাঢ়। 


১। শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত কে) প্রেমাশ্র। 

২। শ্ীনকুলেশ্বর বিস্তাভূষণ কে) ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 

১৩০৫ সাল । চতুর্থ "অধিবেশন । ৩০শে শ্রাবণণ। 

১) শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্জ দেব বাহাদুর (ক) '1)1699001) 21010] 79907001006 
095815588 06 1006৩111075 (000 1817, (খ) 196 ৪1270 001] 750০৮ ০01 00৩ 1009018 
43800180199 1892-93 & 1896-96 গে) বাঙ্গালী বৈশ্য । 

২। শ্রীযতীজ্মোহন সান্তাল কে) 10,619 0121. 

৩। শরচ্চন্তর শান্্রী কে) দুর্গামজল। 


১৩০৫ সাল। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন । ২৭শে ভাদ্র। 

১। শ্রীপ্রবোধচন্ত্র সরকার (ক) শালফুল। 

২। শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাক! ) কে) স্ত্রীশিক্ষা । 

৩। শ্রীহরিশচন্ত্র নিয়োগী কে) বিনোদমালা। 

৪1 শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত কে) সুরসঙ্গীত। 

৫1 গ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) আলিবাবা, খে) কথোপকথনরহস্ত, গে) প্রেমরহস্ত, (ঘ) 
চিস্তারহস্ত । 

৬। শ্রীমহেন্্নাথ বিগ্ানিধি_-(ক) সচিত্র সমাজরহস্ত (থ) সোহাঁগোচ্ছণাস বা আদর্শ 
দম্পতী, গে) আহ্িককৃত্যম্‌, ঘ) অমিয়পদাঁবলী, (উ) সৎকন্মানুষ্ঠানশিক্ষাপদ্ধতি, (5) সাকার ও 
নিরাকাঁরত ব্ববিচাঁর, (ছ) 1৩ 7৮০৪৮ ০£ 05০ 0510900%, 01191080786, , 

৭। শ্রীরাজা বিনয় কৃষ্ণ'দেব বাহাদুর কে) 131১9৩0156৩ 7) 19087) ৪979),07% ৪০৮ 
1391১9119৩ 1980-8$, খে) 1891-94 ৬০]. যড, 


, ১৩০৫ সাল। ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৪শে আশ্বিন । 
১৭ শ্রীনকুলেশ্বর বিগ্ভাভৃষণ (ক) সংস্কৃত প্রবেশ খে) সন্ন্যাস । 
হ।. শীযতীন্্রমোহন পিংহ বি এ (ক) সাকার ও নিরাকারতস্ববিচার । 
54 পরিষৎ কর্তৃক ভ্রীত কে) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১৭ ও ২য় ভাগ, (খ) সাহিত্য- 
চিন্ত, গে) ধতিহাসিক রহস্ত ২য় ও ৩য় ভাগ, (ঘে),4 ১০০৪ 00 6109 ৪1)01926 60880, 


9€ 4818, 
৪। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব (ক).৯8. ০2666850990 31: £1929005/ 21801902198 : 


[১৮০ 4 

08০০9, (থ) &. 0০6 ০০ 96419970090 11500602165 30901, গে) &0 & হার 
91 0106069 02898 10. 01000 ৮৮৪৮ 

৫। প্রীমহেন্্রনাথ বিস্তানিধি কে) সাবিত্রী, খে) তত্বকুস্ুম,(গ) চিকিৎসা ১ম ও, €্টে . 
নির্ববাঁণপদাবলী, ডে) ৬রামচন্ত্রদত্তের বক্তত৷ (গ্রন্থাকারে “প্রকাশিত ) ভীরীরামক্কষ্ণ দেব কথিত 
*বর্ণাশ্রম” “আত্মা বিষয়ে” “সাধনের অধিকারী বিষয়ে”, “সাধনের স্থাননির্য় বিষয়ে” “ঈশ্বর- 

, সাধনবিষয়ে” গৃবিবেক ও বৈরাগ্যবিষয়ে” জ্ঞান *ও ভক্তিবিষয়ে” “রহ্ষশক্তিবিষয়ে” “পর- 

কাল বিষয়ে, “ক্রীপ্রীরামকৃ্চতর” আর “সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে” শ্ীশ্রীরামক্কষ্ণের উগদেশ 
এই ১১ খানি গ্রন্থ, চে) গীতামৃতসযঃগর'। 

৬। শ্রীনকুলেশ্বর দেব শন্মী কে) দীমাংসাঁতত' ১ম ভাগ । 


সপ্তম মাসিক অধিবেশন । 


শ্ীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ দেব"বাহাছুর [0৩ 0101690 ০:10 ০৮ ৪ £117075 ০1 0180186- 

২). শ্রীরাজেন্্চন্্র শৃ্ত্রী ( ক) ভ্রীম্াঁগবতম্‌ (১০৮ হইতে ১১৩ সংখ্যা) ৬ খানি ॥ 
€(খ)) সংস্কৃত চত্ত্রিকা মাসিক পত্রিকা ৪ দফা । 

৩.। শ্রীশরচন্ত্র সরকার (১) ফরিদপুর সুহদ্র সভার কাঁ্যবিবরণ ১ম হইতে ১০ বৎসর । 
€২) ঘশৌহর খুলনা সম্মিলনী সভার ১১শ বার্ষিক বিবরণী। (৩) বর্তমান: নেপাল রাজের 
ইতিবৃত্ত। (৪) মার্টিন লুথারের জীবনচরিত। (৫) ডেভিড হেয়ারের জীবনী। (৬) হেন্রি 
উইলিয়ামস্‌ জীবনচরিত। (৭) দৈবরত্রমূ। (৮) প্ররৃতিতত্ব। &) ব্রহ্মনংগীত। (১) 
ভ্রীতৈতন্যমলল গ্রন্থ (আদি মধ্য অস্ত )। (১১) বেণীসংহার নাটকম্‌। (১২) বিশ্বচিকিৎসক ।' 
(১৩) শ্ীদাকুত্রক্ম। (১৪) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। (১৫) সাহিত্যকল্পপ্রম ২য় বর্ষ (মাসিক, 
পত্র)। ০১৬) আমুর্ষেদ দর্পন । ৫৭) অপথ্যাল্মিক সার্জারি জেক্ষিতত্ব) । (১৮) ঘোষযাত্রা' 
নাঁটরুম্‌। (১৯) তত্ববিষ্ঞা। (২০) পরিমিতি, ( ক্ষেত্রব্যবহার )। €২৯) লুপ্ত আধ্যপুরাণ 
. ্ট বিবরণথও )। (৫২) সহচরী € মালিকপত্র )। (২৩) চজবংশম্। (২৪) ধর্ব্যাথ্যা ১ম 
খণ্ড।' ২২৫) স্তবাবলী। (২৬) বিধান ভারত ( দ্বিতীয়োল্লাস)। (২৭) সটাক শীস্তিশতকম্‌। 
. (২৮) নীতিমাল ১ম ভাগ । (২৯) চিকিৎসক ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা (মাসিকপত্র)। (৩০) 

শিক্ষা। (৩১) চিকিৎসাকল্পতরু ১ম ভাগ । (৩২) রামচন্দ্র দাসের জীবনচরিত। (৩৩) আধ্য- 
'শাস্ত্ের মুক্তদ্বার। (৩৪) ভৈষজ্যনাড়ীবিজ্ঞানচক্জ্িকা। (৩৫) প্রমেয় রত্বাবলী। (৩৬) 
হুর্যমগ্ডল। (৩৭) সুবোধিনী ১ বর্ষ (মাসিকপত্র )1 (৩৮) ভারতীয় গ্র্াবুলী 1 18৯) 
আলালের ঘরে দুলাল ( উপন্তাঁস ) প্রশ্নীকাঁরে । (৪০) সরল জরচিকিতসী (৩য় ভাগ 101 (৪১) 
দাশরথি। (৪২) রত্বাগর্ভা (দৃশ্তকাব্”) (৪৩) রাব্ণবধ কাব্য ১ম থণ্ড। 9) হিনু্ীতি। 
(8৫) শ্রীমস্ভাগবত।' (৪৩) শ্রাহ্মন্ার্ঘপ্রকাশিকা। (৪৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিভাঁগঃ)। 
(৪৮) ব্যবস্থাসর্বন্য8 (৯) 59088]; 0০5789৮ চ009009 [05908880905 2890, 65) 


[১৮০ ] 


ফঁকারোপাসনা ও ঙ্গজ্ঞান ।' ৫৫১) ধন্বস্তরী ১ম উপদেশ । (৫২) সামুদ্রিকম্‌। : (৫৩) ব্রঙ্নাড 
দর্শন। (০8) ষাধবসাধনমূ (দৃশ্ঠকাব্য )। (৫৫) :দৈনিক প্রার্থনা। ৫৫৬) হস্তামলকম্‌ ! 
(৭) ঞ্রৰ ও প্রহ্লাদ। .৫৮) যৌগ ও দর্শনশান্্। (৫৯) সাগর-শোকোচ্ছাস (ঈশ্বরচক্জ 
বিষ্ঞাসাগরের মৃত্যুতে ট। €৬*) গায়াজাল মোহিনীমন্ত্র। ৬১) সারকৌমুদী ( বৈদ্যশীন্্ )। 
(৫২) ছন্দোম্জরী। (৬৩) মেধদূতম্‌ (মূল ও অন্থবাদ )। (৬৪) ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্ত। 
(৬৫) জ্যোতিষ? (৬৬) সরল চিকিৎসা । (৫৭) ব্যায়াম । (৫৮) সিদ্ধতন্ত্রম্ণ । (৬৯) আদর্শ 
ক্কষক। (৭০) যোগতত্ব ।' (৭১) বেদীস্তপার। (৭২) আধ্যজীবন ১ম থণ্ড। (৩) বিজ্ঞান- 
দর্পণ ( মাসিকপত্র ) ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা । (৭8) পঞ্গৃমৃত। ৭৫) বাল্যজীবন। (৭৬) 
বীণার ভারতী । (৭৭) গীতাস্কুর। (৭৮) চিস্তালহরী ১ম ভাগ! (৭৯) ৪799০1১৪৪ ০% 
19০)01০81 04০৪৮০০, (৮০) সংসারকোষ (বন্ধনপ্রণালী )। ৮৮১) ব্রাহ্মধর্ম (তাৎপর্য 
পহিত ) ১ম ও ২য খণ্ড । (৮২) শান্্রার্থ সঙ্কলন ( ২৫ খণ্ড )। ৩) মোক্তার সুহপ । (৮৪) 
কামরত্বম্‌। (৮৫) মনগুসংহিতা ( মন্ুরহস্ত )। ৮৬) ইন্ত্রজালকলপতরু । ৮৮৭) ৭0৩ 755 
০৪ 8192179০৪৫৮ 73০39. (৮৮) জমীদাঁরী, মহাজনী, বাঁজারহিসাঁব (সারসংগ্রহ )। (৮৯) 
রামবিলাপম্‌। ০৯০) ভোজবিদ্যা ইংরাজী ম্যাজিক )। (৯১) একমেবাদধিতীয়ম্‌। 
(৯২) শাণ্ডিলান্থরম্‌। (৯৩) শ্রীমন্তগবঙদীতা। (৯৪) শুক্রনীতিঃ। (১৫) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত । 
(৯৬) 4 177৫-০9-০1 149310178, ৯৭) চিকিৎসাদর্পণ (৯৮) কালীকৈবল্যদারিনী ৯৯) 
র্থবৈবর্তপুরাণ ব্রহ্ষখও্) (১০০) এ্রতিহাসিক পাঠ (১০১) হর্ষচরিতের বাক্গাল| ও ইংরাজী 
অনুবাদ । (১০২) নাড়ীপ্রকাশম্‌ । ১১০৩) মহাভারত (বটতলা সংস্করণ )। 
৪1 8০%9)26৭2 732950190 99989৮5, 14015 0150051790০ 0৫ 509 90106, 


১৩০৫ সাঁল | অষ্টম মাসিক অধিবেশন । ২৪শে পৌষ । 


৯। জীবাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমীদান্, উত্তরপাড়া কে) দু186 ঢা1906)) 15685075, 

২। শ্রীগোবিন্দানন্দ পার্রাজক কে) সিদ্ধান্তদর্শন । 

৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্গ পরিষৎপত্রিকা সম্পাদক (ক) ব্যবহারিক ভূগোল (খ) ভূগোল গে) 
বাঙ্গালার্‌ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থে) 1২60 ০01 37081. (উ) 0010117)88 01 0১৪ [71869 
68100 ৯৮৯৮ খৃাব্ষ পর্য্যন্ত চে) ভারতবর্ষের ইতিহাস ছে) [058 01) [718১0 9? 
[/নাএ, জে) ভারতনীতি ২য় ভাগ বে) পাগুবচরিত ৫) মহাশোৌক () ভিক্টোরিয়া 
সক ঠ) ,৩নীম্জরী ডে) সৌন্রাত্র চে) সনার্ডহার, (৭) চারুপ্রবন্ধ তে) রামবনবাস উপন্যাস 
া 'মলোরপরিচর় ২য় ভাগ পদা (দ) কবিতাকলাগ ২) চারুপ্রবন্ধ নে) সাহিত্যকুস্থম 
€প) কবিতা ২র ভাগ ফে) ভূগোল । 

৪। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীন্ত ৫১) রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচন্রিত (২) কেশবরিত 
€ মাইকেল মধুলুদেন : দত্তেক্স জীবন চরিত ৬ভ্রীরায় বন্ধিষচন্ত্র চ্টোপাধ্যাকস/বাহাছুর প্রণীত 


| 01১৮০ 
ডে) লোক হস্ত ৫) গ্য পদ্ত (৬) দেবীচৌধুরাণী (৭) কপাঁলরুগলা (৮) আদন্দমঠ (৯) 
তন্ব ১০) কমলাকান্ত (১৯) রজনী (১২১ ইন্দিরা ১৩) বিত্বৃক্ষ ঠে৪) (ফে) বিদ্ধ প্রবন্ধ (5৫) 
(খে) বিবিধ প্ররন্ধ (১৬) চক্রের (১৭) যুগলাঙ্ৃরীয় (১৮) রাঁধারানি, ১১৯) সীতীরাঁশ (২০) রাজ- 
সিংহ (২১১ মৃণালিনী (২২) কৃষ্ণচরিত (২৩) কৃষ্ণকাস্তের উইল (২৪) সভীরনী স্কৃধা। 
৫1 শ্রীলপিতচন্ত্র মিত্র এম এ (ক) নলিনী গাথা 1 


নবম মাসিক অধিবেশন | ১লা ফাল্গুন । 


১। শ্রীগোবিন্দলাল মল্লিক কে) 17818 (16০7৮215 819182106 1895), 

২8190101091 3111 82165607 0).71716695 90976০৭ 1898, কে) 009 01৩7 
70890 11110101001 15 0৮ বৈ. মি. 00039 70৪ 738-৯০12, 

৩। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাঁছুর (ক) 0718100£ 08869, 

৪1 - শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কে) সিদ্ধান্তদর্গণ । 

৫। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত কে) সেক্সপিয়র ১ম ভাগ] খ) 18৮০ ০৫ ৪০৪৫ 5 
স্,০০৭ 149০৪0195 ড০1. ]]]. গে) ভারতপাঁআজ্য (মানচিত্র )। 

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) আচার । 

৭। শ্রীষতীন্্রনাথ দত্ত (ক) কুলবালিকা দে) ভক্তিম়ী । 

৮। শীদীননাথ সেন কে) মোহমুদগর ৫ খানি। 

৯। পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত কে) সমর্থকোব ২ দফা, প্রদাতা প্রীঅম্পর্ণ মিত্র? 


১৩০৫ সাল। দশম মাসিক অধিবেশন । ৬ই চৈত্র। 

১। পরিষৎ কর্তৃক, ক্রীত (ক) চ00811817 2700 17100096 101900702- থে) 89৭10186 
শষ ৪9718, (১) করুণাপুশুরীকম। (২) সুবর্ণ প্রভা (গ) ০০,০৪৮ 2০ 03508৯] 
(রেখাশব্দাভিজ্ঞান) (ঘ) €€5 ৮০ 0)9 70107817800) 10 139206911 ৪091৮ 10800 £৪চ০0:660 £ 

২। শ্রীষছুনাথ মজুমদার এম এ বি এল কে) চ১৩1)81০০ ০1 1,০5৪, 

৩। 810010105] 311] 2010৮6100 99101016669 59790 1898, কে) ঞ& ঠিতছ 
00387526102 02. 00998109৮68 2 5010108) 38114100 11150570800 বি০৮৮ 200 66৪, 

৪। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ক) পাঁতঞ্জলদর্শন | . 

৫ | শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক (ক) কমলাকরুণ৷ বিলাসো! নাম শুভাঙ্কঃ | 

৬। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) ৬করিঠাকুর দাস দত্তের জীবনী (৭) হিন্দুধর্্ শনি" শ্মারী 
খে) প্রমোদরঞ্জন। | 

৭। সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী-স্শ্রীবিজয়পাণ্ডিত বিরচিত “মহাভারত” 

৮। শ্রীনকুলেশবর বিদ্যাভূষণ কে) আকবর । 

৯। । শ্রীছুর্গানানদায়ণ সেন (ক) অযোধ)।কীণ্ড ক্েস্ভিবাসের রামায়ণ) ১২৬০ সালে মুদ্রিত ।. 


টি 


[১৮] 
১০) ্রীপ্রমথনাথ মিত্র কে) রাজকুমার আলবার্টের জীবনী, জনরড্রেনী এফ, আর, এস? 
কর্তৃক বাঙগাতার, অনবাদিত। 
১৩০৫। একাদশ মাসিক অধিবেশন । ৪ঠা বৈশীখ। 


১। পরিষৎ কর্তৃক জীত__কে) [0০5০1009018 3116800808 25 0159. (মূল্য 
টে খে) ছর্ধেশনন্দিনী, গে) জন্মভূমি ২য় ভাগ ১২৯৯ সাল। 

৭.। শ্রীমনোমোহন রায় বি এ (ক) রিজিয়া । 

৩।” প্রীপাচকড়ি ঘোষ (ক) প্রবাসের অ্ফ,ট ন্ৃতি। 

৪। শ্রীঅন্বিকাচরণ গুপ্ত কে) কলগণী 44) শাক্তোৎসব | 

৫। শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত (ক) আধ্যকীর্তি ( কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ, মহীশূর' 
শিক্ষা সমাজের কর্াধ্যক্ষের অনুবাদ ।): | 

৬। শ্রীঘিজেন্জনাথ ঠাকুর (ক) রেখাক্ষরবর্ণমালী (19780712806 970009900 
00000618810 860291। ) 

৭। শ্রীযুক্ত বাজ। বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর কে) 2851008] 1190895109 ₹০], সু] 1998. 
(খ) ণণ।9 7)8770, ইংরাজী মাসিক পত্র ইং ১৮৯৭। 

৮। ১৩০৩ সালে পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত কে) শ্রীরামমোহনের রামায়ণের প্রতিলিপি 
১ম ও ২য় অংশ, ্রীরামে্্রহনদর ত্রিবেদী সম্পাদিত (খ) কাশীদানী মহাভারতের প্রতিলিপি 
্রীপ্রফুললচন্্র বন্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত। 

৯। শ্রীনগেন্্রনাথ বঙ্গ _-১৫ খানি পুঁথি। 

১০। শ্রীবিজয়কেশব মিত্র- মহাভারত সঞ্জয় কবীন্্র লিখিত নকলের তাং সাল »২২৩, 
২৮শে ফাল্তন, ত্রিপুরা । 

১১। শ্রীনবীনচন্ত্র সেন--গোবিন্দদাঁসের পদাবলী পি)। 


